








পোিস্পিস্শিস টপ পাপা বিলি 








চন্দ্রকেতুগড়ে প্রাপ্ত পোড়ামাটির | 
| ব্যান্রমৃত্তি  খুঃ পৃঃ ২য়-১ম শতক ] 














বাঘের সঙ্গে যুগ্ধ করিয়।৷ আমরা বাঁচিয়া আছি।, 
সত্যেজ্্নাথ দত্ত 


) 
3 
॥ 
)) 
॥ 
)) 
॥] 


পি 


সপ পা পা বাল 


১, 





ভাগারণী ব| ভাগাণী ॥ উত্তরবঙ্গের অরণ্যদেবী 


স্ব 


: মুখ বন্ধ £ 


ড. নীহাররগুন রায় 






মীসলত্কুমার জিত 
খধ্যাপক, বঙ্গতাষা ও সাহিত্য 
আচার্য প্রফুল্পচত্দ কলেজ £ নব ব্যারাকপুর 


সম্পাদিত 


পুস্তক বিপশি 
২৭-বেনিয়াটোলা লেন 
কলিকাতা ৭০০০ ০৯ 











ধবের যুদ্ধ । গাজীরপট । 


বৈ 


গাজী ও 











প্রথম প্রকাশ ঃ 


বড়দিন ১৯৮০ 


প্রচ্ছদ ও অলহরণ : 
শ্রতপন কর 


ষানচিত্র ও বূপসজ্জ| : 


শ্রীমতী মহুয়া মিত্র 


তে 


£পুস্তক বিপণি'-র পক্ষে শ্রীঅনুপকৃমার মাহিন্দার কর্তৃক ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, 
কলিকাতা ৭০০০০৯ থেকে প্রকাশিত এবং শ্রীঅমলেন্দ শিকদার কর্তৃক ১৩।১ মণী 
মিত্র রো, কলিকাতা! ৭০০০৯ থেকে মুদ্রিত। 














নে 
ৰা 
২ 
. 


2 


5:85 


টু 





বাঘ ও সংস্কৃতি 








ূ 


ট রাজাছয় । বাঁপাশে বাঘ বসে আছে উত্তরবঙ্গ | 


৬০ 


ফালা 

















ধাদেন্ কাছ থেকে সহোদর অগ্রজের অধিক 
ন্েহ-ভালোবাসা ও শিপ পেস্েছি 


ড. শ্রীমতী জ্যোতস। গুপ্ত 
ও 


ভ. শ্রীক্ষেত্র গুপ্ত 


করক মলেষু 


সেটার পিরুরক৩২ট 


শিশির 





০০০ পি এত 


লিপি এ৯-৮০০, 


পা শিলার রাত 








বত 


& 
£ 
ছু 
1 








উ সম্পাদকের লোক-সংস্কতি-বিষয়ক গ্রন্থ & 


ঃ গ্রকাশিত : রবীন্দ্রনাথের লোকসাহিত্য ॥ পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি 
বিচিত্রা ॥ কর্তারা £ ধর্মমত ও ইতিহাস [ সম্পাদিত] ॥ আসক্স- 
প্রকাশ : পশ্চিমবঙ্গের লোক-লঙ্গীতের বাছ্যন্ত্র ॥ বাংল গ্রাম্য-নাট্য ॥ 
7016 786 ৫7৮৫ 7076 01 71251 706201, 





অনেক প্রতিকূল অবস্থাকে অতিক্রম করে অবশেষে "বাঘ ও সংস্কৃতি' 
প্রকাশিত হলো । এটি একটি সংকলন-গ্রন্থ। এই সংকলনটিকে সম্পাদনা 
করার কাজ হাতে নিয়ে দেখতে পেরেছি যে বাঘ-শিয়ে কাজ কবার 
প্রচুর উপাদান ইতন্তত ছড়িয়ে রয়েছে । কিন্তু এমন একটি কৌতুহলোদ্দাপক 
বিষয় নিয়ে একক ব। যৌথ উদ্যোগে সবতোভাবে কাক্গ করার কথা৷ ইতোপুবে 
আর কেউ ভাবেন নি। ফলে, এ-ব্ষযে পরিকল্পনা-মাফিক ঘত অগ্রসর 
হয়েছি ততই এর অভিনবন্থ ও মৌলিকত্বে অনেকেই আকৃষ্ট হয়েছেন । কিন্তু 
এত করেণ সাধ ও সাধ্যে মেলানেো। গেলো না । ফলে, সংকলন সম্পূর্ণ হয়ে 
যাওয়ার পরেও মনে হচ্ছে যে বের বাপ্্রধিবঘ়ক বিশ্বাস নিয়ে নতুন ভাবনা 
উদ্বেককারাী আরও বেশ কয়েকটি পপদ্ধ সচনা কৰা যেতো । এই অতৃপ্থি 
আগামী ভবিষ্ততে পূরণ করবো-_এমন প্রতিশ্রতি দেওয়া ছাড়া এই সামগ্রিক 
ছুযোগের দিনে আর কি-ই বা করা যেতে পারে। 

এই সংকলনকে মূলত ছু-ভাগে ভাগ করা হয়েছে । প্রথমাংশে রয়েছে বেশ 
অনেক দিন আগে থেকে বাঘ কি ভাবে আমাদের সংস্কৃতি ও বিশ্বাসকে আবিষ্ 
করে রয়েছে তার আলোচনা _য। পূর্ব-প্রকাশিত এবং প্রতিষ্ঠিতমনাষাজাত। 
পরবতী অংশে সুহৃদ গবেষকেরা অত্যন্ত পরিশ্রমে ক্ষেত্র-গবেষণা থেকে ঘা 
পেয়েছেন তাকেই যুক্তি-খদ্ধ করে উপস্থিত করেছেন । 

বাঘ ও সংস্কৃতি বিষয়ক এই পরিকল্পনা ও তার ছাপ। ফাইলগুলি নিয়ে 
সাহসে ভর করে শ্রদ্ধেয় ডঃ নীহাররঞ্জন রায় মহাশয়ের কাছে গেলে তিনি 
সন্সেহে যে 'মুখবদ্ধ' রচনা করে দেন তা আমাদের কাছে পরম গৌরবের ধন। 
এই সংকলনের সুচনায় সেটিকে মুদ্রিত করতে পার] একান্তই শ্লাঘার বিষয় । 

এই গ্রন্থ রচনার বিভিন্ন স্তরে নানা জনে নানা ভাবে উপদেশ এবং 
সাহাযাদান করেছেন । এদের মধ্যে আমার শিক্ষা্তর ড. শ্রামাশুতোষ 
ভট্টাচার্য মহাশয়ের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য । বজীয় লোক-সংস্কৃতি-চর্চার 
ক্ষেত্রে ভার সন্মেহ শিক্ষা এবিষয়ে আমাকে আবও একটি দৃঢ পদক্ষেপ করতে 
অনুপ্রাণিত করলো৷। শুদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীজাহ্বীকুমার চক্রবত্তা মহাশয় 
এই কাজে বিশেষভাবে উৎসাহ ও নানাবিপ পরামর্শ দিয়েছেন । 
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সহোদর ছোট ভায়ের সম্বন্ধে যে স্েহ-ভালোবাসা-উদ্ছেগ মানুষ অন্গুভব 
করে তার চেয়েও বেশী ধারা আমার সন্বন্ধে পোষণ করেন সেই অগ্রজপ্রতিম 
দম্পতি ড. শ্রীক্ষেত্র গুপ্ত এব ড. শ্রীমতী জ্যোতৎস! গুধ-এর হাতে এই ক্ষুদ্র 
প্রচেষ্টার ফলটিকে অর্পণ করে আজ আমার মনে বড়ই তৃপ্তি । "সর্বদা 
শুভাকাজ্জী ড. অরুণ বস্থ ও শ্রীঘতী অর্চনা বস্থুকেও আমার আত্তরিক শ্রদ্ধা 
নিবেদন করি । প্রয়াত কালিদাস দত্ত-র প্রবন্ধটি পুনমু্রণের অনুমতি দেওয়ায় 
তার পু« শ্রীঅমলকুমার দত্ত মহাশয়ের খণ কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। 

এখানে আমার অভিন্নৃদয় বন্ধু ড. পল্লব সেনগ্প্ত-র সহায়তা, পরামর্শ 
ও আন্পিকতাকে স্মরণ শ। করলে অন্যার হসে। এই গ্রন্থ-প্রকাশের পটুমিতে 
তনি প্রান অনস্বীকাধ । বন্ধুবর অধা!পক শ্রসঞধ্ীব গঙ্গোপাধায় প্রথাত 
হৈমাসিক “সাহিতা ও সংস্কৃতির সুযোগ সম্পাদক শ্রীসধাবকুমার বস্থু ও 
বন্ধুবর শ্র'মসামরধন কর তাদের অকৃপণ সম্প্রীতি থেকে এবারেও আমাকে 
বঞ্চিত করেন নি। 

দক্ষিণ বঙ্গের ব্যাঘ্ব-সম্পক্ত বিশ্বাস সম্বন্ধে কাজ করতে গিয়ে আমাকে বারে 
বারে সুন্দরবনের গভীর অরণো প্রবেশ করতে হয়েছে । এই বিষয়ে আমি 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ২৪ পরগণার বনবিভাগের কাছ থেকে খে সাহায। 
পেয়েছি তা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি । এই ক্ষেত্র-গবেষণাকালে গৃহীত বেশ কিছু 
আলোকচিত্র অর্থকচ্ছ তার কারণে এবারে ব্যবহার করতে পারলাম না! । 
ভবিষ্যতে এ-ধিষয়ে কিছু করার ইচ্ছে রইলো । 

আমাদের কলেজের গন্থাগারের তিন কর্মকর্তা শ্রীঅসিত ব্রহ্ম, শ্ীজয়দেব 
কর্মকার ও শ্রীহারাঁধন ভট্টাচাষ পাঠাগার ব্যবহারের সুযোগ করে দেওয়ায় তাদের 
কাছে রুতজ্ঞ। নবীন প্রকাশক শ্রীঅন্টপকুমার যাহিন্দার এই ধরণের গ্রস্থ 
প্রকাশের বাপারে ষে দায়িত্ব ভারগ্রহণ করেছেন তা, এক কথায় দুঃসাহসিক । 
এ-জন্য তিনি স্থুধীজনের ধন্যবাদাহ-_ আমাদের তো।বটেই ! শ্রীঅমলেন্দু শিকদার 
ও জয়গুর প্রির্টিং ওয়াকসের বন্ধুনর্গের খণও অপরিশোধা | 

গ্রন্থে ব্যবস্ৃত কয়েকটি আলোক চিত্রের জন্য আমি “গুরুসদয় সংগ্রহশালা” 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয় “আশুতোষ সংগ্রহশীলা এবং “লোকযান' পাত্রকার 
কাছে খণ স্বীকার করি। অন্তান্ত আলোকচিত্র সম্পাদক-কর্তৃক গৃহীত । 
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মুখবন্ধ 


পণ্ডিতের দেশকালবদ্ধ, পরিবর্তমান মানব-সমাজের ধ্যান-ধারণার 
ইতিহাসানুসন্ধানের নানা উপায় উদ্ভাবন করেছেন। অনেক 
উপায়ের মধ্যে কোন কোন পশুপক্ষীর প্রতি কোন কোন মানব- 
গোষ্ঠীর আকর্ষণ-বিকর্ষণ কতটা, কতট। বা গ্রীতি ও স্বীকৃতি বা তার 
বিপরীত ইত্যাদির বিচার ও বিশ্লেষণ আলোচন। ও সিদ্ধান্ত অন্যতম । 
বাঘ নামে পরিচিত বন্া, হিংত প্রাণীটির প্রতি ভারতীয়, বিশেষ ভাবে 
বাঙালী মানসের রূপকল্প, ধ্যান-ধাঁরশা কি ছিল এনিয়ে কোন কোন 
গবেষক কিছু কিছু অনুসন্ধান করেছেন এবং নিবন্ধাকারে তাদের 
অনুসন্ধানের ফলাফল লিপিবদ্ধও করেছন । প্রীতিভাজন সনকুমার 
মিত্র মশায়-সম্পাদিত বাথ ও সংস্কতি।_ গ্রন্থখান1! এই ধরণের 
কয়েকটি প্রকাশিত, কিন্ত অধিকাংশই এ যাবৎ অপ্রকাশিত নিবন্ধের 
একটি সংকলন-গ্রন্থ। এ গ্রন্থে ছু-টি নিবন্ধের পটভূমি সমগ্র ভারতবর্ষ, 
বাকী সব নিবন্ধের পটভূমি বঙ্গভূমি এবং বাংল৷ ভাষাভাষী বাঙালী 
সমাজ। কিন্ত তা'তে কিছু ক্ষতি নেই, যেহেতু পশুপুজার বিস্তৃত 
সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটেই নিবন্ধগুলি রচিত। তবু, এ-তথ্য পরিঞষার 
যে, বাঙালী-মানসে বাঘের যে-প্রভাব ও বিস্তার তা বোধহয় 
ভারতবর্ষে আর কোথাও দেখা যায় না। কারণ যে কি, তা তো 
সহজেই অনুমেয় । 

একথা সত্য যে, পশুরাজ বল! হয় সিংহকেই, বাঘকে নয়। তবু 
বোধ হয় তর্ক করা যেতে পারে যে বাধের মত ভয়ানক ও ছুদ্ধর্ষ 
অথচ একই সঙ্গে এত সুন্দর ও অভিজাত বন্য প্রাণী আর নেই, অন্তত 
আমাদের এই দেশ ভারতবর্ষে । বাঘের চলার ছন্দ রাজকীয়--তার 
দৌড় ঘোড়ার দৌড়ের সঙ্গে তুলনীয়, তার উল্লম্ষন বিছ্যুৎস্পুষ্ট 
অতিকায় ল্প্রীং-এর মত। সিংহ সম্ভবত খুব আদিতে ভারতবর্ষের 
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বড় খা গাজী ॥ ২৪ পরগণ। 
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অধিবাসী ছিল না। সি্ধু-সভ্যতার কালে, অর্থাং আজ থেকে 
আনুমানিক ৭৫০* হাজার বছর আগে এদেশে সিংহ ছিল, এমন 
প্রমাণ নেই, কিন্ত বাঘ যে ছিল সে-প্রমাণ বিদ্যমান ; শ্রীমান পল্লব 
সেনগুপ্ত-এর নিবন্ধটিতেই সে-সাক্ষ্য আছে। মনে হয়, সিন্ধু-সভ্যতা 
বিলুপ্তির পর কোন এক প্রাচীন কালে, খুব সম্ভব আফ্রিকা অঞ্চল 
থেকে, বর্তমান ভারতীয় সিংহের পু্পুরুষের। এদেশে এসে থাকবে । 
তবে, তার রাজকীয় আকৃতি-গ্রকৃতি ও অমিত পরাক্রম ভারতীয় 
মানসে স্বীকৃতি ও মর্ধাদা লাভ করতে খুব একটা সময় নিয়েছিল বলে 
মনে হয় না। বিক্রমশালী পুরুষের পুরুষসিংচ বলে পরিচয়, 
শাকাকুলের গৌরব গৌতমের শাক্যসিংহ বলে পরিচয়, সিংহাসন, 
সিংহদ্বার-প্রভৃতি পদের ব্যবহার ইত্যাদি তো! শ্রীস্টপুব প্রায় পাঁচ- 
ছ' শ'বছর আগেকার ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যেই পাওয়া যায়। 
তা-ছাড়া, পাধিব ও ধর্মীয় শক্তি ও প্রভুত্বের প্রতীক হিসেবে যে-সব 
বন্ প্রাণীর মর্যাদা সম্রাট অশোকের আগেই স্বীকৃতি লাভ করেছিল 
তার ভেতর সিংহ ও ষাড়ই প্রধান $ সে-তালিকায় বাঘের স্থান নেই। 
সর্বত্র দেখছি সিংহেরই জয়জয়কার । পরবর্তাঁ কালে ব্রা্গণয সংস্কার 
ও সংস্কততে, ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ দেবদেবী প্রতিমায় সিংহই প্রায় সর্বত্র 
পরিকীতিত, সংস্কৃত সাহিত্যে তো! বটেই । বাঘের স্থান এ-সব ক্ষেত্রে 
স্বল্পই, আপেক্ষিক ভাবে প্রায় নেই বললেই চলে। 

অথচ মধাযুগীয় বাংল। সাহিত্যে, বিশেষ ভাবে লোক-সাহিত্যে- 
গাথায়, ছড়ায়, প্রবাদে, (লোকায়ত ধমীঁয় ও সামাজিক অন্ষ্ঠানে, 
গল্প-কাহিনীতে অহরহ যে বন্ প্রানীটির সাক্ষাৎ মেলে সেটি সিংহ নয়, 
বাঘ। এই বাঘই যেন লোকায়ত বাঙালীব কল্প-মানসকে ছেয়ে 
আছে। তাকে মাশ্রয় করে ভয়ভীতি যেমন, হাস্ত-পরিহাসও 
তেমনই । আর, এই বাঘকে নিয়েই চাষবাস থেকে সুরু করে 
ব্রতাচার পৃজার্চনা পর্ধস্ত জীবনের যত ক্রিয়াকর্ম। একটি, বন, হিং 
পশ্ডকে এমন করে জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে নিয়ে জীবনযাত্রা নিবাহ 
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ফিরা রহিত, ১ হিস এ উকি, ই: ই তব, সনি 


[ ১১] 
করা, এ-ধরণের দৃষ্টান্ত মানব-সংস্কৃতির ইতিহাসে খুব বেশি নেই। 
আর, এই জীবন ছড়িয়ে আছে উত্তরতম বঙ্গভূমি থেকে শুরু করে 
দক্ষিণতম সমুদ্রশায়ী গ্রাম পর্যন্ত । 


এই সংকলন-গ্রন্থটিতে ব্যান্ত্রাশ্রিত এই জীবনেরই একটি সামগ্রিক 
পরিচয় পাওয়। যাবে । ইতি 


কলকাতা 
রি 
২৫ ডিসেম্বর, ১৯৮০ নিইসবর্ঘ 


পিএনএস টাটা হহ্লিসিগিএি নিজ 
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॥ 
৪ 
রা 
॥ 








গ সূচীপত্র 
পূর্ত্র : এক থেকে ছাপাক্স 


ক, পশ্জপূজা £ বাঘ: উইলিয়ম কুক [তিন]। খ. “বৃষ্টির দেবতা 
দক্ষিণরায়ের পৃজ। প্রসঙ্গ' : শরৎচন্দ্র মিত্র [তের ]। গ, 'বারাঠাকুর+ £ 
কাপিদাস দত্ত [আঠার ]। ঘ. “প্রসঙ্গ £ রায়মঙ্গল” £ ভ. স্থৃকুমার সেন 
[ পচিশ ]। ও. ণনিয়বঙ্গের ব্যান্ববিশ্বাস ও সাহিত্য £ ড. আশুতোষ 
ভট্টাচাষ [ আঠাশ || চ. পুরাতত্ব ও লোককথায় ব্যান সংস্কৃতি ; ড. হাইন্শ 
মোদে [ পঁয়তাল্লিশ ]। 


_অনুস্থত্র £ ১-২৬০ 
ক. “পশু পূঙ্গায় বাঘ”: শ্রীমানিক সরকার ১। খ. ব্যান্রবাহন দেবতা সোন। 
রায়” £ ৬. ফণী পাল ১২ । গ. “উত্তরবঙ্গের ব্যান্-বিশ্বাস, ধর্মমত ও দেবদেবী? £ 
শ্রীনির্মল চৌধুরী ২৪। ঘ. “দক্ষিণরায়' £ ড. ছুলাল চৌধুরী ৭৭। ৬. প্রাগৈতি- 
হাসিক ভারতীয় সংস্কৃতি ও বাঘ" £ ড. পল্লব সেনগ্রপ্ত ১৩১ । চ. “লোকসমাজ, 
লোককখ। ও বাঘ" £ শ্রাদিব্যজ্যোতি মজুমদার ১৫০ । ছ. বাংলার লোকসাহিতা 
ও বাঁঘ' £ ড. বরুণকুমার চক্রবর্তী ১৬১। জ. “বাংলার লোকশিল্প ও বাঘ? : 
শ্ীআশষকুমার চক্রবর্তী ১৮২। ঝ. “অভিধানিক বাঘ, £ সংকলক : শ্রীমতী 
গোপা মরকার ১৮৮। এর. একটি লোকায়ত বেষ্বীয় দেবতা ও বাঘ" ঃ 
ড. প্রচ্যোত ঘেষ ১৯১ | ট. সুন্দরবন ও বাঘ: শ্রীকল্যাণ চক্রবতাঁ ২**। 
5. “দক্ষিণ বঙজের লোক-দেবতা ও বাঘ” £ শ্রীসনৎকুমার মিজ্র ২০৮। 


পরিশিষ্ট £ ২৬১-২৭৮ 

ক. বাস্ত্পুজ্জা ও বাঁঘ £ অধাপক জাহ্বীকুমার চক্রবর্তা ২৬৩: খ 'ব্রত: 
বাঁপ্রবাহিনী-বপদনাশিনী' ২৬৫ । শী. “বাঘাইর বয়াত' ২৬৭। ঘ. 'সিরণি £ 
বাঘের" ২৭০ । উ. '্ন্দরবনের হিসাব £ বাঘ' ২৭১। চ. “বাংলার পুরাঁতত্ব ও 
বাঘ' : প্রীনি্লেন্দু মুখোপাধ্যায় ২৭৩। ছ. প্রমাণপঞ্জী ২৭৫। 


১ম চিত্র £ 
২য় চিত্র ঃ 
ওয় চিত্র £ 
৪র্থ চিত্র £ 
৫ম চিত্র 
৬ষ্ঠ চিত্র £ 
৭ম চিত্র £ 
৮ম চিত্র £ 
৯ম চিত্র £ 
১০ম চিত্র £ 
১১শ চিত্র ঃ 
১২শ চিন্র £ 
১৩শ চিত্র : 
১৪শ চিত্র £ 
১৫শ চিত্র £ 
১৬শ চিত্র ঃ 


১৭শ চিত্র: 


চিত্রস্চী ভু 


চন্দ্রকেতুগড়ে প্রাপ্ত পোড়ামাটির ব্যান্রযৃ্ি 
উত্তরবঙ্গের অরণ্যদেবী ভাগ্ারণী বা ভাগ্ানী 
গাজী ও বৈষবের যুদ্ধ [ গুরুসদয় সংগ্রহশাল! ] 
সোনারায়; মালদহ 

বাকুড়ার ঝাপান- বাঘের পিঠে গুণিন 
ফালাকাটা রাজাদ্য় ; উত্তরবঙ্গ 

বীরুবাগ : উত্তরবঙ্গ 

যা্দণ্ডে বাঘের মুখ [ গুরুসদয় সংগ্রহশাল। ] 
জানুম দেবতার মৃণ্ডমৃতি : ইটালী 

বনবিবি £ দক্ষিণবঙ্গ 

কুর্যব্ুতের আলপন। £ কিশোরগঞ্জ 

দক্ষিণ রায় £ ধপধপি 

বড় খ! গাজী : ২৪ পরগণ! 

যুগ্সবারা £ এ 

আফ্রিকার আদিম জাতির মুখোস 

মুণডরূপী যুগ দেবত : ইন্টার দ্বীপ 

কুট্টন দেবর : তামিলনাড়ু 


বাঘ ই পুর্ব ঃ১ 





বাংলাদেশ 


পঙ্পুজা ১ বাঘ 
উই্লিয়ম ক [ ১৮৪৪--১৯২৬ ] 


এক, 
উত্তর ভারতের লোক-কাছিনীতে বাঘ তার ম্বভাববশেই বহক্ষেত্রে নিংহের 
উপযুক্ত স্থান গ্রহণ করেছে । তুলনামূলক লোক-পুরাণবেত্বাদের মতে, প্রচ্ছর 
কুর্-সদৃশ সিংহের মতই বাঘ এবং চিতাও অনেক সময়েই বিচিত্র সব অলৌকিক 
শক্তির অধিকার? হয় । যেমন £ দিওনিক্থযল ও শিব-_ এর] ছু-জন পরিপূর্ণভাবে 
শিশ্ন দেবতার প্রতীক হিসেবেও গৃহীত হয়ে আসছেন।১ এটা সত্য যে, শিব 
যোগীবেশ ধারণ করে ব্যাপ্রচর্মের ওপর আসীন, সচরাচর এভাবেই তিনি 
উপস্থাপিত হয়ে থাকেন । কিস্ত তাব স্ত্রী ছুর্গ! ত্বয়ং এই প্রাণীটকেই নিজের 
বাহন হিসেবে ব্যবহার করে থাকেন। তৃুর্য-সংগ্লিষ্ট পৌরাণিক মতবাদ থেকে 
সম্পূর্ণ আলাদা একটি বিশ্বাস আছে যে, ভাইনীরা বু সময়েই ব্যাত্ররূপ ধারণ 
করে এমন ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে যে, তাদেরকেও এ জন্যে একটি বিশিষ্ট মর্যাদায় 
ভূষিত করতে হয়। 

টোটেম বা কুলকেতু পুজার উৎস থেকেই সম্ভবত ব্যান্্র উপাসনার সুচনা । 
যেমন, বাঘেলী রাজপুতেরা বংশ-পরিচয় স্প্রে দাবী করেন এবং তাদের এ 
গোঠী-পরিচয়ের উৎসে রয়েছে তাদেব কুলকেতু বাঘ। মধ্য ভারতের এই 
জাত কোন সময়েই এ প্রাণী নিধন করেন না। অন্ুরূপে, একমাত্র আত্মরক্ষার্থে 
বা ব্যান্বকর্তক কোন বন্ধ বা আত্মীয় স্ভ-নিহত না হলে, কোন পরিস্থিতিতেই 
একজন স্থমাত্রাবাসী বাঘকে আঘাত ব হত্য1 করতে প্রয়াসী হন না । যখন 
একজন যুরোগীয় ওদের দেশে বাঘের জন্য ফাদ পাতেন, শোনা যায় যে তখন 
নাকি আশে-পাশের লোকের! রাত্রে সেখানে যান এবং বাঁঘকে উদ্দেশ করে 
বলেন যে, তার! এই ফাদ পাতেন নি, এবং এই ফাদ পাতার ব্যাপারে তাদের 
মতও এই ক্ষেত্রে নেওয়া হয় নি। ভীল এবং রাজপুতানার 'বজ্রাবত,' 
বংশীয়র! ব্যাত্র-বংশজাত বলে দাবী করেন ।২ 

বাঘ-পৃজ1 সম্পর্কে আরও একটি ধারণা আছে যে সে নাকি কোনে 
মান্ধষকে খেয়ে ফেলবার পরে তার আত্মাকেও বহন করতে থাকে । এ-জন্তেই 


চার বাঘ ও সংস্কৃতি 


মানুষ-খেকো। বাঘ নাকি মাথাটা ঈষৎ বাকিয়ে চলে? কারণ, নিহতের অশরীরী 
আম্মা তাকে তখন ভর করে এবং তারই ভারে সে ন্্যু্জ হয়ে যায়।৩ 
বদমেজাক্ধী যাদুকরও নাকি বাঘের ছদ্মবেশে ঘোরে_-এমন বিশ্বীস বছল 
প্রচলিত। যুরোপের লোক-বিশ্বাসে মান্গুষ-নেকড়ে সম্পফিত লৌকিক 
ধারণারও ভিত্তি এ একই | মান্ষ-নেকড়ের উত্তব সংক্রান্ত বৃত্বান্তের কোনোটির 
সঙ্গেই অন্যটি মেলে না। একটি বর্ণান্ুদারে দেবতার উদ্দেশে বলি-প্রদ্বত্ত 
মানুষ ও পশ্তর অন্ত্রসংমিশ্রণ করে উপাসকর।| তার সবট্রকুই খেয়ে ফেলবার সময় 
যে লোকটি অজ্ঞাতসারে মানুষের অস্ত্র ভক্ষণ করে সে-ই নেকড়েতে রূপাস্তরিত 
হয়। অন্য একটি বর্ণনান্ুসারে একটি পরিবারের সকলের ভাগা পরীক্ষাকালে 
যার ওপর নিয়তির দৃষ্টি পড়ে, সেই হয় নেকড়ে-মানুষ। কেউ যদি কোনো 
পার্বতাহ্দের পাশে গিয়ে বিবস্ত্র হয়ে একটি ওক গাছে জামা-কাপড় ঝুলিয়ে 
সেই হদে ডুব দেয় এবং সাঁতরে ওপারের বিজন ভূমিতে চলে যায়, তবে সে 
নেকড়েতে রূপান্তরিত হুয় এবং নেকড়েদের সঙ্গে ন-ব্ছর থাকে । আর যদি এই 
ন-বছরের মধ্যে কখনও মানুষের রক্ত আম্বাদদন করে, তবে তার আর কখনও 
নেকড়ে জীবনের অবসান ঘটে না। অন্যপক্ষে, যদি এই ন-বছরের মধ্যে সে 
কোনও মানুষ শিকার না করে তবে দশম বছরে মে আবার মানুষের স্বরূপে 
ফিরে আসে । কঙ্গোর খাঁড়িতে একটি নিগ্রো পরিবার আছেন ধার! নাকি 
এমনই শক্তিধর যে বনের ঘনাদ্ধকারে আপনা থেকেই নেকড়েতে রূপান্তরিত 
হতে পারেন । নেকড়ে-রূপে তার] মানুষকে ধরাশায়ী করতে পারেন, কিন্ত 
কোন ক্ষতি করেন না। কারণ, তারা বিশ্বাস করেন যে, যদি নেকড়েরূপে 
একবার রক্তলেহন করে, তা-হলে তাদ্দের চিরকালই. নেকড়ে-রূপেই থেকে 
যেতে হবে ।৪ | 

ঠিক এই রকম কারণেই ভারতের বনবাসী, অ-সভা মানুষেরা পথে বাঘের 
দেখা পেলেও তার নাম কখনও উচ্চারণ করেন না, _-“গিধর”, 'জানওয়ার? 
প্রভৃতি স্তৃতিবাচক শব্দ প্রয়োগ করেন। নেকড়ে ও ভালুক সম্পর্কে তারা 
অনেক ক্ষেত্রেই এমনটি করে থাকেন এবং যদ্দিও তার। নিজের! এই প্রাণীহত্যায় 
দ্বিধা করেন, কিন্ত শিকারীদের দ্বার! ধ্বংস করতে এ'র' স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সাহায্য 
করেন এবং হত্যার পর আনন্দোলাস করেন । একজন শিকারী যাবার সময় 
রাস্তায় একটি ডাল ভেঙ্গে বলবেন £ “তামার প্রাণ যেমন বহিরশত হলো, 
তেমনি বাঘেরও তাই হোক' । বাঘকে শিকার করবার পর তারা কিছু মদ 


পশুপৃজা : বাঘ পাচ 


নিয়ে প্রাণীটির মাথায় ঢালবে আর বলবে £ “মহারাজ! আপনি জীবৎকালে 
গব'দিতেই সীমাবদ্ধ ছিলেন, কোন মন্ুয্য-প্রজীকে আহত করেননি; এখন 
আপনি মৃত, আমাদের রক্ষা করুন ও আশীর্বাদ কর্কন' । অকোলা-র মালীরা, 
বাঘ বা নেকড়ে তাদের বাগিচার মধ্যে আশ্রয় নিলেও, নে সংবাদ তারা কোন 
শিকারীকে দিতে চায় না। কারণ, তাদের একটি সংস্কার আছে যে, যে 
মুহূর্তে সেখানে এর কোন একটি প্রাণীর বিনাশ ঘটবে তখনই সঙ্গে সঙ্গে ভূমির 
উর্বরতা নষ্ট হয়ে যাবে। জাপানের উত্তরাঞ্চলের আদর্দিবাপী “আইনো' 
[&1০]-রাঁও ভাল্লুক ধরা পড়লে বা তীরের দ্বারা আহত হলে অনুশোচনা! বা 
প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠান করে থাকে 1৫ 

নেপালে বাঘকে উপলক্ষ করে “বাধধাজ্রা নামে প্রতি বখসর নিয়মিত 
ভাবে একটি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়,_এখানে উপাসকের। বাঘের ছদ্মবেশ ধারণ 
করেই নৃত্য করে। 


ছুই. বন্য জাতি-সমৃহের ব্যাত্রপৃজ! 


খ্বাভাবিক ভাবেই বিভিন্ন বন্তজাতির মধ্যে বাঘপৃজা খুবই ব্যাপকরূপে প্রচলিত 
আছে। যেমন মির্জাপুরের বন্তজাতির মধ্যে বাঘ-দেবতা “বাঘেশ্বর'-এর 
সন্ধান পাওয়া গেছে; তেমনি, সাওতালরা তার পূজা করেন এবং কিষাণরাও 
তাকে মানেন “বনরাজ' বা বনের অধিপতিরূপে। তার৷ তাকে হত্যা করেন 
না» এবং বিশ্বাস করেন যে, ভক্কির বিনিময়ে তিনি তাদের রক্ষা করবেন। এই 
উপজাতির আর একটি শাখা তার পূজা করেন না বটে, কিন্তু সকলেই তার 
নামে শপথ নিয়ে থাকেন। অন্যপক্ষে, ভূইয়ারা তার প্রতি কোনই 
নন্ত্রম দেখায় না, নিজেদের প্রয়োজনে স্থঘোগ পেলেই তাকে হত্যা করার কথা 
চিন্তা করেন। জুয়াংরা বল্মীকন্ৃুপ বা বাঘের চামড়ার ওপরে দীড়িয়েই 
তবে কোন শপথ নেয়। বল্ীকল্তুপ খড়িয়াদের কাছে পবিত্র বন্ত এবং হো 
বা লাওতালদের শপথ নেওয়াবার সময় বাঘের চামড়। আনা হয়। পূর্বাঞ্চলে 
সাওতালদের মধ্যে বাঘ পূজিত হয়, কিন্তু রামগড়ে একমাত্র ধারা পশুর 
হিংশ্রতার ভুক্তভোগী তারাই বাধ্য হয়ে তার পুজা করেন। বাঘ যদি একটি 
মান্বকে টেনে নিয়ে ঘায়, 'বাঘ-ভূত” তখনই পূজিত হন' এবং বাঘের চামড়া 
নিয়ে শপথ করা তখন একটি অতি পবিত্রকর্ম'বলে গণ্য হয় ।৬ 


ছয় বাঘ ও সংস্কৃতি 
তিন. ব্যাপ্র-উপদেবতা! £ “যাঘদেও, ৃ 


আরও পশ্চিমে থোসঙ্গাবাদ-এর কুরকু-রাঁ ব্যা্র-উপদেবতা বাঘদেও” 
[888 [06০]-এর পূজা! করেন, _বেরারে ধার পরিচিতি ৭য়াঘ [বাঘ] দেও? 
[88 7৩০] রূপে । বেরার-এর পেত্রিতে ব্যান্রদেবী ওয়াঘাই [ বাঘাই ] 
দেবীর এক ধরণের পূজাবেদী আছে । এ-স্থানটিতে এক সময়ে কোন এক 
গোন্দ, নারী বাঘের দ্বারা আক্রান্ত হবার পর তা' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো । বল। 
হয় যে: কোনো অলৌকিক শক্কিবলে সে অনৃশ্ হয়ে যায় এবং যে সমস্ত গোন্দ, 
কোন বন্-প্রাণীর হাত থেকে নিরাপত্তা পেতে চান, তারা গরু ও তনয় স্তরের 
সমত্ত রকমের প্রাণীকে সেই বেদীতে উপচার হিসেবে উৎসর্গ করেন। একজন 
গোন্ন, সেই মন্দিরে পৌরোহিত্য করেন এবং পুজার নৈবেদ্য গ্রহণ করেন । 
হোসজাবাদ-এ ভোমকা! [8100101] হলেন 'বাঘদেও'-র পুরোহিত । 
“তার ওপর বাঘকে গ্রাম-সীমানার বাইরে রাখার ভয়ঙ্কর দায়িত্ব বর্তীয়। বাঘ 
কখনও গ্রামে প্রবেশ করলে, ভোমক1 বাঘদেও-র শরণ নিয়ে, দেবতার উদ্দেশে 
পূজোপচার নিবেদন করেন এবং তিনি সমগ্র গ্রামবাসীর হয়ে প্রতিশ্রতি দেন 
যে আগামী অনেকগুলি বছরই তিনি এই ধরণের পূজোপচার নিবেদন করে 
ধাবেন এবং তা-এই শর্তে যে, বাঘ-দেবত! ঘেন এই রকম ভাবে গ্রামে আর 
প্রবেশ ন। করেন। বাঘও তার দ্িক থেকে, দেবতার সমান সম্মানে উপনীত, 
বিধিসম্মত শর্ত রক্ষা করার কাজ থেকে বিরত থাকেন না। কারণ, মে হলো 
বথার্থই বিশিষ্ট ন্যায়পরায়ণ সম্মানীয় পশু, "অধিকন্ত সৎ__ম্যাণ্ডেভিল 
[149051115]-এর ভাষায়--নেকড়ের মত অবিশ্বীপী বা বিশ্বাসঘাতক নয়, 
যাকে কোন শর্তই বাধতে পারে না। আরও শক্তিশালী যাছু বিশ্বাপী কিছু 
ভোমকা অবশ্ঠ বাঘের প্রচলিত মান্যতার ওপর নিতর করতে না পেরে 
বাঘদেওর প্রতি আরও মনঃসংযোগ করে থাকে এবং এই রকম ভোমকাকে 
দেখ গিয়াছে যে, যার নামনে যথার্থই ভালমান্ষের মত ছুই বা তিনটি বাঘ 
গুড়িহ্ড়ি মেরে বসে আছে, আর সে বিড়বিড়, করে তার জাছুমন্ত্রোচ্চারণ 
করছে। কালীভীত্‌ ভোমকার [ এখন (১৮৯৬) বিগত ] শক্তি এর চাইতেও 
অলৌকিক ছিল। ব্যাপ্রকুলের লুই নেপোলিয়ন--এই প্রজাতির সবচেয়ে 
রক্তপিপাস্থ একটির ওপর ভ্রমক্রমে অতিরিক্ত আস্থা স্থাপন করার মাশুল 
স্বরূপ তার হবার? আক্রান্ত হয়ে, নিহত হন। তার একটি নুন্দর সাজ [551] 
গাছ ছিল, যার মধ্যে, যখন সে মস্ত্রোচ্চারণ করত, একটি পেরেক বা নখ ঢুকিয়ে 


পশ্ডপূজা £ বাঘ সাত 


দিত। বাঘ এসে এর ওপর তাঁর বিশাল খাবার ছাপ দিয়ে চুক্তিটির বৈধতা 
অম্পন্প করত। এই ভাবেই সেই থখঞ্ তৈমুর, তার পাশবিক চিহ্ছের 
ছাপ একে দিতে গিয়ে তার শক্ত থাবাটি এ ভোমকার রক্তে রঞ্জিত 
করেছিল” ।? 

ঠিক এই ভাবেই মধাপ্রদেশের আরেকটি অঞ্চলে গ্রামীণ জাছুকরেরা বলে 
থাকেন যে, তারা বন থেকে বাঘ ডেকে নিয়ে এসে, তাদের কাঁণ ধরে, এবং 
কাণে কাণে কথা বলে, তাদের লোভ নিয়ন্ত্রিত করে--গ্রামের কাছে ন৷ 
আসবার নির্দেশ দিতে পারে অথব। তার। এক ধরণের শিকড়ের কথা জানেন 
বলে ভাণ করেন ঘা! পুতে দিয়ে বন্য পশুদের মানুষ বা গবাদি পশু ভক্ষণ কর! 
থেকে বিরত করতে পারে। সেই একই লক্ষ্য নিয়ে তার পালক্কের একটি 
প্রতিরপ বা অন্ত কিছু রাস্তায় রাখে, এই বিশ্বাসে যে, এগুলোর সম্মোহন শক্তি 
বাঘের আসার পথকে বন্ধ করবে। 


চার. ম্বৃত বাঘের যাদব শক্তি 


বাঘের মৃত্যুর পর তার ওপর সমস্ত রকম যাছু বিশ্বাস আরোপিত হয়। তার 
দাত, নখ, গৌফ ইত্যাদি যাছু শক্তির জন্যে মূল্যবান্। এ-গুলি প্রণয়োদ্দীপক 
এবং অস্তুভশক্তি, কু-দৃষ্টি, রোগ ও মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাবার প্রাতষেধক 
রূপে গণ্য হয় । বাঘের ছুধ মূল্যবান ওষধ এবং কোন নায়ককে যাচাই করবার 
জন্যে-_উঈগলের ডানা, মৃত্যাকপের জল, দানে! বা রাক্ষস পরিবৃত অলৌকিক 
গরু প্রভৃতি প্রচলিত অসম্ভব বস্তর মত, সেটি সংগ্রহ করে আনতে বলা হয়।৪ 
বাঘের চবি, বাত এবং অনুরূপ ব্যাধির মূলারান্‌ ওষধরূপে গণা করা হয়। 
হবদ্যন্ত্র ও মাংস বলবর্ধক, উত্তেজক এবং কামোদ্দীপক, এবং ধার] ব্যবহার করেন 
তাদের শক্তি এবং সাহস সঞ্চারিত হয়। আসামের মিরি-রা বাঘের মাংস 
পুরুষের উপযুক্ত খাগ্যরূপে গণ্য করে-__এটি তাদের শক্তি ও সাহস জোগায়? 
কিন্ত এটি নারীর পক্ষে ব্যবহারযোগ্য নয়, কারণ, এই খাগ্ তাদের অত্যন্ত 
কঠোরমনা করবে ।৯ গোঁফ তার অন্তান্ত গুণাগ্ডণের মধ্য, খাগ্যের সঙ্গে গৃহীত 
হুলে, তা ধীরগামী বিষ রূপে মনে করা হয়; এবং বিস্ময়করভাবে অপরিণত 
ক্ঠাস্থিসমূহ “সন্তোখ' বা “খ' নামে অত্যান্ত মূল্যবান কবচ হিসাবে ব্যবহৃত 
হয়। একটি প্রচলিত বিশ্বাস আছে যে, প্রতি বৎসরই বাঘের যর্কতে একটি 


আট বাঘ ও সংস্কৃতি 


কবে নতুন ভাজ পড়ে । অশুভ শক্তিকে প্রতিহত করার জন্য, জনপ্রিয় কবচ 
হিসেবে বাঘ বা! চিতার গৌঁফ ও নখের মিশ্রণের সঙ্গে কিছু মন্ত্রপূত শিকড় বা 
ঘাস, তামার মাছুলিতে ভরে, গলায় বা! হাতে ঝুলিয়ে রাখারও প্রচলন আছে। 
শিশুর জন্মের পরেই নাকি এটির প্রয়োগে সবিশেষ উপকার পাওয়। যায় । বাঘের 
মাংসও একটি শক্তিশালী ওষধ এবং যাছু-দ্রব্য বিশেষ; গবাদি পশুর মধ্যে 
রোগের প্রাছুর্ভাব হলে গোয়ালে এটিকে দগ্ধ কর! হয়। বাঘের মাংস, যদি 
তা পাওয়া সম্ভব পা হয় তখন শেয়ালের মাংস চাষের ক্ষেতে পোড়ান হয়, 
শম্তের রোগ দূর করবার অভিপ্রায়ে। 


পচ. বা।খু $ প্রায়শ্চিত্তমূলক অনুষ্ঠান 


কিছু বাঘ বিনয়ীর আচরণে তুষ্ট হয় বলে মনে করা হয়। কাশ্শীবী একটি 
উপকথার নায়ক বাঘের ছুখের সন্ধানে শর নিক্ষেপ করে এবং বাঘিনীর একটি 
স্তনের বৌটা ভেদ করে ফেলে । তারপর তাকে এই ব্যাখ্যা দেয় যে সে 
[ নায়ক ] আশা করেছিল যে, এর ফলে সে [বাঘিনী ] তার শাবকদের কম 
ঝঞ্ধাটে স্তন্তপান করাতে পারবে । অপর একটি কাহিনীতে দেখি, খুড়ো? 
লত্বোধনে বাঘ শাস্ত হয়ে যায় ।৯০ কর্ণেল টড বর্ণনা! দিয়েছেন, কেমন ভাবে 
একটি বাঘ তার শিবিরের কাছ থেকে একটি বালককে-_ নেপালী লোকশ্রুতির 
হিংশ্র বাক্ষসের মত, আক্রমণের পর, তাকে খখুড়ো' সন্বোধন করায় ছেড়ে 
দিয়েছিল।১১ “বাঘ, ঘার অন্য একট! পরিচয়, কালা পাহাড়ের অধীশ্বর,__ 
মোরওয়ানের এক পুরোনো '্ার্থবণিক'__কাল৷ পাহাড় তার শক্তির কেন্দ্র এবং 
সেখান থেকে মাগাওয়ার প্যস্ত তার এলাক। বিভ্ভৃত,_ এখানে মে তার গবাদি 
প্রজাকুলের ওপর অসংখ্য আক্রমণ চালিয়েও দীর্ঘ কয়েক বৎসর অগপ্রতিহত 
শক্তিতে রাজত্ব করেছে । বস্তত তাকে উত্যক্ত করবার ছু-রাত্রি পূর্বেও মে 
মৌর্ওয়ানের একজন বিত্ত তেলীর মহিষটি উদ্নরস্থ করেছে । বাঘ, মৌবওয়াদের 
মোরি প্রতুদের মূর্তর্ূপ এঁতিহ একথ! না বললেও কিন্তু, বন্দুক, তীর বা! বল্পম 
কদাপি তার বিরুদ্ধে ধারণ কর! হয়েছে । বল! হয়ে থাকে যে, এই ধের্ষের 
প্রতিদানে, সে কখনও কোনো মানুষ হত্যা করেনি, যদ্দি বা কাউকে ধরেও 
থাকে ন্মধুর 'খুড়ো” সম্বোধন করে মামান্য একটু অনুনয় বিনয় করলেই তাকে 
ছেড়ে দিয়েছে” ।১২ 


পণুপৃূজ। £ বাঘ নয় 
ছয়. গোন্দ দের ব্যাত্ব উপাপনা 


গোন্দদের মধ্যে বাত্র উপাসনা এক অন্বস্তিকর রূপ নিয়েছে । তাদের বিবাহ 
অনেকটা ধেন ভয়ঙ্কর এক ভূতুড়ে ব্যাপার-ব্যাপ্রদেবতা বাঘেশ্বরের আশীর্বাদ 
পুষ্ট অস্বাভাবিক শক্তিসম্পন্ন ছুই ব্যক্তির সেখানে আবির্ভাব ঘটে। তারা 
হিং শিকারীর মত বা-ব্যা-ধ্বনিরত ছাগল ছানার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং 
ঈাত দিয়ে চিবাতে থাকে যতক্ষণ ন! তার মৃত্যু হচ্ছে। এই ঘটনার প্রত্যক্ষদশী 
ক্যাপ্টেন স্যামুয়েলস বলেন : “যে ভাবে ছুটি লোক ছানা দুটিকে দাতে 
কামড়ে ধরে হত্যা করে, তা পশুদের খাগ্য পবিবেষণের সময়ে একমাত্র 
চিড়িয়াখানা বা বন্ত প্রাণী সংগ্রহশালাতেই দেখা ম্বায়' ।৯৩ 


সাত, মানুষের বাঘে রূপাস্তর 


কর্ণেল স্ীম্যানকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, একটি সাধারণ বাঘ এবং একটি 
মানুষ ব্যান্্রে রূপান্তরিত হলে দৃশ্ঠত তাদের মধ্যে তফাৎ এইটুকুই যে, এ ব্যাপ্ব- 
রূপী নরের কোনে লেজ থাকে না । বলা হয়ে থাকে, দেওড়ির সন্নিহিত জঙ্গলে 
এক ধরণের শিকড় পাওয়] যায়, তা যদি মানুষ খায়, তবে নে সেখানেই ব্যান্তরে 
রূপান্তরিত হয়ে যায় ; এবং যদি এই অবস্থায় [ অর্থাৎ ব্যাস্ররূপে ] অপর এক 
জাতের শিকড় খায়, আবার মানুষে রূপান্তরিত হয়। কর্ণেল জীম্যানের 
নিযুক্ত একজন সংবাদদাতা বলেছেন £ “এরকম এক বিষাদময় ঘটন। ঘটেছিল, 
তার শৈশবে, তার নিজেরই পরিবারে । তাদের ধোপা রঘু, অন্তান্ত অনেক 
ধোপার মতই ছিল 'অতিশয় মগ্প। একজন মানুষ ব্যাপ্ত্রে ব্বপাস্তরিত হলে 
কেমন লাগে সেইটি উপলব্ধি করবার এক তীব্র আকাঙ্ষা নিয়ে ষে 
একদিন বনে গিয়ে দুধরণের শিকড় সংগ্রহ করে নিয়ে এসে তার একটি 
স্ত্রীকে দিয়ে অন্থরোধ করে তার কাছেই রাখতে, এবং বলে, যে মৃহূর্তে সে 
ব্যাত্র রূপ ধারণ করবে, সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় শিকড়টি যেন তার মুখে ঠেসে দেয়। 
রঘুর স্ত্রীও এতে সম্মত হয় এবং রঘু নিজের শিকড়টি খেয়ে ফেলে এবং সঙ্গে 
সঙ্গে বাঘ হয়ে যায়। এদিকে তার স্ত্রী এমনই ভয় পেয়ে খায় যে, সে সেই 
প্রতিষেধকটি নিয়েই দৌড়ে সেখান থেকে পালিয়ে যায়। বেচারি রঘু, বাধ্য 
হয়ে বনে আশ্রয় নেয় এবং অতঃপর মে আশেপাশের বিভিন্ন গ্রামের তার 
নিজের অনেক বন্ধুদের খেয়ে ফেলে । এবং শেষ পর্বস্ত তাকে গুলি করে মেয়ে 


দশ বাঘ ও সংস্কৃতি 


ফেলা হয়। কোনে। লেজ ন1 থাকায় তাকে শেষ পর্যস্ত নাকি চেনাও 
গিয়েছিলো । ঘদি কখনও আপনি শুনতে পান যে কোন বাঘের লেজ নেই, 
তাহলে, আপনি এ-বিষয়ে স্থির নিশ্চয় হতে পারেন যে, একোন এক হত্ভাগ্য 
ব্যক্তি যে সেই শিকড় খেয়েছে এবং সমস্ত বাঘদের মধ্যে তাকেই অত্যন্ত 
ক্ষতিকারক হিসেবে গণ্য করতে হবে” ।৯৪ 

এ-হুলো! বাঘের লেজ সংক্রান্ত প্রচলিত মতবাদের এক বিশ্ময়কর 
বৈপরীতা--যা নিতান্তই কষ্ট-কল্পিত। একটি ভারতীয় প্রবাদে বলে যে, 
বাঘের লেজের চুল কারুর প্রাণবিয়োগের কারণ হতে পারে। এর সঙ্গে 
অধ্যাপক ছ/-গুবারনেতিস্‌ তুলনামূলক আলোচনার মধ্যে দিয়ে দেখিয়েছেন যে 
“তেপিয়াস” [65185] কথিত আত্মরক্ষার জন্যে ছৌড়া তীরের পেছনে বাঘের 
লেজের চুল আটকানে। থাকে ।১৯৫ 

একটি নেপালী লোককথায় ধণিত হয়েছে ষে কেমন করে কয়েকটি শিশু 
মাটি দিয়ে বাঘের প্রতিকাতি ঠতরী করে । কিন্তু তখনও তার জিভ তৈরী 
করে দেওয়া] হয়নি । এই জিভের অসম্পূর্ণতা দূর করবার জন্যে তারা গাছের 
পাতা সংগ্রহ করতে যায়। কিছু পরে তার! ফিরে এসে দেখে যে ভৈরব 
সেই মৃত্তির মধ্যে প্রবেশ করে তাদের ভেড়াটিকে গোগ্রাসে গিলতে আরম্ভ 
করেছে। বাঘ-ভৈরবের সেই মূত্তি এবং দেবত্বআরোপিত শিশুদের 
এখনও সেই জায়গায় দেখ। যায়। আমর এই তিনটি কাহিনী “পঞ্চতন্তর 
এবং সোমদেবের গল্লেও পেয়ে থাকি £ --যেখানে চারজন ব্রাঙ্গণ একটি 
বাঘকে পুনরুজ্জীবিত করেন এবং এই নব-জীবনপ্রাপ্ত বাঘ তাদেরকে 
খেয়ে ফেলে ।১৩ 

বাঘ কেমন করে অন্যকে বোকা বানাচ্ছে এরকম বহু উদাহরণ লোক- 
কাহিনীতে আমরা পেয়েছি । মির্জাপুরের “মাঝি'দের বলা একটি কাহিনীতে 
বাঘের আস্তানায় একটি ছাগল, তার ছানাদের নিয়েছিল, এবং যখন সে [বাঘ] 
আমে, সে তার ছানাদের তারম্বরে চিৎকার করতে বলে এবং সে তাদের 
কাছ থেকে কিছু বাঘের মাংস চায় এই ভাণ করে।১৭ একটি পাঞ্জাবী 
উপকথায় কৃষক রমণী ঘোড়ায় চড়ে বাঘের কাছে গিয়ে চিৎকার করে বলে £ 
“আশাকরি এই ক্ষেতে একটা বাঘ অস্ত্রত খুঁজে পাব। পরশু দিন তিনটি বাঘ 
মারবার পর থেকে, আমি এই ক-দিন বাঘের মাংস খাইনি । --এই শুনে 
বাঘ পালিয়ে যায় । ভারতীয় লোককথায় সর্বজন বিদিত সেই কাহিনী যাতে 


পশুপৃজ। : বাথ এগার 


বিবৃত হয়েছে, কেমন করে একটি শেয়াল, বাঘকে পুনরায় তার খাঁচায় পুরতে 
সক্ষম হয়েছিল এবং ব্রাঙ্মণকে রক্ষা করেছিল 1৯৮ 


অনুবাদক ১ প্রীদিলীপকুমার নন্দী 


, ছ্যপ্তবারনেতিস £ জুলজিক্যাল মিথলজি £ ১৮৭২ : [ ২য় ]তে উদ্ধত, 


পৃ. ১৬০ । 

ফরসাইথ : হাইল্যাগুন্‌ অব সেপ্টাল ইতিয়া [ ১৮৮৯], পৃঃ ২৭৮; 
টড £ আযানালস্‌ আযাড আযার্টিকুইটিজ অব রাজস্থান [ ১৮৮৪] [২য়] 
পৃ. ৬৬০; রোনী £ ওয়াইল্ড ট্রাইবংস্‌ অব ইত্ডিয়। [ ১৮৮২ 7» পৃঃ ১৩৯) 
ডান্টন £ ডেসক্রিপ্‌টিভ এখনোলজি অব ইপ্ডিয়া [ ১৮৭২ ] পৃঃ ২১৪; 
ফ্রেজার £ গোল্ডেন বাউ _ ১৮৯০ ] [২য়], ১১০। 

ট্রামবুল £ ব্লাড কভেনান্ট [ ১৮৮৭7. পৃ. ৩১২+ টাইলর £ প্রিমিটিভ, 
কালচার [ ১৮৭৩], [১ম] পৃ. ৩০৯ % ল্ীম্যান £ র্যাম্বলস্‌ আযাও 
রিকলেকস্যনস্‌ অব আন ইণ্ডিয়ান অফিসিয়াল [ ১৮৯৩], [১ম] পৃ 
১৫৫ ও তৎপরবর্তা অংশ। 

ফোক-লোর [১ম, পৃ. ১৬৯) লায়াল : এসিয়াটিক স্টাডিজ £ ১৮৮২, 
পৃ. ১৩; স্পেনসার £ প্রিন্সিপিল্স অব সোসিওলজি £ ১৮৮৫, 
[১মা, পৃ. ৩২৩ কনওয়ে £ ডেমনোলজি অআযাণ্ড ডেমনলোর £ 
১৮৭৯, [১ম], পু. ৩১৩ ও তৎপরবর্তী অংশ? স্কট: লেটারস্‌ 
অন ডেমনোলজি আগ উইচক্র্যাফট £ ১৮৮৪১ পৃ. ১৭৪ । 

বেরার গেজেটিয়ার £ ১৮৭০ £ পৃ- ৬২) রাইট £ হিস্ট্র অব নেপাল 
১৮৭৭১ ঃ পৃ. ৩৮; ফ্রেজার £ পূবোক্ত গ্রন্থঃ পৃ" ১০৯। 

ভালটন £ পূর্বোক্ত উদ্ধৃতি £ পৃ. ১৩২, ১৩৩, ১৫৮১ ২১৪। 

বেরার গেজেটিয়ার :১৮৭* ৯পৃ. ১৯১ ও তৎপরবর্তাঁ অংশ ; হোসজাবাদ 
সেটল্ম্টে রিপোর্ট £ ১৮৬৭ £ পৃ. ২৫৫ ও তৎপরবর্তা অংশ । 

উদাহরণ হিসাবে দ্রষ্টব্য £ নোলেস £ কাশ্দীর ফোক-টেল্স্‌ £ ১৮৮৮ £ 
পৃ. ৩১৪৫১ ৪৬। 

ডাল্টন £ পূর্বোক্ত গ্রন্থ : পৃ. ৩৩। 

নোলেস্‌-উদ্ধত : পূর্বোক্ত গ্রন্থ £ পৃ. ৪৭7 ক্যান্বেল £ সাওতাল টেলদ্‌ : 


১৮৯১ 5 পৃ. ১৮ | 


১১, 
৯২৯ 
১৩০ 
১৪, 
১৫, 


১৬, 


১৭৬ 


১ ৮5 


বাঘ ও সংস্কৃতি 


রাইট : পূর্বোক্ত গ্রন্থ £ পৃ ১৬৯। 

টড" এ, পৃ. ৬৬৯। 

ডালটন: এ পৃ. ২৮০। 

ঈ্গীমান£ এ [১ম] £ পৃ. ১৫৪ ও তৎ্পরবর্তী অংশ । 

ছা গুবারনোতিস £ পূর্বোক্ত গ্রন্থ [১ম]£ পৃ. ১৬০ ও তৎপরবর্তাঁ অংশ । 
রাইট : পূর্বোক্ত গ্রন্থ £ পৃ. ১৬১; টনী £ কথাসরিত্সাগর : ১৮৮০, 
[২য়] £ পৃ. ৩৪৮ ও পরে। 

নর্থ ইণ্ডয়ান নোটস্‌ আগ কোয়েরিস্‌ [ওয়] £ পৃ. ৬৫। 

টেম্পল্‌ £ ওয়াইড এওয়েক স্টোরিস্‌ £ ১৮৮৪ £ পৃ. ১১৬; ক্যা্থেল : 
পূর্বোক্ত গ্রন্থ £ পৃ- ৪০) ক্রৌস্টন : পপুলার টেলস্‌ আও ফিকশ্তান ; 


১৮৮৭ £ [১ম]: পৃ. ১৪৬। 


* এই নিবন্ধটি ৬/1111010 07০০৮০ কর্তৃক ছুই খণ্ডে রচিত 776 70178127 
£6/121071 2722 £0///076 0 1077//617 17016 নামক বিখ্যাত গ্রন্থের 


দ্বিতীয় খণ্ডের ছ্বিতীয় সংস্করণের [১৮৯৬] ২১*-২১৮ পৃষ্ঠার স্বচ্ছন্দ অনুবাদ । 





বৃষ্টির দেবতা দক্ষিণরায়ের পুজা প্রসঙ্গ 
অধ্যাপক শরগ্চজ্জ মিত্র ১৮৬৩-১৯৩৮ ] 


দক্ষিণবঙ্গের মানুষের কাছ থেকে যে সমস্ত দেব-দেবী পূজা পেয়ে থাকেন তাদের 
মধ্যে অন্ততম হলের দক্ষিণরাঁয় [ অর্থাৎ “দক্ষিণের প্রভু" ]| ইনি দক্ষিণ ঠাকুর 
[ অথব! “দক্ষিণের ঠাকুর" ], দক্ষিণদার এবং কালুবায় দক্ষিণদার ইত্যাদি নামেও 
ত হয়ে থাকেন। 

এমন বিশ্বাস কর! হয় যে এই দেবতা দক্ষিণ অঞ্চলের ভয়ঙ্কর সব বাঁঘেদের 
ওপর প্রতৃত্ব করেন এবং তাদের গতিবিধি ও কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত হয় তার 
দ্বারাই | দক্ষিণরায়ের ভক্তরা আরও বিশ্বা করে থাকেন যে, তার পুজা 
করলে হিৎন্র দৈত্যের তুল্য বানের হাত থেকে মানুষ এবং তাদের গৃহপালিত 
পশুদেরও তিনি রক্ষা করেন। এই কারণেই যে সমস্ত জেল! সুন্দরবনের 
এলাকার অন্তর্গত সেই সমস্ত অঞ্চলে দক্ষিণরার়ের পূজার ব্যাপক প্রচলন লক্ষা 
কর] যায়। রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের লীলাভূমির মধো আবার ২৪ পরগণা 
জেলার বারুইপুর এবং বাঁদা অঞ্চলের পারিপাশ্িকেই দক্ষিণরায়ের আধিপতা 
অধিক। এবং যেহেতু এই সমস্ত এলাকা! বাংলার দক্ষিণে অবস্থিত, সে- 
কারণে এই দেবতা! “দক্ষিণের অধীশ্বর বা দেবতা'_ইতাদি যুগল-অভিধায় 
ভূষিত হয়েছেন । 

এই দেব-পৃজার বিবর্তন-ধার] সম্পর্কে বিভিন্ন অভিমত বিশ্লেষণ করার ফলে 
আমি যে সিদ্ধান্তে পৌছেছি সেটি হলে। : স্থন্নরবনের সন্নিহিত অঞ্চলে যে সমস্ত 
ত্রাত্য'-বাঙালী বাস করেন তাদের বিশ্বাস এই যে, দক্ষিণরায় এখানকার 
ব্যাস্ত সমাজের গতিবিধি এবং কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত করার “শক্তি, উৎপাদন এবং 
উদ্দেশ্টের একটি শরীরী প্রকাশ মাত্র । 

আমি এমন অভিমতও পোষণ করি যে ইনি [এই দক্ষিণরায় | আধবলয় 
বহি দেবতা । অধিকন্তু এও বলতে হয় যে দক্ষিণরায় দক্ষিণবঙ্গের অন্যতম 
গ্রামদেবত। । তাছাড়া নিচের তথ্যগুলি থেকে এ-কথাই বোঝা ধাবে ষে, 
ইনি হিন্দুধর্মের সর্বপ্রাণবাদী বিশ্বাসে গড়া নি্নতমন্তরের দেব সমাজের অন্যতম 
প্রতিনিধি । 


চোদ্দ বাঘ ও সংস্কৃতি 


ক. তার কোন ঘর বা মন্দির নেই। সাধারণত গ্রামের উপাস্তে একটি 
ফাঁক! জায়গাতেই তার পূজা হয়ে থাকে । 

খ. পুরাণ-নির্ভর ত্রান্ষণ্যধর্মের পুনরভ্যুদয়ের পূর্বে অত্রান্মণ পুরোহিত 
দ্বারাই নিশ্চয় এর পূজা হতো৷। কিন্তু এ পৌরাণিক অভ্যুত্থানের পরে এই 
দেবতা গোঁড়া! হিন্দুয়ানীর চৌহদ্দির মধ্যে আশ্রয় পান এবং একজন ব্রাঙ্মণ 
পুরোহিত যেমন এর পুজা-কার্ষে নিযুক্ত হলেন, তেমনি এর জন্ম-বৃত্তান্ত নির্ণয়ের 
জন্যে একটি পৌরাণিক গল্পেরও উদ্ভব ঘটানে। হলে! । 

গর. এই দেব-পূজা-পদ্ধতি যে অনার্ধ উৎস থেকেই জাত তা বোঝা যায় 
এর জন্ত্ে যখন হাস বলির ব্যবস্থা হয়। এমন মনে করার একটি কারণ এই 
যে, কোনো গৌড় হিন্দু দেবস্থানে হাস-মুরগী ইত্যাদি গৃহপালিত পক্ষীজাতীয় 
কোন কিছুই কখনও বলি হিসেবে উৎসর্গ কর! হয় না। 

ঘ. বেদ অথবা পুরাণে এই দেবতার নাম কখনও উল্লেখিত হয়নি ।৯ 

কিন্তু সম্প্রতি জনৈক লেখক এমন কথা৷ বলেছেন যে [ অত্যন্ত দুঃখের বিষয় 
এই যে, লেখক যেমন নিজের পরিচয় প্রকাশ করেন নি, তেমনি কোন অঞ্চলে 
এমনটি হয়ে থাকে তারও উল্লেখ করেন নি ] দক্ষিণরায় বঙ্গের কোনো কোনে 
অঞ্চলে বৃষ্টির দেবতারূপে পূজিত হয়ে থাকেন । এবং তার দৈবশক্তি একদিকে 
যেমন প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটিয়ে ধরিত্রীকে অনন্ত শশ্তশালিনী করে, তেমনি 
অন্যদিকে সেই শশ্ত-সম্পদকে শূকর বা! এঁ ধরণের বন্প্রাণীর আক্রমণ থেকে 
রক্ষাও করে । এ লেখকের এই সব ধারণা নিম্নলিখিত তথ্যান্গসন্ধান থেকে 
প্রমাণিত হয়েছে । এই লেখাটি কোলকাতার “দি স্টেটস্মান' পত্রিকার 
২৭শে জানুয়ারী ১৯২৪ খ্রীষ্টাৰে প্রকাশিত হয়েছে £ 

“আর একজন দেবতা আছেন, ধার পূজা কৃষকদের কাছে অত্যন্ত প্রিয় । 
তিনি হলেন, ক্ষেত্রদেবতা দক্ষিণরায়। ইনি একান্তভাবেই একক এবং এর 
মাধ্যমে শশ্ত উৎপাদনের ধারণাটি বিজ্ঞাপিত হয়। গমের শীষ এবং 
স্কুটনোন্মুখ শন্তের সঙ্গে এর ণঠনগত সাঘৃশ্ঠের বিস্ময়কর একটি মিল দেখা যায় । 

এই দেবতার মূল কর্তব্য হচ্ছে বৃষ্টির ব্যবস্থা করা, খতু-অনুযায়ী স্থ-শস্যের 
উৎপাদ্দন ঘটানে। এবং শৃকর ইত্যাদি বন্য পশুর! যাতে এ সমস্ত ফসলের কোনো 
ক্ষতি করতে ন পারে, তা লক্ষ্যংরাখা । এই শেষ ব্যাপারটিতে ইনি বিশেষ 
ভাবেই কৃতকাধ হয়েছেন) কারণ, তার ভীষণ-দর্শন মুনি একটি সার্থক “কাক- 
তাড়ুয়া" রূপে গণ্য হতে পারে । দক্ষিণরায়ের প্রধান পুজা! অহুঠিত হয় প্রতি 


বৃষ্টির দেবতা দক্ষিণরায়ের পৃজ। গ্রসঙ্গে পনেরে! 


বছরের ১৫ই জাহুয়ারী পৌষ সংক্রান্তিতে | এখানে লক্ষণীয় যে, এই সময় 
নাগাদ খানিকটা বৃষ্টিও হয়ে থাকে | ঘটনাক্রমে যদি এই সময়ে বৃষ্টি না হয় 
তাহলে এঁ দেবতার মৃত্তিকে গ্রামের বাইরে, খোল। জায়গায় প্রথর রোদের মধ্যে 
এনে রাখা হয় ; এষেন এক ধরণের মুহু সংকেত । ফল-ফসল-ফুল এবং কখনও 
কখনও মুরগীও উপচার হিসেবে এর পুজায় ব্যবহৃত হয়। কোনো বিশেব 
উপলক্ষে, যেমন প্রচুর ফসল ঘরে ওঠায় গ্রামে ঘ্দি উৎসবের বস্তা বইতে থাকে, 
তখন দক্ষিণরায়ের মৃত্তিটিকে আপাদ-মস্তক তাড়ি দ্বারা চুবানোর মধ্যে দিয়ে 
তাকেও যেন এ পান-ভোজনের আনন্দোৎ্সবের অংশীদার করে নেওয়া হয়। 
উৎসবের শেষে ধাদের পূজা সার বছরের মধো মাত্র একবারই কোনেো। এক 
সময়ে হয়ে থাকে--সেই সব গ্রাম্য দেবতাদের মতো দক্ষিণরায়ের কপালেও এক 
প্রবল উপেক্ষা! লেখা থাকে । ফদল কাট! শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এ'র কথা 
সবাই ভুলে যাঁয় এবং তার প্রতিমৃত্তিটি শূন্য ক্ষেতের “শোভা” হয়ে দাড়িয়ে 
থাকতে থাকতে ধারে ধীরে ধূলার সঙ্গে মিশিয়ে যায় । অথবা [আহা রে!] 
ছোট ছেলে-মেয়েদের কাছে টিল-পাটকেল ছোড়ার লক্ষ্যবস্ত হয়ে ওঠে !” 

ওপরের এ তথ্য সন্নিবেশ থেকে দেখা যাচ্ছে যে দক্ষিপরায় দু-ভাবে পুজা 
পেয়ে থাকেন । যেমন : ১. ব্যান দেবতা এবং ২. বুষ্টির দেবতা । প্রথম 
ক্ষেত্রে তিনি বাঘের ওপর প্রতৃত্ব করেন ও তাদের কার্যকলাপ এবং গতিবিধিকে 
নিয়ন্ত্রিত করেন। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তিনি সুবুষ্টি দান করে মানুষের জন্যে প্রচুর 
খাদ্-শশ্ত উৎপাদনে সাহায্য করেন । এই বিচারে মিস্‌ পি. এস. বার্ণ কথিত 
সক্রিয় দেবতা” [ £%7649741 10) ]-দেরই পর্যায়তূক্ত হচ্ছেন আমাদের এই 
দেবতাটি। 

হিন্দু পুরাণ থেকে এমন অনেক দেবতার পরিচয় আমরা পাই ধার্দের এই 
ধরণের ছ্বেত কার্য ও দায়িত্ব রয়েছে । উদাহরণ হিসেবে আমরা ঘণ্টাকর্ণের 
উল্লেখ করতে পারি। এই ঘণ্টাকর্ণ তার ভক্তদের যাতে ফোড়া ও চুলকানি 
থেকে রক্ষা করেন এই মানসে বাংলা দেশে ফাস্তন সংক্রান্তিতে [ ফেব্রুয়াপী- 
মার্চ ] তার পৃজা করা হয়ে থাকে । অন্যদিকে এই দেবতাই উত্তর ভারতের 
হিমালয় অঞ্চলের বৈগ্নাথে সমস্ত শৈব মন্দিরগুলির কোতোয়্াল বা প্রধান 
রক্ষক হিসেবে পৃজ। পেয়ে থাকেন। 

আবার দেখছি যে, বাংলাদেশে মনসা সাপের দেবী হিসেবে ভয়-ভক্কি 
লাভ করে থাকেন এবং ভাল্র সংক্রান্তিতে [ আগস্ট-সেপ্টেম্বর ] এ'র পূজা হয়্‌। 


ষোল বাঘ ও সংস্কৃতি 


কিন্ত কোনে! কোনে। পণ্ডিত বলে থাকেন ষে পূর্ববঙ্গের বেশ কিছু অংশে যখন 
কলের মহ।মারী রূপে আত্মপ্রকাশ করে তখন এ কালব্যাধির আক্রমণ থেকে 
পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যেও মনসার পৃজ। কর! হয় । . 

পুনরায় লক্ষণীয় যে উত্তরবঙ্গের দিনাজপুর জেলায় মহারাজা নামে এক 
দেবতা আছেন ঘিনি এ অঞ্চলে কলের ও বসন্ত রোগের মহামারীর সময় 
রক্ষাকর্তা রূপে কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের কাছ থেকে পুজা পেয়ে থাকেন । আবার 
এই দেবতাই এঁ একই লোকেদের কাছ থেকে বর্ষণের দেবতারূপেও পুজা পেয়ে 
থাকেন। কারণ, ইনি সন্তষ্ট হলে যেমন স্ববৃষ্টি দান করবেন, তেমনি প্রচুর 
ফসলে তাদের গোলাও ভরে উঠবে । অধিকস্ত, ভূত-প্রেত-নিয়ন্ত্রণকারী দেবতা 
হিসেবেও ইনি ভক্তিলাভ করে থাকেন।২ এই ক্ষেত্রে আমরা! এমন এক 
দেবতার পরিচয় লাভ করলাম যিনি তিনটি শক্তির অধিকারীরূপে কাজ করেন 
এবং ত্রিস্তরে তার অধিকার বিস্তৃত। 

দক্ষিণরায় যে অনাধ দেব-সম্তৃত তা এই ঘটনা থেকেই পরিষ্কার বোঝ! 
যায়। যেমন £ ১. এর উদ্দেশে কুকুট জাতীয় প্রাণী উংসগীকরণ এবং ২. তরল 
মাদক দ্রবোর অথ্য নিবেদন । 

আমি আগেই বলেছি যে দক্ষিণ বজগদেশে দক্ষিণরায়কে ঘখন ব্যান দেবতা 
হিসেবে পূজা কর] হয় তখন তার কাছে হাস বলি দেওয়া হয়। এটাও দেখা 
গেছে ষে খন এই দেবতা বর্ষণের দেবতা হিসাবে পূজিত হুন এবং গ্রামবাপিগণ 
স্থবর্ষণের জন্য তাকে প্রশন্ন করতে চান তখনও মুরগী বলি দেওয়! হয়ে থাকে। 
এ-প্রসঙ্গে আগেই বলেছি যে গৌড়। হিন্দুদের দেব-স্থানে হাস বা মুরগী বলি 
হিসেবে কখনই উৎসর্গ কর! হয় ন|। 

সব শেষ বক্তব্য হলো এই যেঃ এই দেবতার পুজা উপলক্ষে দেবমৃত্তি 
আপাদমস্তক তাড়ি দিয়ে এমনভাবে স্নান করানে। হয় যে, “দি ষ্টেটস্ম্যান, 
পত্রিকার লেখকের ভাষায় ইনি যেন মত্ততাদাঁয়িক মাদকের মধ্যে ডুবে 
আছেন। 

উত্তরবঙ্গের দিনাজপুর জেলায় কষকদের এক আঞ্চলিক ঠাকুর আছেন, 
ধার নাম “কাণ্ডী'। ইনি স্থানীয় অধিবাসীদের কাছে তাঁদের গবাদি পশুসমূহের 
রক্ষাকর্তা এবং এ সমস্ত পশুদের যন্ত্রণাদায়ক রোগের পরিত্রাতারূপে গণ্য হুন। 
এখন এই দেবতাকেও প্রসন্ন করার জন্য গাঁজ! দেওয়া হয় এবং যাতে তিনি 
ধূমপান করতে পারেন তার জন্য হু কা এবং ছিলিমওঙ নিবেদন করা! হয় ।৪ 


বৃষ্টির দেবতা দক্ষিণরায়ের পুজা প্রসঙ্গে সতের 


ঠিক একই ভাবে “মাছুরাই ভিরণ নামে দক্ষিণ ভারতের এক গ্রাম 
দেবতাকেও তাড়ি এবং চুরুট উৎসর্গ করা হয় ।€ 

দক্ষিণরায়ের পূজা প্রসঙ্গে আরও একটি উল্লেখষোগা বৈশিষ্ট্যের কথা 
'আলোচন! করতে বাকী আছে £ ওপরে দেখানে! হয়েছে যে যখন এই দেবত! 
বাঘের দেবত। হিসেবে পূজিত হন তখন তার পূজ। হয়ে থাকে মাঘ মাসে--ষ! 
ইংরাজী ১৬ই জানুয়ারী থেকে ১৬ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে পড়ে। কিন্তু “দি 
স্টেট্স্ম্যান' পত্রিকার লেখক বলেছেন ঘে এই দেবতাটির বর্ষণের অধিকর্তা 
হিসেবে পৃজ1 লাভের সময় হচ্ছে ১৫ই জান্য়ারী-ঘা, সচরাচর বাংলা পৌষ 
সংক্রান্তিতেই পড়ে । অথচ বর্তমান অভিজ্ঞতায় আমাদের পক্ষে কোন মত 
প্রকাশের ঝুকি নেওয়। সম্ভব হচ্ছে না, ঘষে কেন এই দেবতার পূজার দিশের 
মধ্যে এমন ধরণের তফাৎ হলো 1৬ 


অনুবাদক £ শ্রীরূশে। মিত্র 


পাপ, পপ সপ ক্স শপ শি শা 


১. এই বিষয়ে বিস্তততর আলোচনার জন্ত পঠিতব্য মদ্কৃত প্রবন্ধ : 
দক্ষিণ বজের দেবত। দক্ষিণরায়' £ “হিন্দৃস্থান রিভিযবা" জানুয়ারী 
১৯২৩ ২ পৃ. ১৬৭-৭১ দ্রষ্টব্য । 

২. এই প্রসঙ্গে আমার লেখা প্রবন্ধ দেখুন £ ভিভ্তরবঙ্গের গ্রাম্য দেবতা- 
সমূহ” £ হহিন্দুস্থান রিভিযমু্‌? £ ফেব্রুয়ারী ১৯২২ ॥ পৃ. ১৪৬-৫৮। 

৩, মনে হয় প্রবন্ধকার এখানে “ছিলিম' অর্থে কন্বেকে বোঝাতে 
চেয়েছেন। -- সম্পাদক । 

৪, দ্র" নং টীকা £ পৃ. ১৫৩-৪। 

* এ এঁ ঙ পৃ ১৫৪ । 

৬. ইতরাজীতে লেখা এই প্রবন্ধটি ৫ই নভেম্বর ১৯২৪-এ পঠিত 
হয়। এবং 'জার্ণাল অব দি এযানথেপোলজিক্যাল সোসাইটি-অব 
বোস্বাই'তে মুদ্রিত হয় । খণ্ড ১৩: সংখা! ২। 





বাথ 2 পু ১২ 


বার! ঠাকুর 
কালিদাস দত্ত ১৮৯৫-১৯৬৮ ] 


প্রত্বতত্ব ও নৃতত্ববিদ্গণের অন্থুপন্ধান হইতে জাশিতে পারা যায় যে 
প্রাগৈতিহাসিক যুগে পৃথিবীর সর্বত্র আদিম মানবগণ জনকল্যাণে দেবতার 
স্থষ্টি করেন। তাহাদের বিশ্বাস ছিল যে যাবতীয় পাথিব ঘটনা! অনৃশ্ঠে বহু 
অবাস্তব জীবগণের দ্বারা পরিচালত হয়। সুতরাং মানবগণের জীবনে স্ুখ- 
ত্বচ্ছন্দতা লাভ এবং রোগ, অকালমৃত্যু ও প্রাকৃতিক ছুবিপাক প্রভাতি বিপদ- 
আপদে পরিত্রাণ উহাদের তুষ্টি সাধনের উপর নির্ভর করে। তজ্জন্য তাহারা 
এ সকল বাস্তব অ-জীবনের নান। প্রকার কিন্ভুত-কিমাকার কাল্পনিক প্রতীক 
নিশাণ করিষা, মন্ত্রোচ্চারণ, প্রার্থনা, ত্রন্দন ও লীববলি প্রভৃতি অনুষ্ঠানাদির 
দ্বারা তুষ্টি সাধনের চেষ্টা করিতেন। ততৎকালে এ উদ্দেশ্টেই, আদিম 
স্কারান্যায়ী, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে উত্তরূপ দেবতান্রে অসংখ্য মৃত্তি পৃজা- 
পদ্ধতির উঠ্ভবের সহিত বহুবিধ উপায়ে নানা প্রকার জীববলিরও প্রচলন হয় । 
আর্জজাতির আগমনের পৃরবকালে ভারতবর্ষেও এ জের বহু দেবতা 
উল্লিখিতরূপে আদিবাসীদের দ্বার পূজিত হইত। প্রাচীন সংস্কৃত ও পালি 
সাহিত্যে উহার অনেক বিবরণ আছে । কিছুকাল পূর্বে মহেঞ্জোদারো, হরো পা! 
ও চাথুদারো প্রভৃতি স্থানের ভূগর্ত খননে উহার নানা প্রকার চাক্ষুষ নিদর্শনও 
আবিষ্কৃত হইয়াছে । আধাবিকাবের পরে ব্রাঙ্গণগণের দ্বারা প্রথমে এ সকল 
দেবতা অপেক্ষা অধিকতর উচ্চ-কল্পনাজাত বৈদিক ও তৎপরে পৌরাণিক 
দেবদেটীব স্ট্টি হইলে উপরোক্ত আদিম দেবতা সমূহের অধিকাংশের বিলোপ 
ঘটে ও অবশিষ্টের কিয়দংশ ক্রমশঃ রূপান্তরিত হইয়া পৌরাণিক দেবতামগুলার 
অন্তভুক্ত হইয়া খায় এবং কি.দংশ অপ্রধান দবতারূপে আর্ধেতর জাতি 
অধ্যুষিত পল্লী অঞ্চলে টিকিয়া থাকে । সে-কারণ আজিও ভারতের পল্লী 
সমূহের নানাস্থানে জনসাধারণের মধো উহাদের লৌকিক দেবতারূপে পূজিত 
হইতে দেখা যায় । তত্জিমিতই উহার কোথাও ব্রাহ্মণদের দেবমন্দির মধ্য স্থান 
পায় নাই এবং সববত্র মাঠে ঘাটে- হয় বুক্ষতলে, নতুবা বিভিন্ন গহে বা আচ্ছাদন 
মধ্যে রক্ষিত হয় । 


বারা ঠাকুর উনিশ 


বর্তমান সময়ে ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশের ন্যায় নিয়বন্গেও এ শ্রেণীর 
কতকগুলি আদিম দেবত। বিদ্যমান আছে। তন্মধ্যে চব্বিশ পরগণা জেলার 
দক্ষিণাংশে পূজিত বারাঠাকুর নামক একটি দেবতার কথ! আমি এখানে 
আলোচন! করিতেছি । এ দেবতাটির আদিম বৈশিষ্্যা্দির বিষয় উল্লেখ 
করিবার পূর্বে সর্বাগ্রে আমি উহার আকার ও পৃজা-পদ্ধতির পরিচয় প্রদান 
করিতেছি । 

আকারে উহ দুইটি নরমুণ্ডের অনুরূপ । এ মুণ্ড ছুইটি ফাঁপা ও গোলাকার 
দুইটি মঞ্চের উপর প্রতিষ্ঠিত । উহাদের রং সাদা ও শিরোভ্যণ বৃক্ষপত্রের 
্তায়। উহাতে বন্থলতাপাতা অস্কিত থাকে । কোন কোন স্থানে উক্ত ছুইটি 
মুণ্ডের মুখে গৌফ ও দাড়ির নীচে গাল-পাট্র। প্রদশিত হয়। আবার কোথাও 
একটিকে গৌফবিহীন দেখা যায়। শেষোক্ত মৃত্তি বারাঠাকুরের জননী নামে 
প্রপিদ্ধ। উহার নাসিকা ও কর্ণে কিন্তু নারী মৃক্তিব ন্যায় কোনরূপ অলঙ্কার 
থাকে না; অধিকন্ত মুখের নীচে উল্লিখিত পুরুষ মুতিটির অন্রূপ গালপান্টা 
প্রদশিত হয়। 

প্রতি বখ্সর পৌষ মাসে কুভ্তকারগণ, পরম্পরাগত প্রথায়, এ দেবতাটির 
উক্তরূপ শত শত মৃতি, পৃজার জন্য নির্মাণ করিয়া বিক্রপন করেন এবং এসকল 
মৃত্তি সচরাচর দ্রিবসে, আবার কোথাও রাত্রিকালে প্রতি গ্রামে হিন্দু গৃহস্থদের 
ছারা পূজিত হয় । উহার রাত্রিকালের পৃজাটি জাতাল নামে অভিহিত । 
উহাতে এ মৃত্তি দুইটিকে খেজুর গাছের ডালপালা দিয়া ঘিবিয়1 উহাদের নিকট 
আমিষ নৈবেছ্য ও দ্রেশী মদ উৎসর্গ কর] হয় এবং ছাগ ও হাস প্রভৃতি পশুপক্ষী 
বলি দেওয়া হয়। পুজার সময় সর্বত্র একটি মৃত্তিকার বেধীতে ছড়ির ধার! 
নবার উপরে ছুইটি মৃ্তিকে পাশাপাশি বসান হয়। সাধারণত; ১ল1 মাঘ, 
আবার কোন কোন স্থানে মাঘ মাসের মধ্যে অন্যান্য তারিখেও, বৎসরে একদিন 
মাত্র, এমা লৌকিক দেবতার আস্তানায় অথবা লোকের গৃহাদি সংলগ্ন 
মাঠ, ঘাট ও উঠানে জনসাধারণ উল্লিখিতরূপে উহার পৃজ| সম্পন্ন করেন। 
পূজান্তে এ সমস্ত মৃত্তি বিসর্জন দেওয়া হয় না। পুজার স্থানগুলিতেই পরিত্যক্ত 
থাকিয়া উহার? ক্রমশ: নষ্ট হইয়া যায় । এ দেবতাটি সম্বন্ধে আজিও কোন 
প্রাচীন গাথা! বা প্রবাদাদি পাওয়া যায় নাই । সেকারণ, উহা কোন্‌ শক্তির 
প্রতীক এবং কি উদ্দেস্টে উহার পূ! হয় তাহা অজ্ঞাত। 

উহার বার! নামের অর্থ কি তাহাও অজ্ঞাত । উক্ত শব্দটি যে আর্ধেতর 


কুড়ি বাঘ ও সংস্কাত 


ভাষামূলক সে বিষয়ে সন্দেহ নাই ৷ সীওতালী, মুণ্তারী, হো ও কুরকু প্রভৃতি 
আদিম জাতিদের ভাষায় বারেয়া, বারিয়া ও বার শব্ব আছে। উহাদের অর্থ 
ছুই।১ এ সকল শব্দের কোন একটির অপভ্রংশে উক্ত দেবতা যুগ্ধা বলিয়া, 
উহার বাঁর1 নামের উৎপত্তি হওয়া অসম্ভব নহে। চব্বিশ পরগণা জেলায় 
বার! শব্ধ যুক্ত কয়েকটি গ্রামের নাম "মাছে; যথা, বারাতলা* বারাসাত, 
বারাগোল। গ্রাম, থান! উলুবেড়িয়া, হাওড়। ইত্যাদি | 
বার! নাম ব্যতীত দক্ষিণদার নামেও এ দেবতাটি প্রসিদ্ধ । এ নামের 
তাৎপর্য অজ্ঞাত । উহু। লইয়া! অনেকে নানারূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন । 
কিন্ত এ সকল মতের সমর্থনে এখনও কোন উপযুক্ত প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। 
কেহ কেহ আবার উহাকে দক্ষিণরায় নামেও অভাহত করেন । তাহাদের 

মতে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় উহ্বারা উক্ত নামে প্রসিদ্ধ । মুসলমান যুগের 
বিখ্যাত লৌকিক দেখতারই উহা। বিভিন্ন বূপ। এই অভিমতের সমর্থনে 
তাহার] গ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতকের শেষভাগে রচিত. কৃষ্ণরাম দাসের রায়মঙ্গল 
কাব্যের উল্লেখ করিয়া থাকেন। উহাতে কখিত আছে যে একদা আঠার 
ভাটি দেশের অধিকার লইয়া দক্ষিণরায়ের সহিত বড খ। গাজি নামক একজন 
পীরের যুদ্ধ ঘটে । তাহার] উভয়েই এশ্বরিক শক্তি-সম্পন্ন ছিলেন । সে কারণে 
সেই যুদ্ধে উক্ত গাজি দক্ষিণরায়ের বুকে আঘাত করিলে তিনি মায়ামৃতি ধারণ 
করেন । পরে গাজির খড়গাঘাঁতে সেই মায়ামৃতির মন্তক দেহচ্যুত হইলে ঈশ্বর 
আসিয়া তাহাদের বিরোধ মিটাইয়া দেন এবং তদবধি সেই কাটা মুণ্ডের প্রতীক 
বার নামে পূজিত হইতেছে । কৃষ্ণরামের এ উক্তিটি এইরূপ £ 

শুনচ্ছ্যা বড় খা গাজি পরতেক পীর । 

ঠাকুর দক্ষিণরায় আঠার ভাটির ॥ 

দুজনে দোল্তানি হইয়!ছিল আগে । 

তারপর হুড়োহুড়ী মহাযুদ্ধ লাগে ॥ 

অধিকার বড় ধন সবে নিতে চায়। 

ভাই ভাই বিরোধে কতেক ঠাঞএী যায় ॥ 

দক্ষিণরায়ের বড় বুকে মারে গাজি। 

পড়িয়া উঠিল রায় রহে মায়! বাজি ॥ 

বড়খ হানিল খড় গলায় তাহার । 

মায়ামুণ্ড ক্ষিতে পড়ে এমনি প্রকার ॥ 


বারা ঠাকুর একুশ 


বিরোধ ভাঙ্গিয়া দিল আসিয়। ঈশ্বর । 
তারপর দোব্ঠানি পাইল দোহাকার ॥ 
কাটামুণ্ড বারা পূজা সেই হইতে করে। 
কোনখানে দিব্য মতি বাঘের উপরে |২ 
প্রাচীনকালে লোকের বারা ঠাকুরের মতো অস্বাভাবিক মৃত্তির প্রকৃত 
তাৎপর্য জানা সম্ভব ছিল না। সেকারণ মেই সময় অতিংপ্রারুতে বিশ্বাসী 
লোকে যে উহার এ প্রকার কান্ননিক ব্যাখ্যার স্টি করেন সে-বিষয়ে সন্দেহ 
নাই । দক্ষিণরায়ের দেবত্ব প্রতিপাদনও এরূপ ব্যাখ্যা শ্যট্টির অন্যতম উদ্দেশ্য 
ছিল। কিন্তু ছুঃখের বিষয় এ-াবৎ কেহ উক্ত বিষয়ে বিশেষভাবে কোনবূপ 
অনুসন্ধান কেন নাই এবং অনেকে আজও দক্ষিণরার় ও বারাঠাকুর অভিন্ন 
এই বিশ্বাস পোষণ করিয়া আমিতেছেন। 
দক্ষিণরায় যে বারাঠাকুর নন তাহ।র কয়েকটি প্রমাণ আমি এখানে 
প্রদান করিতেছি । 
কষ্ণরামের পূর্বোলিখিত বিবরণমধ্যে দেখা যায় যে বড়খ! গাজি ও দক্ষিণ- 
রায়ের দিব্য [ স্বাভাবিক ] মৃত্তি, আবার কোথাও কাটামুণ্ড মৃত্তি পুক্জিত 
হইতেছে । এক দেবতা হইলে উহাদের পুজা-পদ্ধতি নিশ্চয়ই একপ্রকার 
হইত। কিন্তু উহ। সম্পূর্ণক্ূপে বিভিন্ন । দক্ষিণরায়ের মৃত্তি যুগ্ম নয় এবং উহার 
আকার স্বাভাবিক মন্ুস্মের ন্যায় । উহা! কোথাও অশ্বের উপর, কোথাও 
ভূ-পৃষ্ঠে দণ্ডায়মান ও উপবিষ্ট । সর্বত্রই এ সকল মৃত্তি যোদ্ধবেশী । উহাদের 
হস্তে কোথাও তীরধনৃক, কোথাও তরবারী, আবার কোথাও বন্দুক দেখা যায় । 
এঁ সকল মৃত্তির নিত্য পূজা! হয় ও তজ্জন্য কোন কোন স্থানে ভিন্ন গৃহও আছে। 
বারাঠাকুরের মৃত্তির পরিচয় পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে । উহার কিন্তু কোথাও 
নিত্য পূজা হয় না এবং তজ্জন্ত কোন স্থানে কোনকূপ নির্দিষ্ট গৃহও নাই । পূর্বে 
উল্লিখিত হইয়াছে যে বৎসরের মধ্যে মাঘ মাসে একদিন মাত্র লোকের গৃহসংলপ্ন 
মাঠ ঘাট, বাগান ও উঠান প্রভৃতি স্থানে অথবা গ্রাম্য লৌকিক দেবতাদের 
গৃহ বা আচ্ছাদন মধ্যে উহার পূজা! অনুষ্ঠিত হয়। কোন কোন স্থানে জাতাল 
নামে উহার যে পৃরোক্ত রূপ পূজ। হুইয়া থাকে দক্ষিণরায়ের তদ্রপ পুজা 
কোথাও হয় না । জনৈক গ্রামে বারাঠাকুরের যুগল মৃত্তির মধ্যে একটি গৌঁফ- 
বিহীন মৃত্তিকে উহার জননী নামে দক্ষিণ পার্থ বসাইয়া পূজা করা হয়। উহা! 
বারাঠাকুরের শক্তি নামে অভিছিত। দক্ষিণরায়ের উল্লিখিত ম্বাভাবিক 


বাইশ বাঘ ও সংস্কৃতি 


মৃত্তিগুলি কিন্ত একক এবং উহাদের সহিত কোথাও কোন নারী মৃত্তি 
থাকে না। 

এই সমস্ত প্রমাণ ভিন্ন বারাঠাকুর ঘে দক্ষিণরায় নন তাহা! আরও বুঝা যায় 
অন্যান্য দেশে আদিম জাতিদের মধ্যে বারাঠাকুরের মত মুণ্ডরূপী যুগ্ম-দেবতার 
পূজার প্রচলন দেখিলে । আমি এখানে কয়েকটি এরূপ মুত্তিরও পরিচয় 
দিতেছি। 

দক্ষিণ ভারতে কুট্রনদবর নামে প্রস্তর খোদিত এক মুণ্রূপী দেবতা আজিও 
তামিল জাতির মধ্যে পূজিত হয়। হোয়াইটহেড সাহেব তাহার দক্ষিণ 
ভারতের গ্রামাদেবতা নামক পুস্তকে উহার এইরূপ বিবরণ দিয়াছেন £ 
৭/৯ ৫5109) ০411০ 10008100921 19 ৬/0151)101060 11) 1021) [92105 ০01 
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উক্ত গ্রস্থে এ দেবতাটি ব্যতীত বিসলমরী [ 91881172॥1 ] নামে প্রসিদ্ধ 
অন্য একটি প্রস্তরে খোদিত, মুগ্ডরূপী যুগ্ম-দেবতার চিত্রও আছে। এ ছুইটি 
যুণ্ডও বারাঠাকুরের মত পাশাপাশি বসাইয়া পৃজিত হয়।£ 

দক্ষিণ ভারতের এই সকল মৃতি ভিন্ন প্রশান্ত মহাসাগরের অন্তর্গত ইস্টার 
দ্বীপেও এক প্রান্তরে, প্রস্তরে খোদিত, মুণ্ডরূগী একটি যুগ্ম-দেবতার অনেক 
মৃতি আবিষ্কৃত হইয়াছে । সেখানকার আদিম অধিবাসার? এ সকল মুগ্মৃতিও 
পাশাপাশি বসাইয়। পূজা করিত । 

পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে বারাঠাকুর যে একটি আদিম দেবতা তাহা বুঝ! 
যায় উহার অস্বাভাবিক মুগুরূপী যুগ্ম-মৃতি দেখিলে । তত্ভিন্ন আর্ধেতর ভাষা- 
মূলক উহার বারা নাম, রাত্রিকালে উহার পুজারও এরূপ ভাষামূলক জাতাল 
নাম এবং উক্ত পুজাতে অনুষ্ঠিত আদিম পদ্ধতিগুলিও এ প্রকার অনুমানের 
নমর্থক। এপানে আমি উহার আকা'রগত অন্তরূপ একটি আদিম বৈশিষ্ট্যের 


বার। ঠাকুর তেইশ 


উল্লেখ করিতেছি । উহার মুখমগ্ুলের নিয়াংশে প্রদশিত গালপাট্রা। এ 
ধরণের গালপান্টা! মানুষের মুখমণ্ডলের নিম্নাংশে প্রদর্শনের রীতি আদিম 
জাতিদের মধ্যে বিভিন্ন দেশেও প্রচলিত ছিল | উহার নিদর্শন-স্বরূপ আফ্রিকার 
একটি আদিম জাতির একখানি মুখোশ পোলাণ্ডের 9/21509/ 1485511-এর 
2১11001015৩ 001000 91 0217018] 004 12850 4৯1০৪ বিভাগে রক্ষিত 
আছে। 

বারাঠাকুরের বর্তমান মৃতিতে এখনও উক্তন্ূপ আদিম বৈশিষ্ট্য থাকিলেও 
কাল প্রভাবে উহাতে যে পরিবর্তন [১০0131108119] ঘটিয়াছে তাহা বুঝা 
যায় উক্ত মৃত্তির চোখ, কান ও মুখের ্বাভাবিক মানুষের ন্যায় আকার হইতে । 
উহার আদিম আকৃতি কিরূপ ছিল তাহা অজ্ঞাত। কিছুদিণ পূর্বে উহার মত 
পত্রাকার শিরোভূষণযুক্ত একটি আদিম পোড়ামাটির মুততি ভায়মগ্ুহারবার 
মহকুমার অন্তর্গত হরিনারায়ণপুর গ্রামে, হুগলী নদীর ভাঙ্গনে, নব্য প্রষ্তর 
যুগের অনুরূপ বছ হাড় ও প্রষ্তরের আমুধের সহিত আবিষ্কৃত হইয়াছে ।৫ 
উহার মুখমণ্ডল কিম্ভৃীতকিমাকার [ 810155086 ] ও পক্ষীর ন্যায় চঞ্চুবিশিষ্ট। 
উহ! বারাঠাকুরের [ 019101519 ] হওয়া! সম্ভব । 

পুরাতন বাঙাল! সাহিত্য-পাঞ্ে জানিতে পার! যায় যে বঙ্গদেশে মুসলমান 
রাজত্বকালে গাজিলাহেব, গুলাবিধি ও বনবিবি প্রভৃতি লৌকিক দেবতাদের 
লহিত দক্ষিণরায়েরও আবির্ভাব ঘটে । কিন্তু পূর্বোক্ত তথাগুলি হইতে প্রতীতি 
হয় যে পূর্বে বর্ণিত দক্ষিণ ভারত ও অন্যান্ত দেশের যুষ্ম-মুণ্ড-পুজক 
আদিম জাতিদের মত ধর্মভাবাপন্ন মানবগণের দ্বারাই, মুসলমান আমলের 
বু পূর্বে বারাঠাকুরের স্থষ্টি হইয়াছিল। এঁ সকল মানব কাহার ছিলেন 
এবং নিয়বঙ্গের এই প্রদেশে কোন সময় তাহাদের আবির্তা ঘটে তাহাও 
অজ্ঞাত । 

পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে বারাঠাকুরের পুজ্জার উদ্দেশ্য আজও জান। যায় 
নাই । দক্ষিণ ভারতে কুট্টনদবর প্রভৃতি ঘুগুরূপী বুগ্ধ দেবতাদের সব্বন্ধে যে 
সমস্ত প্রবাদাদি প্রচলিত আছে তদ্সমুদয় হইতেও ঠিক কিছু নির্ধারণ কর যায় 
না। মহীশৃর রাজ্যে বিসলমরীর পুজাপদ্ধতি দেখিয়। হোয়াইটহেড সাহেৰ 
উক্ত বিষয়ে এইরূপ মন্তবা প্রকাশ করিয়াছেন £ 41195 599160) 89 ৪. চ/11016 
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* প্রবন্ধকার-পুত্র শ্রীঅমলকুমার দত্ত মহাশয়ের অন্থমতিক্রমে ভ. প্রফুল্লকুমার 
পাল সম্পাদিত "ভারতীয় লোকষান' পত্রিকা থেকে পুনর্মুত্রিত হলো । 





প্রসঙ্গ 2 রায়মঙ্গল 
ড.স্ুকুমার সেন [ ১৯**_-] 


রায়মঙ্গলের বিবরণ প্রথম প্রকাশ করেন সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় ১৩০৩ 
ব্যোমকেশ মুস্তফী। তখন থেকেই রচনাটি প্রাচীন সাহিত্যসদ্ধানীর ও 
লোকসংস্কতি-গবেষকদের কৌতুহল জাগিয়ে এসেছে। 

রায়মঙ্গলের বিষয় বৈচিত্রাশালী। বর্ণনায় নৃতনত্ব আছে। কিন্ত সে 
নৃতনত্ব এমন কিছু নয় যার জন্যে সাহিত্যরসিককে এই বই পড়তে অনুরোধ 
কর। যায় । তবে ধার। বাংলাভাষার পুরানে। ছাদ কিংবা শব্দভাগার আলোচনা 
করতে চান তাদের বইটি অবশ্ঠ পাঠা । বৃতান্বিক যিনি বাংলাদেশের আঞ্চলিক 
কাল্ট, সম্বন্ধে কৌতুহলী তিনি কিছু মালমশল! পাবেন। আর 
যিনি ব্যাগ্ুতত্ব [ জীববিদ্যার অঙ্গরূপে নয়, লোকসংস্কতির প্রকাশ রূপে ] 
আলোচনা করবেন তার পক্ষে এটি সাক্ষাৎ বেদসংহিতা। বয়স হলেও 
ধাদের কাছে ছেলেদের উপকথ। বিস হয়ে যায় নি তারা আনন্দ পাবেন 
বাঘের রোল্কলে। হুড়কোখশালে বাঘ গোয়াল ঘরের হছড়কো৷ খুলে 
ছাগল বাছুর খায়। “হিমিরা বাঘের খুড়ি উড়ান-চডই'-সে রাত্রিতে 
ঢেকিশালে গিয়ে টেকিতে পাড় দ্রেয়, বাড়ির লোকে দেখতে এলে তার 
ঘাড় ভাডে। কুসভ্যা স্থসভ্য। বাঘ জলে হাড়ি মাথায় দিয়ে লুকিয়ে থাকে । 
একল। কেউ ঘাটে এলে তাকে ধরে কিংবা নৌকায় লোক কম থাকলে লাফ 
দিয়ে পড়ে । টংভাঙা বাঘের জাবিকানির্বাহ হয় টং ভেডে। মাঠে ফসল 
পাহারা দেবার জন্যে চাষারা টং বেঁধে রাত্রিতে তার উপর শুয়ে থাকে । 
টৎভাঙা টের খুঁটি নাড়া দিলে তার। পড়ে যায় অমনি ঘাড় ভাঙে। ইত্যাদি । 
ধারা ট্রলোক্যানাথ মুখোপাধায়ের ডমরুচরিতে ছালছাড়ানো বাঘের গল্পটি 
পড়েছেন তারা বায়মঙ্গলের ব্যাত্র পরিচিতি অংশ পড়লে ঠত্রলোক্যনাথের 
বণিত ব্যান মাহাক্স্যের সমর্থন পাবেন । 

দ্ক্ষিণরায় ব্যাপ্রদেবতা আমি বলেছি, এবং এ উক্তি আমার মৌলিক 
গবেষণালব্ধ নয়। সকলেই বলেছেন ও বলেন । এখন মনে হচ্ছে কথাট৷ 
পতি নয়। যেমন সত্যি নয় আমার আর একটি একদাতন উক্তি কালু রায় 


ছাবি্বিশ বাঘ ও সংস্কাতি 


কুম্তীরদেবতা । “বাপ্রদেবতা” কথাটির ছুরকম মানে হতে পারে। এক. 
ব্যাস্রের দেবতা অর্থাৎ বাঘের ঠাকুর । দুই" ব্যাত্রবূশী দেবত।। দ্বিতীয় অর্থে 
দক্ষিণরায় কিছুতেই ব্যাম্রদেবতা নন্‌ । প্রথম অর্থেও তাকে ব্যাপ্রদেবতা৷ বলা চলে 
না। দক্ষিণরায় দক্ষিণদেশের রাজ। | কৃষ্ণরাম তাকে বলেছেন “দক্ষিণের ভূপ' | 
দক্ষিণদেশ অর্থাৎ স্থন্দরবন অঞ্চলে বাঘই প্রধান হিংম্র জন্ত, তাই স্বভাবতই বাঘ 
রায়ের প্রধান শক্তি । কিন্তু তারা ভার্ধা ও মন্ত্রী [ পঞ্চপাত্র |] কেউই বাঘ নন। 
গাজীর সঙ্গে দক্ষিণরায়ের যে যুদ্ধ হয়েছিল তাতে উভয় পক্ষেই [ কষ্ণরামের 
মতে] বাঘ সেন।। রামচন্দ্র ল্কায় যুদ্ধ করেছিলেন বানরসৈন্য নিয়ে। তাকে 
কি কেউ বানরদেবতা৷ বলবে ? অতএব দক্ষিণরায়ও ব্যাদ্রদেবতা নন। 
দক্ষিণরায় ক্ষেত্রপাল, দক্ষিণদিকের । উত্তরদিকের ক্ষেত্রপাল উত্তররায় 

হওয়া উচিত । হয়ত ছিলও। ছাতনায় ষে পুরানো বাসলী মন্দিরের ইটে 
হামির উত্তরায় খোদাই আছে তা কোন স্থানীয় রাজার নাম বলে নেওয়া 
হয়েছে । কিন্তু বাসলীর ভৈরব, ক্ষেত্রপালের নাম হওয়াও নিতান্ত অসম্ভব শয়। 
সাধারণতঃ উত্তরদিকের ক্ষেত্রপাল কালুবায়। ইনিই দক্ষিণরায়ের সহকারী । 
বাঘেও চড়েন কুমীরেও চড়েন। কৃষ্ণরাম বলেছেন “হিজলীতে কালুবায় থানা” । 
পশ্চিমের ক্ষেত্রপালের নাম সাধারণত পাওয়া যায় না। একটি রচনায় পাই 
মছদ্দি  মাহুছ্যা? ], আর একটি রচনায় পাই গোমুয়া [ -গোমুখ ]। 
পূর্বদিকের ক্ষেত্রপাল গোরোয়! [গোরা ] বা গোরা, মুসলমানদের পীর 
গোরাটাদ। কুষ্ণরামের রচনায় ইনি গাজীর সহায়ক | ধর্মপুূজা সম্বন্ধীয় 
একট নিবন্ধে দিক্‌-ক্ষেত্রপালদের এই আহ্বান আছে £ 

পূর্বে থাকিয়া! এস গোরিয়' ক্ষেত্রপাল, 

সিকি ভাজার উপরে তোমার অধিকার । 

তোমার মহিমা আমি কি বলিতে পারি, 

ভোগে অধিষ্ঠান হও হাজরা অধিকারী ॥ 

উত্তরে থাকিয়া এস কালিয়ে ক্ষেতরপাল, 

পাঠা বলিদান লও [আর ] স্থরাপান । 

তোমার মহিমা! আমি ক বলিতে পারি 

ভোগে অধিষ্ঠান হও হাজর1 অধিকারী ॥ 

পশ্চিমে থাকিয়া এস মহুদ্ধি ক্ষেত্রপাল, 

ভাজা ভূজার উপরে তোমার অধিকার । 


প্রসঙ্গ : রায়মঙ্গল সাতাশ 


তোমার মহিমা আমি কি বলিতে পারি, 

ভোগে অধিষ্ঠান হও হাজরা অধিকারী ॥ 

দক্ষিণে থাকিয়। এস ঠাকুর দক্ষিণরায়, 

ভাটি আর সহরে তোমার পুজা হয়। 

তোমার মহিমা আমি কি বলিতে পারি 

ভোগে অধিষ্ঠান হও হাজর] অধিকারী ॥ 
উত্তরবঙ্গে ও পূর্ববঙ্গের স্থানে স্থানে লৌকিক ব্রত-পুজায় যে বাঘাই ও দোনাই 
পাওয়া যায় তার মূলে ব্যাপ্রদেবতা অর্থাৎ ব্যাপ্ররূপী ও ব্যাত্রপ্রকৃতির দেবতা। 
এমন ব্যান দেবতার প্রভাব একদা পৌরাণিক দেবতার উপরেও পড়েছিল । 
ব্াত্্রমুখ লিফুর একাধিক প্রাচীন মৃতি মিলেছে । বুকবদন দেবী ও বিষুঃ 
[বা শিব ] মৃততি পূর্বভারতে পূজিত হত। দিনাক্গপুরে পাওয়া একটি পঞ্চম 
শতাব্দীর অন্ুশাসনে “হিমবচ্ছিখরে' কোকাসুশন্বামীর দেউলের সংস্কারের ও 
ঠাকুরের পুজার জন্যে ভূমিদানের উল্লেখ আছে। 

কষ্তরাম বলেছেন যে তার আগে একজন দক্ষিণরায়ের পাঁচালী লিখে- 
ছিলেন। কুষ্রামের পরে আর অন্তত ছু-জন এ কাজ করেছিলেন। তবে 
তাদের রচন| অতান্ত খপ্ডিতভাবে আমাদের হাতে এসেছে । রুদ্রদেবের যেটুকু 
পাওয়া গেছে তাতে কষ্ণরামের ছত্র মাঝে মাঝে উদ্ধৃত হয়েছে । কষ্খরামের 
রচনাও অখগুরূপে পাই নি। তবে কাহিনী অন্থসরণ করতে অস্থবিধ। 
হয় না। পুথি মূল রচনার প্রায় দেড়শ বছর পর়েকার। লিপিকার তার আদর্শ 
পুথির অনেক অক্ষর ধরতে পারেন নি। পুথিতে ক্রটিও ছিল । 
গাজীর উক্তি কৃষ্ণরাম হিন্দুস্থানীতে দিয়েছেন । সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝা-মাঝি 

বাঙালী লেখকের হিন্দুস্থানীর রচনার নিদর্শন বলে এ অংশের মূল্য আছে ।৯ 








১. ড. স্বকৃধার সেন মহাশয়ের এই প্রবন্থটি ডভ. সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 
কৃষ্ণরাম দাসের “রায়মঙ্গল, গ্রন্থের মুখবন্ধ হিসাবে মুদ্রিত হয় [১৯?৬]। গ্রন্থটি বর্ধমান 
সাহিত্য সভা! কর্তৃক ১৩৬৩ বঙ্গন্দে ছাপা! হয় । আমরা ড. সেনের অনুমতিক্রমে সেটি মুদ্রিত 
করলাম। অনুমোদন সংগ্রহের ব্যাপারে আমরা ড. বঙ্গণকৃমার চক্রবতার নিকট কৃতজ্ঞ। 
প্রবন্ধটির নামকরণের দায়ভার সম্পাদকের । 


২৮৮ 


নিয়বঙ্গের ব্যাঘ্র বিশ্বাস ও সাহিত্য 


ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য ১৯০৯--] 


পশ্ড জগতের লঙ্গে আদিম মানব সমাজের যে সম্পর্ক ছিল, আধুনিক মানব 
সমাজে সেই সম্পর্ক অনুপস্থিত । প্রাগ এতিহামিক যুগে পশ্ড এবং মানুষ 
ছিল পরম্পর প্রতিবেশী এবং একে অন্তের বিরুদ্ধে নিজের অধিকার ও অস্তিত্বকে 
রক্ষায় ছিল সদা সচেষ্ট । কিন্তু একটা সময এলো যখন জাগতিক পরিবর্তনের 
কারণে মানষ নিজেকে রক্ষার ব্যাপারে ছুবলতা৷ অনুভব করল; কিন্ত তবু তারা 
জন্ত জানোয়ারের সংশ্বব ত্যাগ করে, অরণা-বেষ্টিত ভূ-ভাগ-_যা ছিল তাদের 
আবাসস্থল ত। ছেড়ে বহুদূরে চলে যেতে পারল না। তাই আত্মরক্ষার জন্যে 
মানুষ অলৌকিক শক্তির সন্ধানে সচেষ্ট হল। পরিণামে তারা বিশেষ বিশেষ 
জন্তর মধো অবস্থানকারী বিশেষ বিশেষ দেব-দেবীর অস্তিত্বের কথ! কল্পনা করল 
এবং তত্বাবধায়ক দেবদেবীর পুজার্চনার মাধ্যমে এ-সব ভয়ঙ্কর জন্ত জানোয়ারকে 
প্রসন্ন করতে সচে হল। 

ভারতে দূর অতাঁত কাল থেকে প্রাগ, আয সমাজে ব্যাপ্র পূজা প্রচলিত 
ছিল । মহেঞ্জোদরো। থেকে যে সীলমোহর আবিষ্কৃত হয়েছে, তাতে পশ্তপতি 
মহাদেবের সঙ্গে অপর যে চারটি প্রধান জন্তর মৃতি খোদ্দিত রয়েছে তাদের একটি 
হল বাত্র।» প্রাচীনকালে ভারতের অনার্ধ জাতির দেবতা ছিলেন ঘে শিব 
তিনি বাত্রছাল পরিহিত এবং ব্যাপ্রচর্মে উপবিষ্ট । সম্ভবত, শিবের আদিমতম 
বাহন ছিল বাঘ । পরবর্তী কালে সমাজে যখন গক্ুপূজ1 আরম্ভ হয়, তখন থেকে 
শিবের বাহন হয়ে দেখা! দেয় ষাঁড়, কিন্তু সেক্ষেত্রেও শিবের পরিধেয় থেকে যায় 
ব্যাপ্রচর্ম এবং শিবের আসন হয় কৃত্তি। ব্যান্ত্রে সঙ্গে শিবের সম্পর্কের 
পরিপ্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্তে উপন"ত হওয়া ষায় যে, আদিম সমাজের ব্যান পূজা 
পরবতী কালে শৈবধর্ের সঙ্গে অন্থিত হয়ে গেছে । উত্তর ভারতে আধ সমাজের 
বাইরে ষে সমাজ সেখানে ব্যাদ্ পৃজার যে বিশেষ প্রচলন ছিল, তার এক 
উল্লেখযোগ্য প্রমাণ হল রাজপুতানার বাঘেল রাজপুত২ নামের উপজাতি । 
সম্ভবত এব! ব্যান পূজক কোন প্রাচীন উপজাতিদের বংশধর । মধ্য ভাবতে 
ব্যাস্রপূজা৷ করে এ মন এক উপজাতি আজও বিষ্যমান।৩ এর! বাঘ পৃজ করে 
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এবং কখনও বাঘ শিকার করে না। যদি ইউরোগীয়র। বাঘ ধরতে কোন ফাদ 
পাতে, তাহলে এর! রাত্রে বনে গিয়ে বাঘদের উদ্দেশ্য করে বলে যেতারা 
কখনও ফাদ পাতে নি, এমন কি তাদের সঙ্গে পরামর্শ করেও ফাদ পাতা হয় নি। 
অতএব তাদের কোনমতেই দোষী সাব্যস্ত করা উচিত হবে না। রাজপুতানার 
ভীলের মনে করে যে তারা বাঘেরই বংশধর | নেপালেও “বাঘ যাত্রা" নামে 
এক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়| এটাও এক ধরণের ব্যাত্পূজা । এই উৎসবে 
পৃজকের ব্যাস্ত চিহ্ন ধারণ করে এবং নূতো অংশ গ্রহণ করে। নেপালে ব্যাস্ত 
দেবতা “বাঘ ভৈরব” নামে পরিচিত । যুক্তরাজ্যের* মিরাঁজপুর অঞ্চলে “বাঘেশ্বর? 
নামে এক ব্যাত্রদেবতার পূজা নিয় শ্রেণীর মানুষ দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়। এমন কি 
ছোট নাগপুরের লাওতালদের মধোও ব্যাত্ব পূজার রীতি প্রচলিত আছে। 
বিহারের কৃষকেরা কোন কোন অঞ্চলে এক ধরণের ব্যাপ্রপূজা করে থাকে-_ 
এর] ব্যান দেবত। 'বনরাজা, নামে পরিচিত । মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত 
হোসাঙ্াবাদের কুকু উপজাতির মানুষ “বাঘদেও, নামে এক বাদ দেবতার পুজা 
করে। বেরারেও এই বাঘদেওর পুজা অনুষ্ঠিত হয়। হোসাঙাবাদের ব্যাস্ত 
পূজকেরা “ভোমক' নামে পরিচিত । যদি কখনও কোন বাঘ গ্রামে প্রবেশ 
করে ধ্বংস কাজে মত্ত হয় তখন এই ভোমকারা ব্যান দেবতার কাছে গিয়ে তার 
উদ্দেশে পৃজ। দেয়। 

দাক্ষিণাত্যেও এই ধরণের ব্যাপ্ত পুজা! প্রচলিত আছে। ত্রাচনাপল্লী 
জেলার একটি গ্রামে একটি ব্যাপ্রের ওপর তিন তিনটি পুরুষ মৃত্তিকে উপবিষ্ট 
দেখা যাবে । সম্ভবত এই মৃতিগুলি প্রাচীনকালের কোন ব্যাগ্র দেবতারই 
প্রতিনিধি | 

উপরোক্ত আলোচন। থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, যে মব উপজাতীয় 
শ্রেণীর মানুষ অরণ্যে বসবাস করত, তাদের মধ্যেই বিশেষ ভাবে ব্যান পূজা 
প্রচলিত ছিল । আর এই ব্যাত্রপুজার সংস্কার শুরু হয়েছিল মুখ্যত সমাজের 
অন্তাজ শ্রেণীর মাতুষের মধ্যে । বাংল] দীর্ঘকাল ধরেই অরণ্য বেষ্টিত, বিশেষত 
স্বন্দরবনের “রয়েল বেঙ্গল টাইগার ঘ! নাকি বাংলার গৌরব সেই বাঘ 
এখানকার দীর্ঘদিনের এক বামিন্দাী। সেই কারণেই সম্ভবত বাংলায় ব্যাপ্রপূজার 
রীতি বহুকাল ধরেই গ্রচলিত।৫ অবশ্ত বাংলায় যে ভাবে ব্যান্রপুজ৷ অনুষ্ঠিত 
হয় তার লঙ্গে মধ্য ভারতের যে সব অঞ্চলে ব্যাপ্রপুজ। অঙ্ৃষ্ঠিত হয়ে থাকে, তার 


বতমান উত্তরপ্রগেশ। 


ভ্রিশ বাঘ ও সংস্কৃতি 


কোন সাদৃশ্য দেখা ঘায় না। এর থেকেই বোঝা যায় যে ব্যাপ্রপূজার নির্দিষ্ট 
কোন রীতি বাইরে থেকে বাংলায় প্রবেশ লাভ করে নি। বাংলার বাইরে 
বসবাসকারী অনার্ধদের মধ্যে ধার! ব্যাত্রপুজায় বিশ্বাসী সেই সম্প্রদায়তৃক্ত 
মান্যদের সঙ্গে বাঘের যে সম্পর্ক, সেই সম্পর্ক কিন্তু সুন্দরবনের সন্নিহিত অঞ্চলে 
বসবাসকারী মানুষদের মধ্যে অনুপস্থিত । বাংলার বাইরে বসবানকারী কোন 
কোন অনার্ধ সমাজে বাঘ টোটেম৬ হিসেবেই শ্রদ্ধা কিংবা ভক্তি পেয়ে থাকে, 
কিন্তু বাংল! দেশে ব্যান্্র পূজার পেছনে রয়েছে মুখ্যত সাময়িক ব্যাস্রভীতি। 

বাঙ্গালীদের সঙ্গে বাঘের টোটেম সম্পর্ক নেই । শহর জীবন প্রসারলাঁভ 
করার ফলে বাঙ্গালী সমাজ থেকে ব্যাগ্রভীতি প্রায় সম্পূর্ণভাবে অন্তহিত হয়ে 
গেছে। বাংলা অতান্ত জনবহুল স্থান । হ্ন্দরবন ছাড় বাংলায় তেমন কোন 
বনও নেই, তাও আবার সুন্দরবনের সর্বত্র মানুষের বসবাসও লক্ষণীয় । 
এই কারণেই বাংলায় ব্যান্র পুজার প্রসার তেমন ঘটেনি । এই সাময়িক এবং 
স্থানীয় অঞ্চলে সীমাবদ্ধ পশু পুজার রীতি সম্ভবত শুরু হয়েছিল এখানে 
নগরজীবনের প্রসার লাভের আগে । কিন্ত এখন আর এই ধরণের পুজার্চনার 
কথা তেমন শোনা ঘায় না। 

বাংলায় ধীকে বাঘের দেবতা হিসাবে কল্পনা কর। হয়েছে, তিনি হলেন 
দক্ষিণরায়। যদিও দক্ষিণরায়কে দেবতার সম্মান ও পৃজার্চনা লাভের অধিকারী 
বলে বিবেচন1 কর] হয় তবু উল্লেখষোগ্য যে, স্থানীয় অধিবাসাঁদের কাছে বাঘ 
মোটেই আদরণীম়্ বলে বিবেচিত হয় না, বরং তা প্রয়োজন মতে। হত্যার 
যোগা বলেই গণা । আগেই উল্লিখিত হয়েছে যে, বাংলার বাঘ টোটেম সম্পর্কে 
সম্পকিত নয় । দেবতার নাম দক্ষিণ রাজ ব] দক্ষিণ রায়, কারণ, ইনি হলেন 
বাংলার দক্ষিণাঞ্চলের আবাধিত দেবতা । বাংলার দক্ষিণ দিকেই রয়েছে 
সুন্দরবন, আর এখানেই বসবাপ করে বিখ্যাত সেই "াঘ। এই কারণেই ব্যাজ 
দেবতাকে এখানে বাংলার দক্ষিণাঞ্চলের দ্রেনতা বলে বিশ্বাম করা হয়! কেউ 
কেউ মনে করেন যে দক্ষিণরায় সন্দরধন অঞ্চলের একজন লব্খপ্রতিষ্ঠ শিকারী 
ছিলেন। ইনি তীরধন্থকের সাহাযো বহু বাঘ এবং কুমার শিকার 
করেছিলেন । এবং এই তার ওপর দেবত্ব আরোপ করেছে । আরও বল? হয় 
যে এই দক্ষিণরয় ছিলেন যশোহরের ব্রহ্মানগরের রাজা মুকুট রায়ের সেনাপতি । 
যখন থেকে ইনি নিম্ন বাংলার শাসক হন তখন থেকেই ইনি ভাটিশ্বর*+ উপাধি 
লাভ কবেন [ দক্ষিণ পরগণা অথবা আঠারটি ভাটির শাসক 1| হয়ত এইসব 
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গল্প-কাহিনীর মধো কিছু এতিহাসিক সত্য আছে। যেমন ক্যাপ্টেন পোল 
নামে দাক্ষিণাত্যের ত্রিবাঙ্কুরে এক ইংরেজ শিকারীর মৃতু হলে স্থানীয় জনগণ 
তাকে ভগবান জ্ঞানে পুজার্চন। দিতে থাকে ; উদ্দেশ্ট, যাতে এ পোল সাহেবের 
আত্ম! বন্য জন্তদের আক্রমণ থেকে রক্ষার ব্যাপারে তার্দের সহায়ত। করে ।৮ 

দক্ষিণরায়ের পৃজার স্থানের অধিকাংশই দেখা যাবে ২৪ পরগণার 
দক্ষিণাঞ্চলে এবং খুলন। জেলায় অবস্থিত । লাধারণত থে সব মানুষ এই বনে 
বাস করেন তারা হচ্ছেন £ মউল্যা, মলাজি, পোদ, বাগী, বুনো, কাঠরে, 
শিকারী, মাঝি ;-এরাই দক্ষিণরায়ের পূজা করে থাকেন। কোন কোন 
গ্রামে, যেথানে ভদ্রলোকের বাস, সেখানেও দক্ষিণরায়ের মন্দর দেখতে পাওয়া 
যায়। অবশ্য সাধারণত প্রাচ,ন কোন বটবৃক্ষের তলায় অথবা কোন পিপুল 
গাছের তলায়, অথবা নিম কিংবা বুনে! আপেল গাছের তলদেশে দক্ষিণরায়ের 
থান দেখতে পাওয়া! যায়। কোন কোন স্থানে একটা মাটির টিবি, আবার 
কোন স্থানে সি'ছুর মাখান একটি প্রস্তরখণ্ড, আবার কোথাও বা বিচিত্র এক 
মুণ্ড দেব-বিগ্রহ রূপে প্রতিষ্ঠিত । তবে এই দেবতা প্রায় সক্ষেত্রে শুভ্র মস্তক 
বিশিষ্ট গাছের তলদেশে পূজিত হয়-_-আর এক্ষেত্রে গাছগুলির অবস্থান হয় 
স্ন্দরবনের প্রায় প্রতিটি খাল বা নদীর তীরে । দক্ষিণরায়ের বিশেষ পূজা্নার 
দিন হল মকর সংক্রান্তি। তাছাড়। বছরের অন্য যে কোন সময়েই প্রয়োজন 
মত অথবা মানপিক কোন বাসনা পূরণ উপলক্ষ্যে ইশি পূজিত হন। দক্ষিণ 
রায়ের কাহিলীকে অবলম্বন করে এক বা একাধিক বর্ণনামূলক কাছিন1-কাব্য 
রচিত হয়েছে, এগুলি 'রায়মঙ্গল' কাবা নামে পরিচিত । 

দক্ষিণরায় হলেন গ্রাম বাংলর অন্যতম জনপ্রিয় পুরুষ দেবতা ।৯ অনশ্থ 
উত্তর এবং দক্ষিণ ভারতের সন্ত্রই ব্যাঘ্ঘ দেবতাকে পুর রূপেই কল্পনা করা 
হয়েছে । এই দেবতা-কল্পনায় উচ্চ সৌন্দ্যবোধের পরিচয় বিধৃত। ইনি দৈধা 
বৈশিষ্ট্যে ম্ডিত, হাতে তীর-ধনুক এবং ব্যান্র পৃষ্ঠে উপবিষ্ট।৯০ যদিও দক্ষিণ 
রায়ের এই বিবরণ আমরা তাকে নিয়ে রচিত কাব্য-কাহিন1গুলিতে পাই, কিন্ত 
বণিত এই মৃত্তিতে তার পূজা্নার বু,তি তেমন প্রচলিত নয়। ব্যাপ্রদেবতার 
এই রমণীয় কল্পন1 আদিম যুগের প্রস্তর পূজায় বিশ্বাসী মানুষদের কল্পনার 
তুলনায় অনেক বেশি উপ্নত এবং উচ্চাঙ্গের। তাই মনে হয়, ব্যান দেবতার 
পরিকল্পনা অনেক পরধতীকালের এবং তা পৌরাণিক প্রভানমুক্ত। 

বাংলার লোকসাহিত্য বাঘের গল্পে সমৃদ্ধ। পশ্চিমবঙ্গের বর্ণনামূলক কাব্য 


বত্রিশ বাঘ ও সংস্কাতি 


ধর্মমঙ্গলের নায়ক লাউলেনের সঙ্গে বাঘের অনুরূপ চরিত্র কামদলের যুদ্ধের বিস্তৃত 
বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে । এখানে মানব চরিত্রের ধাচে বাঘের জন্ম থেকে শুরু 
ফরে তার সমগ্র জীবন-বত্তান্ত বধিত হয়েছে। কিন্তু এই কাব্যের কোথাও বাঘ- 
দেবতা দক্ষিণরায়ের কোন প্রসঙ্গ পরোক্ষভাবেও উল্লেখিত হয় নি। তাই বল 
চলে দক্ষিণরায়ের কাহিনী এক সম্পূর্ণ শ্বততন্্র কাহিনী এবং এই কাহিনীর 
উত্তব ও বিস্তারের ক্ষেত্র অন্যত্র । ব্যাত্র-দেবতা দক্ষিণরায়ের অসীম সাহসী 
ক্রিয়াকলাপ নিয়েই মধাযুগের কয়েকজন কবি রচন। করেছিলেন বিবরণাত্বক 
কাব্য রায়মঙ্গল' | এইসব কবিদের মধ্যে অন্ততম প্রধান হলেন কৃষ্ণরাম দাস। 
কষ্ণরাম বলেছেন একদিন ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্নে শ্বয়ং দক্ষিণরায় আবিভূতি হয়ে 
তাকে কাবোর যে কাহিনীটি দিয়েছিলেন, তা এই £ 

রাজ গ্রভাকর এক সাধুর মুখ থেকে অবগত হয়ে শিবের আবাধনা করে 
একটি পুত্র সম্তান লাছের বরপ্রাপ্ত হন। ঈক্ষিণবায়ই সেই পুত্র হয়ে আত্ঘ- 
প্রকাশ করেন। রাজা বন পরিষ্কার করে একট! নতুন নগরীর প্রতিষ্ঠা করেন । 
কালক্রমে দক্ষিণরায় ধর্মকেতুব কন্বা!কে বিবাহ করেন । তারপব দুজনে যোগ- 
বলে স্থল দেহ ত্যাগ করে চলে যাঁন কৈলাসে । হরের বরে দক্ষিণরায় দক্ষিণের 
অধীশ্বব হন এবং প্রথমে এই নগরীতে পুজার্চনা লাভ করেন । দক্ষিণরায় বলছেন, 
কালু রায় আমাকে হিজল। নগরীতে পাঠান কিন্ত সেখানে রাজা আমাকে কোন, 
প্রকার সম্মান দেখান না । তাই আঘি প্রথমে বাজপুত্রকে হত্যা করি তারপর 
তাকে আবার জীবিত করে তুলি। এব ফলে রাঁজ। আমাকে নানা উপচারে পুজা 
করেন। বড়দহের দেবদত্ত নামে এক বণিক দীঘদ্িন ধরে তৃরঙ্গ নামে এক সহরে 
বন্দী ছিল। আমার নির্দেশে তার ছেলে পুষ্পদত্ত সপ্তডিঙ্কা ভাসিয়ে পিতার 
সন্ধানে সমূত্র যাত্রা কৰে ।& পথিমধ্যে সে এক বিল্ময়কর দৃশ্য দেখে এবং রাজাকে 
সে এই অদ্ভুত দৃশ্থের বিষয়টি জানায় । কিন্তু পরে রাজাকে সে এই দৃশ্ঠ আর 
দেখাতে না পারায় রাজা পুষ্পদণ্ডের মুণ্চ্ছেদের নির্দেশ দেন। পুষ্পদত্ব তার 
ষৃত্যুকালে আমার শরণ নেয়। তখন আমি তাকে রক্ষা করি।১৯ আমি, 
দক্ষিণরায় বাঘ-সৈন্তের বিশাল এক বাহিনী নিয়ে হবয়ং রাজা তবরথের 
সঙ্গে যুদ্ধ করে তাকে সেন্তবাহিনী-সমেত নিহত করি। তখন রাণী 
আমার পুজার্চটনা করেন। এতে আমি খুশী হই এবং সকলকে আবার 
বাচিয়ে তুলি । রাজকন্ডার সঙ্গে পুষ্পদত্তের বিবাহ হয় এবং পিত৷ পুত্র 
দুজনেই নিজেদের দেশে ফিরে আসে। পুষ্পদত্ব এরপর আমার জন্মে মন্দির 


নিম্নবঙ্গের ব্যান বিশ্বাম ও সাহিত্য ছ্েতিশ 


নির্মাণ করে দেয় এবং গভীরভক্তি সহকারে আমার পুজার্চনা করে । এ-বিষয়ে 
তিনি একটি চরণ গান করেন এবং আমিও নিজ আবাসে চলে যাই” ।৯২ 

এ-পর্বস্ত রায়মঙ্গলের একটি মাত্র সম্পূর্ণ পুথি পাওয়া গেছে ।১৩ পূর্ব- 
বণিত ঘটনার আন্থপূিক বিবরণ সম্বলিত আর কোন পুঁথি রচিত হয়েছিল 
কি ন। সে সম্পর্কে কিছু বল! যায় না। দেবদত্ত এবং পুষ্পদত্বের কাহিনী 
আনুপুবিক রচিত হয়েছিল এবং তা৷ সম্পূর্ণ রূপেই পাওয়া যায়। যেহেতু ষে- 
কাহিনী এ-প্যস্ত কোথাও সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয় নি, তাই এখানে তার উল্লেখ 
করলাম £ 

এক বণিক বড়দৃহের রতাই বাউল্যাকে বাণিজ্য তরী নির্মাণের আদেশ 
দেয়। এই আদেশ পেয়ে রতাই তার ছয় ভাইকে নিয়ে নৌকা করে গভীর 
অরণ্যে কাঠ সংগ্রহে যায়। সেখানে সে অনেক কাঠ সংগ্রহও করে। সাত- 
আটটি নৌকা কাঠে পূর্ণ করা হয়। তার1যখন ফিরবে বলে প্রস্তুত এমন 
সময়ে একট। বুহদাকৃতির গাছ তাদের নজরে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে তারা সকলে 
গাছটাকে কেটে ফেলল । এখন এই গাছটাই ছিল দক্ষিণরায়ের আবাসস্থল । 
ত্বভাবতঃই দক্ষিণরায় অত্যন্ত রুট হলেন। তিনি তার অগ্ুচর ছ-টি বাঘকে 
আদেশ করলেন রতাইকে এবং তার ছেলে বাদে তার ছ-ভাইকে তৎক্ষণাৎ 
হত্যা করতে । সেইমত বাঘের! রতাইয়ের ছ-ভাইকে হত্যা করল। রতাই 
ভায়েদের শোকে মুহামান হয়ে আত্মহত্যা করবে বলে ঠিক করে তার ছেলেকে 
বাড়ী ফিরে ঘেতে বললো! । সে খন আম্মহত্য! করতে যাবে, ঠিক তখনই 
কেন রতাইয়ের ছ-ভাই মারা গেছে তার কারণ জানিয়ে টদববাণী হলে।। 
€দববাণীতে রুতাইকে আরও বলা হলে! যে, সে যদি তার ছ-ভাইকে ফিরে 
পেতে চায় তবে তার ছেলেকে দক্ষিণরায়ের কাছে বলি দিতে হবে। সেই 
স্থানেই রতাই দক্ষিণরায়ের পূজা! করে তার কাছে পুত্রকে বলি দিল। দক্ষিণরায় 
এতে রতাইয়ের উপর জন্তষ্ট হলেন এবং তার ছ-ভাই এনসং ছেলেকে 
পুনরুজ্জীবিত করলেন । সকলকে সঙ্গে নিয়ে রতাই বগ্যাহারে ফিরে এলো । 
এখন যে বণিক রতাইকে নৌক1 তৈরীতে নিযুক্ত করেছিল তার নাম পুষ্প দত্ত । 
রতাইয়ের কাছ থেকে এই পুষ্প দত্ত দক্ষিণবায়ের মহিমা এবং মহদাশয়তার 
কথ! জানতে পারে। 

নৌকা তৈরীর জন্তে একজন দক্ষ কারিগর পাওয়ার উদ্দেশ্টে পুপ্প দত্ত একটি 


স্বর্ণ পেটিক] নিয়ে সমগ্র নগরীতে দেখাতে লাগলেন এখং ঘোষণ। করলেন যে, 
বাঘ ঃ পৃঃ৩ 


চৌব্রিশ বাঘ ও সংস্কৃতি 
ধে নিজেকে দক্ষ কারিগর হিসেবে প্রমাণ করতে পারবে সে যেন এই স্বর্ণ 
পেটিকা গ্রহণ করতে এগিয়ে আসে । এদ্দিকে কৈলাশেশ্বর মহাদেব হনুমান 
এবং বিশ্বকর্মীকে আদেশ দিলেন পুষ্প দত্তের জন্তে নৌকা তৈরী করতে । এরা 
দুজনে মানুষের ছল্পবেশে এসে সাতটি নৌকা মাত্র সাত দণ্ডের মধ্যে তরী 
করে দিয়ে বণিককে স্বপ্নে আহ্পৃিক সব বৃত্তান্ত জানিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন । 
পুষ্প দত্ত শ্রেষ্ঠ নৌকাটিকে যথাবিহিত পূজা! করে তার নাম দিল মধুকর। 
তারপর দেশের রাজার কাছে গেল বিদেশে বাণিজ্য যাত্রার অনুমতি গ্রহণ 
করতে। রাঁজার নাম মদন। পুষ্প দত্ত রাজাকে বলেন যে তার ছু:খের সীমা 
পরিসীম! নেই৷ স্বয়ং ঈশ্বর তীর প্রতি বিরূপ । কেন না সে তার জন্মের পর 
থেকে তার নিজের পিতাকেই দেখে নি, যেহেতু রাজ! তাকে বিদেশ থেকে 
মূল্যবান সম্পদ আনতে প্রেরণ করেছিলেন । যদিও পুষ্প দত্ত সুখেই নিজেদের 
বাড়ীতে বসবাম করে, তবু তার মনে স্থখ নেই। এই কথা বলতে বলতে 
তার ছু-চোখ দিয়ে জল ঝরে পড়তে লাগল । নিজের মার কথা বলতে গিয়ে 
পুষ্প দত্ত বলেন ঘে তাঁর অবস্থা অবর্ণনীয় । পিতার নিরুদ্দেশের দিন থেকে 
তিনি অন্ন পর্যন্ত ত্যাগ করেছেন। তাই সে পিতার সন্ধানে যেতে চায়। 
ধীমান রাজা! যেন তাকে প্রয়োজনীয় অনুমতি দেন। 

রাঁজ! পুষ্প দত্তকে বললেন ঘে, সে অনেক ছোট তার পক্ষে পিতার সন্ধানে 
বিপদ সংকুল পথে যাত্র। কর! সমীচীন নয়। তাঁর বাব! ঠিকই ফিরে আঁসবেন। 
সে বরং তার বাড়ী ফিরে যাক এবং সুখে বসবাস করুক। কিন্তু পুষ্প দত্ত 
নাছোড়বান্দা। মে বাঁজাকে অনেক অনুনয় করে বলল যে তাকে বিদেশ 
যাজ্জার অনুমতি দিতে । সে আরও ভয় দেখালে। যে তাকে বিদেশে যাওয়ার 
অন্থমতি না৷ দিলে সেতার জীবন আর রাখবে না। শেষে রাজ! তাকে 
অনুমতি দিলেন । 

পুষ্প দত্ত বিদেশ যাঁবাঁর জন্যে প্রস্তুত হতে লাগল । সে তার নৌকাগুলিতে 
প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র বোঝাই করতে লাগল । পুষ্প দত্তের জননী স্থশীলা 
পুষ্প দত্তের বিদেশ যাত্রার কথা শুনে কাদতে লাগলেন। তিনি দক্ষিণরায়ের 
পূজো! করে তীকে নানাভাবে আরাধনা করলেন । দক্ষিণরায়কে হাতজোড় 
করে স্থশীলা বললেন যে তিনি ছাড়া তার আর আশ্রয় দাতা কেউ নেই। 
তাই তাকে অন্থরোধ করলেন তার ছেলে বিদেশে বিপদে পড়লে তাকে যেন 
তিনি [দক্ষিণরায়] রক্ষা করেন । স্থশীলা আরও বললেন যে, দক্ষিণরায়ের মুখী 


নিয়ব্ঙ্গের ব্যান বিশ্বাস ও সাহিত্য পঁয়ত্রিশ 


ইন্দ্রকেও হার মানায়, আর সৌন্দধ লজ্জা দেয় মদনকে । তিনি দক্ষিণের 
রাজা, তিনি ছাড়া তাকে আর কে রক্ষা করবে? এই একটি যাত্র তার সস্তান। 
অতএব অন্ুগ্রহপূর্বক তিনি ষেন তাকে রক্ষ। করেন। 

সুশীলার আরাধনায় সন্তষ্ট হয়ে দক্ষিণরায় আবিভূর্তি হয়ে সুশীলাকে 
বললেন যে, তিনি তার ছেলেকে সব রকম বিপদ এবং অস্থবিধা! থেকেই রক্ষা 
করবেন। বিদায়কালে সুশীল! পুষ্প দত্তকে দক্ষিণরায়ের পৃজার প্রসাদ দিলেন, 
আর বলে দিলেন যে যখনই সে কোন বিপদে পড়বে, অথবা যদি তার জীবন- 
হানির আশঙ্কা! দেখা দেয়, তাহলে মে যেন তখনই দক্ষিণরায়ের পদযুগল ধ্যান 
করে। এরপর মাঝির হাতে তাকে সমর্পণ করে স্বশীল৷ তাকে দিয়ে গ্রতিশ্রতি 
করিয়ে নেয় যে, মাঝি সর্বদাই পুষ্প দত্তের মঙ্গল দেখবে । 

মধুকরে চড়ে শুভ মুহূর্তে পুষ্প দত্ত পিতার সন্ধানে যাত্রা করল। সে বড়দহ 
পেছনে ফেলে কল্যাণপুরে বলরামের পুজা সেবে হোগলাপাথরঘাটা অতিঞ্রম 
করে, বারাসাতে অনাগ্ধ শিবের আরাধনা করে খানিয়ায় গিয়ে পৌছায় । 
সেখানে সে দক্ষিণরায়ের পবিত্র স্থানে পূজ। দেয় এবং এর ঠিক সামনের পীরের 
আন্তান! দেখে পুষ্প দত্ত মাঝিকে তার বৃত্তান্ত দিজ্ঞাসা করে । লেখানে বেশ 
কয়েকজন ফকির একটা মাটির টিবিকে পুজা করছিল । মাটির টিবি ছাড়া 
একটি মুগ্ডাকৃতি দক্ষিণরায়ে মৃত্তিও সেখানে ছিল। মাঝি তাকে বড় 
গাজি খাঁর সঙ্গে দক্ষিণরাঁয়ের বিরোধ এবং শেষ পর্যস্ত উাদের মীমাংসার 
কাহিনী সবিস্তারে বর্ণন] করল। একদ। দক্ষিণরায় ও বড় গাজী খার মধ্যে 
প্রচণ্ড বিরোধ বাধে, কেউ কাউকে পরাস্ত করতে পারেন না। স্থটি ধংস হয়ে 
যায় দেখে ঈশ্বর অর্ধ-কৃষ্ণ অর্ধ-পয়গঞ্থরের মুত্তিতে আবিভূ্ত হয়ে উভয়ের মধ্যে 
মীমাংসা করে দেন। সন্ধির সর্ভান্যায়ী ঠিক হয় যে সমগ্র ভাটির [ দক্ষিণের 
জেলাগুলি ] অধীশ্বর হবেন দক্ষিণরায় এবং হিজলীর শাসন ভাগ পড়বে 
কালুরায়ের ওপর আরও ঠিক হয় যে, প্রত্যেকেই বড় গাজী খাঁকে সমান সম্মান 
দেখাবে । সেই থেকে একই জায়গায় বড় গাজী খার মাজার ও দক্ষিণরায়ের 
মুণ্ড মৃূত্তি একই সঙ্গে পূজিত হতে দেখা যায়। এখানেও তাই বড় গাজী খার 
মাজার হচ্ছে এ মাটির ভিবিটি, মুণ্ডমূ্তিটি হচ্ছে দক্ষিণরায়ের ।১৪ 

এইভাবে পুম্প দত্ত দক্ষিণরায়ের পুণ্য পীঠস্থানের পূজার পর সেই স্থান ত্যাগ 
করে ছত্রভোগে উপনীত হয়ে সেখানে ত্রিপুর ভবানীর পুজা দেয়। এর পর 
মগরা পার হয়ে সে গঙ্জাসাগরে গিয়ে পৌছায় । সেখানে পুষ্প দত্তকে সগর 


ছত্রিশ বাঘ ও সংস্কৃতি 


রাজার বংশের বিনাশ এবং ভগীরথ কর্তৃক গঙ্গা আনয়নের বৃত্তান্ত জানানে। 
হয়। তারপর রাজা মার্তগ্ের রাজ্য অতিক্রম করে সে উড়িস্যার উপকূলে গিয়ে 
পৌছায়। এখানে জগন্নাথের পূজা! সেরে সে রামেশ্বরে যায়। এখানে পুষ্প 
দত্ত তার সঙ্গী সাথীদের রামায়ণের গল্প শোনায় । এখান থেকে তাঁরা সদল- 
বলে ক্রমে ক্রমে অতিক্রম করে শ্রীহগ্যদহ, কাকদাদহু এবং জোকাদহ। 

পথ অতিক্রমের সময় সমুদ্র-মধ্যে নান। বিদ্ময়কর দৃশ্য দেখে কখনও তার! 
ভীত-নন্্স্ত হয়, আবার কখনও আনন্দ পায়। রাজদহে পৌছে পুষ্প দত্ত 
একটা অপূর্ব দৃশ্য দেখতে পায়; তার মনে হয় সমুদ্র বক্ষে একট| অপূর্ব সন্দর 
প্রাসাদ দাড়িয়ে রয়েছে । পুষ্প দত্ত খুব আনন্দিত হয়ে তার সঙ্গী সাথীদের 
এই দৃশ্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে, কিন্তু তার সাথীরা সামনে শুধু জল ছাড়া 
আর কিছুই দেখতে পায় না। সমুদ্র অতিক্রম করে পুষ্প দত্ত অবশেষে তুরঙ্গ 
নামে এক শহরে গিয়ে পৌছায়। সে তার সাতটি নৌকাকে তীরে নিয়ে 
আসে। তাদের উপস্থিতির সংবাদ পেয়ে দেশের রাজা রাজ্যের প্রধান 
কোতোয়ালকে পুষ্প দত্ত সম্পর্কে সংবাদ সংগ্রহের জন্যে পাঠান । উপযুক্ত 
উপঢৌকনসহ পুষ্প দত্ত তীরে নামে এবং বাজার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জন্যে 
যাত্রা করে । পথে তুরঙ্গ শহরের অতুল এই্বর্য তাঁর চোখে পড়ে ।১৫ তরঙ্গের 
রাজ! স্থরথের সামনে উপহারগুলি রেখে পুষ্প দত্ত তাকে আপন পরিচয় 
দান করে। 

রাজ! তুরথ সমেছে তাকে তুরঙ্গে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। তখন 
পুষ্প দত্ত বলে যে সে বাস করে বড়দহ নগরীতে | তাদের দ্বেশের রাজা বিখ্যাত 
মদন । তার পিতার নাম দেবদত্ত। বাণিজ্য বাপদেশে তার পিতা বহুদিন 
বাড়ী থেকে যাত্রা করে আর ফেবেন নি। সেতাই তার পিতার সন্ধানে 
এসেছে । তার নাম পুষ্প দত্ত । 

রাজ। স্থরথ পুষ্প দত্তের অপূর্ব পিতৃভক্তির উচ্ছৃসিত প্রশংসা করলেন, 
তারপর সে কি করে তুরঙ্গে এসেছে তা জানতে চাইলেন। পুষ্প দত্ত তার 
আগমন পথের বিবরণ প্রসঙ্গে সমুদ্র বক্ষে দৃষ্ট অপূর্ব প্রাসাদের বিষয় উল্লেখ 
করে । এই অসম্ভব কাহিনী শুনে রাজা! পুষ্প দত্তকে তিরস্কার করেন । 

পুষ্প দত্ত তখন রাজাকে বলে তিনি তার ওপর ক্রুদ্ধ হচ্ছেন কেন। ঘযদ্ধিঞ 
সমুত্র বক্ষে তাকে বৃহৎ প্রানাদ দেখান খুবই কঠিন কাজ, তবুও সে যদি 
তাঁকে ত| না দেখাতে পারে তাহলে তিনি তার সাতটা নৌকাই বাজেয়াপ্ত 


নিষ্নবনেয ব্যান্্ বিশ্বান ও সাহিত্য শাইত্রিশ 


করবেন এবং তার শিরোশ্ছেদে করবেন--এতে তার কোনোগড আপৰ্তিই 
থাকবে না। 

রাজা বললেন বেশ, ঘি তিনি সমুদ্রবক্ষে বিশাল প্রাসাদ দেখতে পান 
তাহলে তার রাজকন্যা লহ সমগ্র রাজত্বই পুষ্প দত্তকে দিয়ে দেবেন। পুষ্প দত্তও 
তখন রাজাকে নিয়ে রাজদহে গেল, কিন্ত কোন ভাবেই সে তাকে মমুদ্রবক্ষে 
প্রাসাদ দেখাতে পারলো না। পরিণামে পুষ্প দত্ত বন্দী হল। রাজা প্রধান 
কোতোয়ালকে আদেশ দ্রিলেন-_পরের দিন পুষ্প দত্তের শিরোশ্ছেদ করতে। 

কারাগারে বন্দী পুষ্প দত্ত দক্ষিণরায়ের স্তব ও বন্দনাগান করতে লাগল। 
পুপ্ণ দত্তের স্তবে দক্ষিণরায় সন্তষ্ঠ হয়ে বললেন তিনি তাকে রক্ষা করবেন। 
পরদিন যখন নগর কোটাল তাকে বধ্যভূমিতে নিয়ে গেলেন, হঠাৎ সেখানে 
বেশ কিছু বাঘ এসে হাজির এবং তাদের সঙ্গে রয়েছেন স্বয়ং দক্ষিণরায়। 
ব্যাম্ববাহিনী সমগ্র তুরঙ্গ নগরীকে বিধ্বস্ত করে ফেলতে লাগলো! । যারা 
পারল তারা পালিয়ে বীচলো, আর যার! ব্যান্ববাহিনীর সামনে পড়ল তারা 
মারা পড়ল। রাজার সেন্বাহিনীও ব্যাপ্রবাহিনীর আক্রমণে ছত্রভঙ্গ হয়ে 
গেল। বাঘের নগর কোটালের গোঁফদাড়ি ছিড়ে ফেলল, তারপর তার 
মাথা ভাঙ্গলো । দক্ষিণরায় নিজে রথে চড়ে বধ্যভূমিতে উপস্থিত হলেন তার 
সেবককে রক্ষ। করতে । রাজ৷ স্রথ দক্ষিণবায়কে যুদ্ধে আহ্বান করলেন । 
বীরত্ব সহকারে সংগ্রাম করেও শেষ পর্যন্ত রাজ। পরান্ত হলেন। 

রাণীর কাছে রাজার মৃত্যু সংবাদ পৌছাল। লঙ্গে সঙ্গে তিনি তার 
শখাঁদের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে হাজির হলেন। তার মাখার চুল অবিন্তস্ত, ছু-চোখে 
জলের ধারা । যেখানে রাজার মৃতদেহ পড়ে ছিল সেখানে রাণী রক্কের অ্োত 
দেখতে পেলেন । তারপর মৃত রাঁজার পায়ের তলায় পড়ে শ্বীয় শিরে করাঘাত 
করে বলতে লাগলেন, কোন্‌ দেবতার সঙ্গে শত্রতার ফলে তাদের এই অবস্থা 
হল? দক্ষিণরায় তখন দববাণী করলেন যে, তিনি দক্ষিণের রাজা । কিন্ত 
তারা তাকে পৃজ1 করেন না, শুধু তাই নয়, তাঁদের এতথানি ওদ্ধত্য যে তারা 
তারই সেবিকার সন্তানের প্রাণ নিতে উদ্যত হয়েছিলেন । এতএব এখন 
আর কেদে কি হবে? এর পর দক্ষিণরায় বললেন ঘে, রাণী যদি শপথ করেন 
যে তিনি তার কন্যার সঙ্গে পুষ্প দত্তের বিবাহ দেবেন, রাজা যদি দক্ষিণরায়ের 
যৃত্তি গড়িয়ে পুজা করেন, তবেই তিনি তীর শ্বামীর প্রাণ ফিরে পাবেন। 

রাণী দক্ষিণরায়ের সর্ভে সম্মত হুলেন। তৎক্ষণাৎ দক্ষিণরায় অমৃত কুণ্ডের 


আটত্রিশ বাঘ ও সংঙ্কাতি 


জল পিঞ্চনে মৃত রাজা এবং তাঁর সৈনিকদের পুনরুজ্জীবিত করলেন। রাজা 
এবং রাণী তাহাদের একমাত্র কন্যা রত্বাবতীকে পুষ্প দত্তের হাতে মর্পণ করতে 
প্রস্তুত হলেন। ইতিমধ্যে দক্ষিণরায় পুষ্প দত্তকে জানিয়ে দিয়েছেন যে 
পুষ্প দত্তের পিতা রাঁজ| স্থরথের কারাগারেই বন্দী । তাই সে যেন বিবাহের 
আগে পিতার মুক্তি চেয়ে নেয়। পুষ্প দত্ত রাজার কাছে দাবী জানাল যে; 
কারাগারের সমস্ত বন্দীদের দায়িত্ব যেন তাকে দেওয়া হয়। রাজাও সে দাবী 
মেনে নিলেন । বন্দীদের মধ্য থেকে পুষ্প দত্ত অনুসন্ধান করে তার পিতাকে 
খুঁজে পেল। পিতার বন্দী হবার কারণ জিজ্ঞাস! করলে দেবদতত জানালেন 
বে তিনি রাজদহে এক বিচিত্র দৃশ্য দেখেছিলেন এবং এই রাজাকে সেই বিষয়ে 
বলেছিলেন। কিন্ত রাজাকে সেই দৃশ্য দেখাতে বার্থ হওয়ার জন্যেই তাকে 
দীর্ঘদিনের মেয়াদে বন্দী হতে হয়। এরপর পুষ্প দত্ত দেবদত্ডের কাছে নিজের 
পরিচয় উদ্ঘাটিত করল। এইভাবে পিতাপুত্র পুনমিলিত হল। এরপর 
পুষ্প দত্ত রত্বাবতীকে বিবাহ করে, পিতাকে বন্দীদশা থেকে মুক্ত করল, তারপর 
নিজেদের বাণিজাতরী নিয়ে দেশে ফিরল । রাজা মদন দক্ষিণরায়ের বীর্ধবত্বা 
এবং অলৌকিক ক্ষমতার কথা জানতে পেরে তার আরাধনা করল। দেবদত্ত 
তার পূজা করলেন । এইভাবে সর্বত্র দক্ষিণরায়ের পূজা প্রচলিত হুল 1১৬ 

এই বর্ণনার মূল অংশটুকু দক্ষিণরায় এবং বড়ো গাজী খার সংগ্রামের 
যধ্যেই সীমাবদ্ধ । এছাড়া বাকি অংশটুকু চণ্তীমঙ্গলের ধনপতি উপাখ্যানের 
আদর্শে রচিত। এই চণ্তীমক্গল কাব্য মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের এক 
উল্লেখযোগ্য রচনা এবং যার সাহিত্যিক মূল্যও অপরিসীম । দক্ষিণরায় এবং 
বড়ো গাজী খাঁর কাহিনীর মধ্যে কিছুটা! এতিহাসিকতা৷ আছে বলে আমরা মনে 
করতে পারি। যেহেতু দক্ষিণরায়কে এতিহামিক বাক্তি বলে মনে করা হয়, 
সেহেতু হুন্দরবন অঞ্চলের পটভূমিকায় বড়ো গাজি খারও কিছুটা এতিহাসিক 
পরিচয় রয়েছে বলে অনুমান করা যায়। 

কয়েকজন মুসলমান কবিকেও উক্ত বিষয় অবলম্বনে কাব্য-কবিতা রচনা 
করতে দেখা যাচ্ছে। বাঘ হিন্দুদের মত মুসলমানদের কাছেও ভীতিপ্রদ | 
তাই ছুই সম্প্রদায়ই একই ভাবে বাঘের হাত থেকে বাচতে সচেষ্ট হয়েছে। 
নিম্ন বাংলায় বিশেষত ২৪ পরগণার মুসলমান সমাজে রায়মঙ্গলের মূল অংশের 
অনুরূপ কাহিনী প্রচলিত আছে। সম্ভবত উভয় সমাজে প্রচলিত কাহিনীই 
একই উৎসক্ষেত্র থেকে জন্মলাভ করেছে । “বনবিবি-জহুর”৯৭ নামের একটি 


নিয়বঙ্গের ব্যাত্র বিশ্বাম ও মাহিতা উনচন্লিশ 


কাবো হিন্দুদের দক্ষিণরায় কল্পনা এবং মুসলমানদের “বনবিবি*১৮ কল্পনার মিশ্রণ 
লক্ষ্য করা যায়। এটি নিঃসন্দেহে রায়মঙ্গলের মুসলমান সংস্করণ। সংক্ষেপে 
এর কাহিনীটি এই রকম : 

কলিঙ্গ নগরে এক সওদাগর বাম করত। একদিন সে মধু ও মোম সংগ্রহ 
করবার জন্য সুন্দরবনের দিকে নৌকা যাত্রা করল। এই যাত্রায় তার 
ভাইপোও সঙ্গী হল। এই বালকটির নাম ছুখে। ছুখে ছিল তার দরিক্ন 
বিধবা! মায়ের একমাত্র সন্তান । একমাত্র পুত্রকে গভীর অরণ্যে পাঠিয়ে তার 
মা সজল নয়নে বনবিবিকে বললো ষে, তিনি হচ্ছেন বিপদহারিণী মা--তাই 
তিনি যেন তার একমাত্র পুত্র ছথেকে বক্ষা করেন । 

এদিকে দলবল নিয়ে সওদাগর গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করল। দক্ষিণরায়ের 
পূজা করে সওদাগর নৌকা থেকে নামল, ছুখে রইল নৌকার মধ্যেই । সারাদিন 
সওদাগর ও তার লোকজনেরা বনের মধ্য ঘুরে এক ফৌটাও মধু পেল ন1। 
দক্ষিণরায় ছলনা করে সমস্ত মধু গোপন করে ফেলেছিলেন । দারুণ হতাশা 
নিয়ে সন্ধ্যায় সওদাগর নৌকায় ফিরে এল, এবং অবসন্ন দেহে অল্প সময়ের 
মধোই সে ঘুমিয়ে পড়লো! | স্বপ্ে দক্ষিণরায় আবিভূতি হলে সওদাগর তাকে 
তার দুরবস্থার কথা জানাল । এবং তিনি যদি তাকে মধু ও মোম পেতে 
সাহায্য না করেন তবে তার চোখের সামনেই সে দেহত্যাগ করবে । দক্ষিণরায় 
বললেন ছুখেকে তার কাছে বলি দিলে সওদাগরের মনস্কামন| পূর্ণ হবে। 
প্রথমে সওদাগর অন্বীকৃত হলেও পরে ছখেকে দক্ষিণরায়ের কাছে বলি দেবে 
বলেই মনম্থ করে; এতে দক্ষিণতায় প্রসম্গ হয়ে তার নৌকা মোম ও মধুতে পূর্ণ 
করে দিলেন । দেশে ফেরার সময় সওদাগর ছুখেকে নৌকা থেকে ঠেলে জলেতে 
নামিয়ে দ্রিল। দুখে কোনমতে নদীর তীরে আসে । অমনি দক্ষিণরায় 
বাঘের রূপে তাকে গ্রাস করতে উদ্ধত হল। তখন দুখে দুই চোখ বুজে 
বণবিবির শরণ নিল। বনবিবিও দুখের ডাকে নাড়। দিয়ে হাজির হলেন এবং 
ছুখেকে কোলে নিলেন । ব্যান্ররূপী দক্ষিণরায় তৎক্ষণাৎ পালিয়ে গেলেন । 
বনবিবির আদেশে তার ভ্রাতা জঙ্গলী দক্ষিণ রায়কে বন থেকে তাড়িয়ে দিতে 
গেল। দক্ষিণ রায় তখন জেন্দা গাঁজিব [ বা বড় গাজী খা ] শরণাপন্ন হলেন । 
জেন্দা গাজি তাকে অভয় দিলেন । বনবিবিও তখন দক্ষিণরায়কে ক্ষমা 
করলেন । এই কাব দক্ষিণরায়ের ওপর বনবিবির আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, 
কিন্তু রায়মঙ্গলে বড়ে! গাজি খার সঙ্গে দক্ষিণরায়ের সদ্ধি দেখান হয়েছে। 


চল্লিশ ৰাঘ ও সংস্কৃতি 


রায়মঙ্গলের পরবর্তাকালের একজন কবি কষ্ণরাম 'রায়মঙ্গলে'র প্রাচীনতম 
কবিরূপে মাঁধবাচার্ষের নামের উল্লেখ করেছেন । কিন্তু এই মাধবাঁচার্ষের কাঁব্য- 
কাহিনীতে সন্তষ্ট না হয়ে দক্ষিণরায় পরবর্তাকালের একজন কবিকে স্বপ্নের 
মাধ্যমে এই কাহিনী অবলম্বনে কাব্য রচনার নির্দেশ দেন। এই মাধবাচার্যই 
সম্ভবত চণ্ডীমঙগলের বিখাত কবি মাধবাচার্য। কিন্তু আমর এ পর্স্ত 
মাধবাঁচার্যের লেখা বাক়মঙ্গলে'র কোন প্ুথির সন্ধান পাইনি । চট্টগ্রামে 
মাধবাচার্য রচিত গঙ্গামঙ্গল' কাব্য প্রচলিত আছে; কিন্তু কোথাও রায়মঙ্গলের 
উল্লেখমাত্র নেই | 

এব পরেই উল্লেখ করতে হয় কষ্ণরামের, ধিনি “বায়মঙ্গল” কাব্য রূচন। 
করেছিলেন । বাংলায় বর্ণনামূলক লোককাব্য রচনার রীতি অন্থসরণে এই 
কবিও তার কাবা রচনার উৎসের বিবরণ দিয়েছেন । সেটা এই রকম £ 

খাসপুর নামে একটা বিখ্যাত পরগণা আছে। এখানেই আছে বাদিন্য। 
ন।মে একটি জায়গা । সেখানে ভাদ্রমাসের এক কোন সোমবার কবি গিয়ে 
রাত্রে এক গোয়ালার গৃহে নিদ্রা গিয়েছিলেন । ভোর রাতে তিনি স্বপ্র দেখলেন 
যে একজন বিরাট পুরুষ ব্যাপ্র পৃষ্টে আরোহণ করে তার সামনে আবিভূতি 
হলেন। তিনি অতান্ত স্থপুরুষ। এই দীখারৃতি পুরুষের হাতে রয়েছে তীর ও 
ধন্গক। তিনি নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন যে তিনি দক্ষিণরায় এবং তাকে 
নিয়ে পাঁচালী রচন। করার নির্দেশ দিলেন কবিকে । তারপর সেই পাঁচালী 
নিম্নবঙ্গের জেলাগুলিতে [য। আঠারো-তাটি অঞ্চল নামে পরিচিত ] প্রচারিত 
হবে। দক্ষিণরায় বলেন যে, পূর্বে মাধবাচা নামে এক কবি তার সম্মানে 
কাব্য রচনা করেছিলেন, কিন্তু তা তার পছন্দ নয়। মাঁধবাঁচার্য তার কাব্যে 
দণ্ুদানের ক্ষেত্রটির কথ! উল্লেখ করেন নি, শুধু তাই নয়, সেখানে বণিককে 
দিয়ে পাশ! খেলান হযেছে । কাব্যটির ভাষাও খুব ্লীল নয়। তার সম্মানে 
রচিত কাবোর বিষয়ে গায়েনদেরও কোন জ্ঞান বা পরিচয় নেই। তাই তারা 
জাগরণ পালা গান করে, অন্থান্ত পালাও গায়। গায়েনরা যতপব আজে বাজে 
গান গায় এবং যা নাকি মউল্যা এবং মলঙ্গিরা খুব রসিয়ে উপভোগ করে । 
অতএব কবি যাতে ভালভাবে কাব্য রচনা করতে সমর্থ হন, সেজন্তে দক্ষিণরায় 
কবিকে এক বিশেষ ক্ষমতা দান করেই অস্তহিত হয়ে যান। সমগ্র বাংলা 
লোক-সাহিত্যের ক্ষেত্রে এটা একট! অদ্বিতীয় ব্যাপার । দক্ষিণরায় কবিকে 
আরও নির্দেশ দিয়েছিলেন যর্দি কেউ তীর কাব্য পছন্দ না করে তাহলে কৰি 


নিম্নবন্গের ব্যাত্র বিশ্বাস ও সাহিত্য একচল্লিশ 


যেন বাঘের সাহাযো তাকে এবং তার সমগ্র পরিবারকে ধ্বংস করেন এবং এই 
ধবংম করার ক্ষমতাও তিনি কবিকে দেন। কিন্তু তবুও কবি নিজেকে 
এই কাব্য রচনার উপযুক্ত বলে বিবেচনা! করলেন না; নিজেকে এক্ষেত্রে একান্ত 
বালক বলেই মনে করলেন । তখন দেবত৷ নিজেই নিজের প্রশংসাস্চক গান 
গাইতে থাকেন এবং কবিকে তা শোনান । এর ফলেই কবি কষ্ণরাম পাচালী 
রচনায় উদ্ব,দ্ধ হয়ে রায়ের পাদপন্ম শরণে দেবকাধে ব্রতী হন। 

এখানে কবি তার কাব্য বচনার সময়-কালও নির্দেশ করেছেন, যা থেকে 
জান। যাচ্ছে যে কবি কৃষ্ণরাম তার কাব্য রচনা করেছিলেন ১৬*৮ শকাৰে 
অথব]1 ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দে । 

এই কাব্যে কবি তার যে নিজের আত্মপরিচয় দিয়েছেন তা হল এই রকম : 
কৃষ্ণরাম; যিনি নাকি অনন্তমনা হয়ে রায়ম্ঙগল রচন। করেছেন তিনি হলেন 
নিমতার কায়স্থ বংশোড্ভুত ভগবতী দাসের পুত্র! এর থেকেই আমরা জানতে 
পারি যে কবির বাসস্থান ছিল নিমতা। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই নিমতা৷ সম্পর্কে 
বলেছেন যে কবি কৃষ্ণরামের বাসস্থান এই নিমতায়--কলকাতা থেকে ৪ ক্রোশ 
উত্তরে এবং বেলঘরিয়া৷ রেল স্টেশনের পূর্বদিকে আধ ক্রোশ দূরে অবস্থিত । 
কৃষ্ণরাম তীর জীবিতাবস্থাতেই কবি হিসাবে খ্যাত হয়েছিলেন । এখনও 
এমন ছু-একজনের সাক্ষাৎ এখানে পাওয়া যাবে মারা কবি কৃষ্ণরামের কথা স্মরণ 
করেন এবং কবির ভিটেটাও দেখিয়ে দেন। একশ বছরের ওপর গ্রামের 
এঁ বাসভূমিতে কেউ বাস করে না, তবু প্রধান লোকের। বান্টি যে কবির 
তা বিশ্বান করেন। কৃষ্ণরামের পরিবারের কেউ নেই এবং তাঁর কোন 
সন্তান-সন্ততি ছিল কিনা তা কেউ বলতে পারে ন1। 

কৃষ্ণরাম ছিলেন একজন পণ্ডিত ব্যক্তি। কাব্য রচনায় তিনি যথেষ্ট 
পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন । কোন কোন ক্ষেত্রে পরিচিত সংস্কৃত শ্লোকের 
বাংলায় পদ্য অন্তবাদে ঘথার্থ নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখেছেন । কবির পাণ্িত্য 
তার কাব্যকে সরল এবং রমণীয় হতে বাধ? স্থষ্টটি করেনি । 

এ-পর্বস্ত ধাদের কথা বল! হয় তার। ছাড়া এই বিষয়ে আর কেউ কিছু 
লিখেছেন কি না এমন আমার জান! নেই। রায়মলের দেবতা নিছকই 
স্থানীয় এক জনপ্রিয় দেবতা । এই কাব্য এবং দেব-কল্পন! ছুই-এর-ই উদ্ভব 
নিম্নবঙ্গ অঞ্চলে হয়েছিল; কারণ এই অঞ্চলেই বাঘের উৎপাত বা ব্যাপ্রজনিত 
ক্ষতির পরিমাণ সর্বাধিক | সম্ভবত তাই অন্যত্র এর প্রসার ঘটতে পারে নি। 


বেয়াল্লিশ বাঘ ও সংস্কৃতি 


আমরা প্রাচীন কোনো হিন্দু পুরাণ অথব! হিন্দু বা বৌদ্ধ স্থাপত্যে ব্যার্-বাহন 
কোন দেবতা পরিচয় পাই নাঁ। তাই এই কাব্য এবং দেবতা সম্পূর্ণরূপে 
বাংল! দেশের বিশেষ এক অঞ্চলের কল্পনা-ক্ষেত্রে জন্ম লাভ করেছে ।, এর 
পাশাপাশি উত্তর বাংলায় আর একজন জনপ্রিয় ব্যাপ্র দেবতা আছেন ধার 
নাম সোনারায়, ধার নামে একাধিক পাল! রচিত হয়েছে । ঠ্যমনসিংহ 
জেলার পূর্ববঙ্গ গীতিকায় এক ব্যান্র দেবতার পরিচয় পাওয়া! যাচ্ছে “বাঘাইর 
বয়াত' নামে ঘ। প্রচলিত | নিম্ন বের মুসলমানগণের পৃষ্ঠপোষকতায় আজও 
বড়ে! গাজি খান, কালু গাজি খান, বনবিবি প্রমুখের মজে দক্ষিণরায়ের কর্তৃত্ব 
স্থপ্রতিষ্ঠিত। এই অঞ্চলের মুসলমানদের মধ্যে যেমন দক্ষিণরায়ের প্রভাব 
বিদ্যমান, তেমনি হিন্দুদের মধ্যে বড়ো গাজি খান এবং কালু গাজি খানের 
প্রভাব একইভাবে বর্তমান রয়েছে। সমগ্র ২৪ পরগণা, মেদিনীপুরের 
দক্ষিণাঞ্চলে বড়ো গাজি খান, কালু গাজি খান এবং দক্ষিণরায় ব্যান্রদেবত! রূপে 
হিন্দু এবং মুসলমানগণের কাছ থেকে সমান ভাবে শ্রদ্ধা পেয়ে থাকেন। এই 
কারণেই-_এই দ্রেবতাদের নিয়ে যে সাহিত্য রচিত হয়েছে তার উপাদানও 
ংগৃহীত হয়েছে হিন্দু এবং মুসলমান উতয় সম্প্রদায় থেকেই। 
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বকম হয়ে গেছে। দ্রষ্টব্য £ স্বকুমার সেন £ “বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস 
[ কলিকাতা ১৯৪০ ] £ পৃ. ৬৩৮। 

১২, কৃষ্ণরাম দাস: “রায়মঙ্গল' £ কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথি £ 
সং ১৭৯৮ £ পৃ. ১ খ। 

১৩, এই কাহিনীর জন্য ১২নং টীকার পুথি দ্রষ্টব্য 

১৪, নগেন্দ্রনাথ বস্থ তার “বিশ্বকোষ গ্রন্থে কলিকাতা ১৩০৪ বঙ্গাব্ধ £ 
খণ্ড ৮: পৃ. ২৮৯ ] রাঁয়মঙ্গলের কাহিনী এখানেই শেষ করেছেন। 

১৫. ড, সুকুমার সেন তার “বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস? [পৃ. ৬৪৫ ] গ্রন্থে 
বলেছেন যে এর পরবর্তী অংশের পুঁথি খগ্ডিত। কিন্ত আমর] নিঃসন্দেহ যে 
এই পুঁথি বলতে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এ পুথির কথাই বলেছেন; 
কারণ তিনি রায়মঙ্গল কাব্যের আলোচন। কালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
পুঁথিকেই প্রমাণ মেনেছেন [ তুলনীয় পৃ. ৬৩৯ ]। কিন্তু আমার মনে হয় তিনি 
নিজে চোখে পুথিটি দেখেন নি। কেনন। যেখান থেকে তিনি পুথিটিকে 
খপ্ডিত বলেছেন তার পরে আরো দশটি পাত [ ১৬-২৫] বা কুড়িটি 
পৃষ্টা রয়েছে । এবং উপরোক্ত যে কাহিনীসার তার সবটাই ওখানে পাওয়া 


চুয়াল্লিশ বাঘ ও সংস্কৃতি 


যাবে। বর্তমান*আলোচনায় আমরা উক্ত পুথিটির আগাগোড়াই ব্যবহার 
করেছি। 

১৬. পুর্ব কথিত পুঁথি এখানেই শেষ | অধিকন্ত, আমরা এ-ও দেখতে 
পাচ্ছি যে পূর্বের কাহিনীসারে আমরা যে পুষ্প দত্ত এবং দেবদত্তের উল্লেখ 
করেছি তার পূর্ণাঙ্গ পাঠও এখানে রয়েছে । অবশ্ঠ শেষের দিকে পুঁথির 
কয়েকটি চরণ খোয়া যেতে পারে; কারণ, শেষের দিকে অস্ত্য মিলের ব্যত্যয় 
ঘটতে দেখা খাচ্ছে । এতে কাহিনী-বর্ণনায় কোন ক্রটি ঘটে নি। এবং এই 
অঙ্গহানিও উপেক্ষণীয় । এ-ছাড়1 এ বিষয় নিয়ে আর কোন কাহিনীও রচিত 
হয় নি। রাজা! প্রভাকর এবং কালু রাঁরকে নিয়ে উক্ত সংক্ষিপ্ত কাহিনী কাবোর 
মতো, সম্ভবত পৃথক কোন কাব্য আর রচিত হয় নি। এমনকি রায়মঙ্গলের 
মধ্যে তা সন্গিবিষ্টও হয় নি। 

ড স্বকুমার সেন তীর “বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস” [ পূরকথিত 

২স্করণের ৬৩৯-৪৫ পৃষ্টা দ্রষ্টব্য] গ্রন্থে যে কাহিনী বর্ণনা ফরেছেন তা৷ অসম্পূর্ণ ও 
ক্রটিপূর্ণ। তিনি উল্লেখ করেছেন যে দেবদত রাজদহে এক বিম্ময়কর দৃষ্ 
অবলোকন করেন, কিন্তু গুথিতে সে-রকম কিছুই নেই। পুঁথি অনুসারে 
পুষ্প দত্তই রাজদহে বিন্ময়কর দৃশ্য দেখেন__দেবদত্ত নন। তাঁ-ছাড়া, তার মতে 
পুথি যেভাবে আরম্ভ হয়েছে তার'বিন্দুমাত্র আভাষ কাব্যটির মধ্যে নেই । 

১৭. মুনশী বৈচুচ্দীন কর্তৃক রচিত এবং ১২৮৪ বঙ্গাব্দ [ ১৮৭৮ খ্রীঃ ] 
৩৩৭1২, অপার চিৎপুর রোড, কোলকাতা থেকে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় । 

১৮. কেউ কেউ এই বনবিবিকে অবণ্যদেবী রূপে মনে করেছেন [দ্রষ্টব্য £ 
৩, 0. 17৬11052072: 11%5501716776 72222 : 00278] 01 015 1060911 
10600 01 1.600৩73 : ৬০1. 5. 0167 ]| বনহুর্গা নামে বঙ্গীয় হিন্দুদের এক 
লৌকিক দেবী আছেন, ধার সঙ্গে এ মুসলমানী কাহিনীর বনবিৰির গোত্রে মিল 
থাকলেও চরিত্রে নেই । নেপালে ছুর্গী বা নব পত্রিকার নামই বনছূর্গা। 

১৯. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী £ “কিষ্তরামের রায়মঙ্গল' £ সাহিতা £১৩** বঙ্গাব 
[৪১৮৯৪ ] £ পৃ ১১২-৩। 

২০, প্রবন্ধকারের অনুমতিক্রমে 727 21 77476 টত্রমাসিকের ৬০1, 
এসেসে 19100 1947, ০. £ সংখ্যার 2%2 21267081127 25 
1/6121076 2:2০ 82781 প্রবন্ধটির অন্থবাদ এখানে মুক্রিত হয়েছে। 

৫ 


পুরাতত্ব ও লোককথায় ব্যাত্ব সংস্কৃতি 
হাইন্শ মোদে [ ১৯১৩--] 
নিবন্ধটির শিরোনাম একটু অদ্ভুত মনে হতে পারে, সেজন্য এ-নাম 
বাছাই-এর একট ব্যাখ্যাও প্রয়োজন ৷ পুরাঁতত্বে “সংস্কৃতি কথাটি ব্যবহৃত 
হয় কোন এক বিশেষ সাংস্কৃতিক একককে অপর-সব সংস্কৃতি থেকে অনন্যরূপে 
দেখানোর উদ্দেস্টে। অনেক সময় সিরিয়া মেসোপটেমিয়ার হালাফ সংস্কৃতি 
কিংবা উন্ধক সংস্কৃতির মত, নয়ত কখনো কখনে। বৃহত্তর আঞ্চলিক নাম 
দিয়ে বোঝানে সিন্ধু-উপত্যকাঁর সভ্যতার মত পুরাতাত্বিক খননের অঞ্চলের 
নামে সেই অনন্ততার পরিচয় দেওয়া হয়ে থাকে । এর প্রতোকটির ক্ষেত্রেই 
নামট] কতকটা আকম্মিকভাবে এসেছে । অন্য অনেক স্থবিধাজনক সংজ্ঞা দয়ে 
সে নাম অনায়াসে বদলানোও চলতে পারতে।। সেজন্য আমাদেরও ইচ্ছা 
হলো, ব্যাপ্ব ও সিংহ এই নাম ছুটি দিয়ে কয়েকটি বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক এককের 
অনন্যতা প্রতিপাদন, আর অন্য কিছু নয়--অস্তত যুক্কিবিস্তারের প্রথম 
স্তরগুলিকে তো। বটেই । আরও নান] উপাদানের সাহাধ্য নিয়ে তবেই 
ব্যাপকতর এ্তিহাসিক সিদ্ধান্তে পৌছানো সম্ভব হতে পারে। 
কতকগুলি স্থপরিচিত ঘটন। নিয়ে আলোচনার মুখপাত করা যাক । হরপা 
সংস্কৃতি, কিংবা সিন্ধু উপত্যকার সংস্কৃতিতে সীলমোহরগুলির উপরে যে 
অসাধারণ জীবের ছাপ আছে তা হল ব্যাত্্র, সিংহ সেখানে অঙ্গুপস্থিত । আবার 
এঁ সমসামস্ষিক মিশরের সংস্কৃতির তুলন। করলে দেখবো সেখানে সিংহ হচ্ছে 
রাজকীয় জীবের মর্ধাদায় সমামীন, অথচ প্রাচীন মিশরীয় সংস্কৃতিতে ব্যান্্ের 
কোন প্রতীক খুঁজে পাওয়া যাবে না । এ থেকে শ্বচ্ছন্দে এই তর্ক কর! চলে 
যে মিশরীয়ের! শুধুমাত্র সিংহের পরিচয় জানত, আর পুরাকালে ভারতের 
উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে ব্যাত্ই ছিল একমাত্র স্পরিচিত | হয়ত এ যুক্তি মিশরের 
ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও হতে পারে ; কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে আমর! নিশ্চিতরূপে 
সেকথা বলতে পারি না। সে দেশে নিংহও সত্যি সত্যি থাকতে পারে, অস্তত 
পরব্্তা যুগে তো৷ এ সব অঞ্চলে সিংহের বসবাস ছিলই । 
তর্কটি আরও টেনে নিয়ে বাপারটাকে পরিষ্কার কর। যাক। পরবর্তী কালে 
ভ:রতে, অন্তত মৌর্যযুগ থেকে জীবজগতের মধ্যে সিংহকেই রাজকীয় মর্যাদ। 


ছেচজিশ বাঘ ও সংস্কৃতি 


লাভ করতে দেখা যায়। অথচ একথা অনেকেরই জান। যে বিদেশী পর্যটকের 
সকলে ব্যাত্রকেই ভারতে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করতেন। সারনাথ 
সূুপশীর্ষের যে সিংহ্মূর্তি আজও ভারতের জাতীয় প্রতীকরূপে স্বীকৃত সেই 
সিংহ যে ভারতের অতি ছুর্লভ জীব তা খুব কম লোকই জানে-_কিন্ত 
রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার'-এর দেখ! মিলবে পৃথিবীর যে কোন চিড়িয়াখানায় । 
পিংহলেও সিংহ রাজকীয় মধাদায় মহিমময়। অথচ সবাই জানে যে এই দ্বীপে 
ব্যাপ্ত বা সিংহ কিছুই দেখা যায় না এবং কোনকালে তারা ছিল বলেও 
জানা নেই। 

আমার একথ! বলার উদ্দেশ্য হল এই যে, একটি বিশেষ দেশ বা সাংস্কৃতিক 
অঞ্চলে সত্যি সত্যি কোন জীবের অস্তিত্বের পরিচয় থাকা আর সেই 
দেশের শিল্প-সংস্কৃতিতে এ জীবের প্রতীকের প্রতিফলনের মধ্যে বিরাট পার্থকা 
থাকে । এটা অবশ্য ঠিক যে একেবারে আদিতে ঘটনা! কখনই এমন হতে পারে 
না। প্রাচীনতম যুগে যে-দেশে কোন জীবের প্রতীকী প্রতিফলনের পরিচয় 
পাওয়া যায় সে দেশে এ বিশেষ জীবটির সমসাময়িক অস্তিত্ব বর্তমান থাকতেই 
হবে_-অন্থমানের ক্ষেত্রে তো বটেই । যে সব অবস্থার কথা বল| হল তার জন্য 
দায়ী হচ্ছে এতিহাসিক উন্নতি, সামাজিক, ধর্মীয় এবং অন্যান্য নান] সাংস্কৃতিক 
ঝোক। 

এসব জীবের ছবি প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই পাওয়া গেলেও এদের সম্বন্ধে 
সাহিত্যিক নজীর য1 পাওয়! যায় তা অনেক পরের--এ সবের কোনটাই পীচ 
হাজার বছর আগের পৃথিবীতে ছিল না। এর চেয়েও সাম্প্রতিক হচ্ছে 
লোক-সংস্কৃতি সংক্রান্ত ষত দিনক্ষণ ঠিক করা নথিগত সাক্ষ্যসাবুদের উপাদান। 
এসব উপাদানের অধিকাংশেরই ভিত্তি হচ্ছে সাম্প্রতিক কিংবা বর্তমানকালে 
সংগ্রাহক ও পণ্ডিতদের যত মন্তব্য ও টোকচা। তা সত্বেও এর অর্থ এই নয় 
যে, উপাদানগুলির উত্তবের কাল আর তাদের নথিভৃক্ত করার সময়ের নি 
কাল ছুটোই এক | যেসব ছবির প্রতীকের দিন ক্ষণ পুরাঁতাত্বিক মতে স্থির করা 
হয়েছে তাদেরই একমাত্র প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করা চলে, কেন না তাছাড়া অতি 
প্রাচীনতম লিখিত নজীরও তার আগের কোন শ্রুতিগত উপাদানের লিখিত 
পুনরাবৃত্তি হওয়। অসম্ভব নয় । লোককথাগুলো যে লিপিবদ্ধ হবার অনেক আগের 
জিনিস এটি এখন সর্ববাদীসম্মত সিদ্ধান্তেই পরিগণিত হয়েছে । তাদের প্রাচীনত্বের 
প্রমাণ নিতে হবে আম্ষঙ্গিক অন্য নানা উপাদানের সঙ্গে তুলনা করে । 


পুরাতত্ব ও লোককথায় ব্যাস্ত সংস্কৃতি সাতচল্লিশ 


দিন ক্ষণের সাক্ষ্যসাবুদের সমস্যা ছাড়াও আমাদের বক্তব্য বিষয়টি সম্পর্কে 
আর এক গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে। শিল্প ও সাহিত্যের জীবজন্তর আকৃতি 
মানুষের মাধ্যমেই অঙ্কিত হয়। সুতরাং তা সমস্তই হচ্ছে মানুষের চোখে 
দেখা! আর প্রায়ই ঘ! হয়, মান্ষের কল্পনায় জারিত। জীব্জন্ত দেখতে যেমন 
স্বাভাবিক আরুতির হতে পারে, তাঁদের বর্ণনাও তেমনি স্বাভাবিক হতে পারে; 
আবার তা মানুষের আপন প্রাতিভাগ্রস্থত স্বাধীন আবিষ্কার হওয়াও বিচিত্র 
নয়। এ ব্যাপারে লোক-কথার উপাদানসমূহ হচ্ছে সবচেয়ে বোধগর্ভ উৎস; 
কারণ তাদের মধ্যেই প্রতিফলিত হয় নান! ধরণের সম্ভাবন1। চিত্রধর্মী অনুকৃতি 
অনেক লীমিত। কারণ তা যেমন চেন! যেতে পাবে, তেমনি নাও চেনা যেতে 
পারে। যদি প্ররুত প্রতিকৃতি থেকে মে-সব চিত্র,খুবই "বিকৃত হয়, তাহলে 
টাকামূলক ব্যাখ্য1 ব্যতীত তাদের সনাক্ত করার কোন উপায়ই নেই । আবার 
পুরাকালের সাহিত্যে এসব খুঁটিনাটি বর্ণনারও তেমন বাহুল্য নেই। 

প্রাচীন সাহিত্য ও লোৌককথা থেকে আমরা জানি যে প্রায় নব দেশেই 
সিংহ পশুরাজ বলে স্বাকৃত। এ বিষয়ে জাতক, পঞ্চতন্ত্রের আখ্যান, প্রাচীন 
জার্মান ও ফরাপী পশুরগল্প ও অসংখ্য "বিচ্ছিন্ন গল্প ও কাহিনীর উল্লেখ করা 
চলে। সিংহকে পশুরাঁজ বলে স্বীকার করা হলে এই অবস্থাকে সম্পূর্ণ কক্সনা- 
প্রস্থত বলে ধরে নিতে হবে । প্রকৃতিতে মিংহকে দেখে অন্ত জীবের! ভয় পেতে 
পারে, কিন্ত সে কখনই পশুরাজ, অর্থাৎ সাব্ভৌম সম্রাট বলতে খা বোঝায় 
তানয়। জীব-জগতকে লোৌক-জগতের প্রতিফলন রূপে এক্ষেত্রে কল্পনা কর! 
হয়েছে । কিন্ত লোক-জগতের ইতিহাস এক দর্ঘ বিবর্তনের ; আর আমরা 
জানি যে এর প্রথম যুগে রাজ। ও তার মামাজিক মর্যাদা বলতে কিছুই জান। 
ছিল না। স্থতরাং এই প্রাচীন যুগে একটি জীব অপর সব জীবের উপর রাজত্ব 
করবে কখনই সে ধারণ! জন্মাতে পারে না। আদি মাতৃতান্ত্রিক ও পিতৃতান্ত্রিক 
যুগের কথা বাদ দিলে ব্যাপারটিকে সহজবোধ্য করার জন্যে বল! চলে ঘে 
মানবনমাজে রাজতন্ত্রের উদ্ভব ঘটেছে সমাজে শ্রেণীবিভেদ স্যঙ্টি ও নগররাষ্টরের 
উৎপত্তি অর্থাৎ সভ্যতার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে। এ ঘটনার একটা 
মোটামুটি দিন ঠিক করা যায় ৫০০* বছর আগে, যেটাকে আমরা ইতিপূর্বে 
লিখিত নজীরের কাল বলে গ্রহণ করেছিলাম । অতএব আমরা শ্বচ্ছন্দে বলতে 
পারি যে পশুরাজ রূপে সিংহের আবির্ভাব কাল কোনও ক্রমেই ৫*** বছরের 
আগে ধরা চলে না। 


'আটচন্লিশ বাঘ ও সংস্কৃতি 


লোককথা-সংগ্রহ ছাড়াও দৈহিক ও মানসিক নেতৃত্বের প্রতীক রূপে সিংহের 
রাজকীয়ত! ভারতে উত্তম রূপেই হ্বীকৃত। এজন্যে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ভারতীয় 
শিল্পের ভাস্কর্ষে খোদিত বুদ্ধদেবের অসংখ্য সিংহাসনের কিংবা রাজারাজড়ারা ও 
মহান ব্যক্তিদের সিংহ দিয়ে নাম বা উপাধির উল্লেখ না করলেও চলে। 
খসিমার-এর মতে [আলটিগ্ডিসেন লেবেন, বালিন, ১৮৭৯, পৃঃ ৭৮-৭৯ ] 
ধণ্থেদে সিংহের সকল অঙ্গের পরিচয় থাকলেও কোথাও তাকে পগুরাজরূপে 
উল্লেখ কর! হয়নি । লিমার বলেন, ব্যাপ্রের বসতি বাংলার জঙ্গলে ছিল 
বলে থণ্থেদে ব্যাপ্রের উল্লেখ নেই। [ কথিত আছে যে বৈদিক আর্ধেরা সিন্ধু- 
সভ্যতা ধ্বংস করে, আর স্রক্ষিত নগরগুলি দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল । 
একথা সত্য হলে বলতে হয় যে তারা ব্যাপ্র সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল !-_ লেখক 
এ বিষয়ে ৎসিমার যুক্তি গ্রহণযোগা নয়, কেন না সিন্ধু উপত্যকার আদিম 
বাসিন্দাদের কাছে সিংহের বদলে ব্যাপ্র বেশি পরিচিত ছিল। এখানে একট! 
জিনিস স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে সিংহ-ব্যাপ্রের প্রশ্ন মোটেই ভূগোলগত নয়। এ 
হচ্ছে ইতিহাসগত ! এই জাতীয় তুলনামূলক বিচারে, চিরকাল যা ভেবে আসা 
হয়েছে_ব্যান্র মোটেই পশ্চিমাঞ্চলের মিংহের বিরদ্ধে পূর্বাঞ্চলের প্রতীক রূপে 
দাড়ায় নি। বরঞ্চ একথাই বলা সঙ্গত যে, সিংহ পশুরাজ রূপে যেখানে পরের 
এতিহীসিক যুগে পরিচিত,সেখানে বস্ত্র হচ্ছে অনেক প্রাচীন যুগের পরিচায়ক | 
অন্তত ভারতের ক্ষেত্রে তে। বটেই | অণগর্ববেদে ঘে সিংহ অপরিচিত না হলেও 
তার বদলে ব্যাপ্রকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে এই সুপরিচিত ঘটনাটিতেও এই 
বক্তবোর কোন বিরোধিতা হয় না; এতে বরঞ্চ এটাই প্রমাণিত হচ্ছে যে 
অথর্ববেদে এমন অনেক কিছু আছে যা 'প্রাকবৈদিক যুগের । 

আমাদের যুক্তি বিস্তার করতে হলে সাময়িকভাবে ভারতকে ছেড়ে পশ্চিম 
এশিয়ার বিষয়ে আলোচন1 কর দরকার । মেসোপটেমিয়ার আদি স্ুমের 
সভ্যতার যুগে তরী: পূর্ব তৃতীয় সহত্রান্দে সিংহকে সগৌরবে অধিষ্ঠান করতে দেখা 
যায়; অর্থাৎ_-খগ্বেদের যুগের অন্তত হাজার বছর পূর্বের হবে সে ঘটনা । এই 
মেসোপটেমিয়ায়, সমসাময়িক মিশরের মত সিংহ হচ্ছে রাঁজকীয়তার পরিচায়ক ; 
সাহিত্যগত ও ছবির নজীর থেকেই তার প্রমাণ মেলে । কিন্তু পশ্চিম এশিয়ার 
ব্যাপ্তরের বেলায় কি হবে? এতকাল পর্যস্ত একথাই বলে আল হয়েছে যে এ 
অঞ্চলে ব্যাপ্রের অস্তিত্ব ছিল অজানা । কিন্তু সাম্প্রতিক পুরাতাত্বিক 
আবিষ্কার থেকে এই বক্তব্যের বিরুদ্ধতা করা না গেলেও, এর একটা ব্যাখ্য। 


পুবাতত্ব ও লোককথায় বার সম্কংতি উনপঞ্াশ 


দাড় করানো চলে । পশ্চিম এশিয়ায় হয়ত ব্যাদ্রের কোন ভূমিকাই না থাকতে 
পারে; কিন্ত এখানে তার এক অতি নিকট-আত্মীয়, যাকে হরদম তার বদলে 
চালিয়ে দেওয়া হয় সেই চিতাবাঘের ভূমিকার অভাব ছিল না। ভারতে যদি 
যথাক্রম বলতে হয় ব্যান্রপিংহ, পশ্চিম-এশিয়ায় তবে তাকে বলতে হয় 
চিতাবাঘ-সিংহ। 


এশিয়। মাইনরের দক্ষিণে ১৯৬১-৬২ সালের খননকাধের ফলে চাতল- 
হুইউইক অঞ্চলে খ্রীঃ পূর্ব ষষ্ঠ ও সপ্তম সহস্রান্বের এক অত্যুজ্জল ও পরম 
কৌতুহলোদ্দীপক সংস্কৃতির আবিষ্কার হয়েছে যা স্্মেরের চেয়েও অন্তত তিন 
হাজার বছর আগের। | লগ্ন ইলাস্ট্রেটেড নিউজ-এর ৯ই জুন, ১৬ই জুন 
১৯৬২ ও ২৬খে জানুয়ারী, ২র1 এবং »ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৩ সংখ্যার বুল চিত্রিত 
সংখাগুলি আলোচনা করুন। -_লেখক ] 


এখানে আমাদের চোঁখে পড়ে চিতাবাঘের খোদিত ভাস্কর্য ও আকা ছবি; 
আর তার চেয়েও বড় কথ! হল যে, একেবারে রাভ্কীয় ম্্যাদা না পেলেও 
সমাজের সঙ্গে পশুটির ঘনিষ্ঠ সন্বন্ধও প্রকাশিত হয়েছে । চাতল-হছুইউইক 
এবং হালিসার-এ বারংবার একটি দেণীমুত্তি পাওয়া গেছে যার পাশে 
দাড়িয়ে আছে এক চিতাবাঘ । মানুষের পরণে চিতাবাঘের চামড়া ; এমন 
কি ন্বয়ং সেই দেবীও পরেছেন চিতাবাঘের চামড়া । 


পশ্শিম এশিয়ায় একবার চিতাবাঘের এই প্রাচীন গররুত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় 
অন্যত্র আরও সাক্ষ্য প্রমাণাদি পাওয়ার কোন অস্থবিধ হবে না। ১৯৪৪ সালে 
প্রকাশিত একটি গ্রশ্থে আমি হরপ্পা সংস্কৃতি ও সীরীয় এবং ক্রিটো-মীসেনীয় 
ংস্কৃতির মধ্যে ঘনিষ্ঠ এবং পারস্পরিক সম্পর্কের উল্লেখ করেছিলাম; আর, 
এখনকার চাতল-হুইউইকে এবং হাসিলার থেকে নতুন নতুন উপকরণ না পাওয়। 
গেলেও তখনই আদি ক্রীটের শিল্প [ মালয়! কুড়াল ইত্যাদি ] এবং ইরাঁণের 
শিল্পে [ তেপি হিসার-এর ভাস্কর্য ও অসংখ্য ফুলদানীর গায়ে আকা ছবি] বর্ণিত 
চিতাবাঘ ও ব্যাদ্রের সঙ্গে মহেনজোদড়ো ও হরপ্লার শিল্পের সমান্তরালবন্তিতার 
বিষয়ে মন্তব্য করেছিলাম [ মত্রচিত 'ইণ্ডিশে ফ্র,ই কুলটুরেন', ত্রাসেল, 
১৯৪৪ দ্রষ্টব্য ]। এখন আমর! আরও বলতে পারি যে মেসোপটেমিয়ার 
টেল উকাইয়ার মন্দিরে আবিষ্কৃত কতকগুলি আদিতম চিত্রেও চিতাবাঘের 


পৃ বাত ৪ 


পঞ্চাশ বাঘ ও সংস্কৃতি 


প্রতিকৃতি আছে আর সেখানেও চিতাবাঘের চামড়া গায়ে লোক দেখা যায় । 
বোঘাজকই-এর কাছে ইয়াজিলিকাইয়ার বিখ্যাত পবতে খোদ্াইকর। চিতাবাঘ- 
বাহিনী দেবী মুত্তিই এশিয়া মাইনরে শ্রী: পুঃ দ্বিতীয় সহআ্াব্দ অবধি এই 
ধারণার নিরবচ্ছিন্নতার প্রমাণ বহন করছে। 


চাতল হুইউইক ধরণের আদি পশ্চিম-এশিঘ়ার সংস্কৃতি-শিল্পে এবং ধর্ম 
বিষয়ে আশ্চধজনক উন্নতির পরিচয় বহন করলেও, বর্তমানে নগর-রাষ্ট্ 
গঠনের প্রথম স্তরের চেয়ে অন্য উন্নততর কিছু বলে মনে কর। চলে না। 
পরবর্তী স্থমের-নগর-রাষ্ট্ের ধমীয় ও সামাজিক বিষয়ের সঙ্গে এর তুলনা করলে 
দেখ! যাবে যে এখানে রাজা ও তার দরবারের কোন অস্তিত্ই নেই। এর! 
যে লিপির ব্যবহার জানতেন তারও কোন চিহ্ন নেই। এধারণ! যদি সতা 
হয়, তবে চাতল-হুইউইকে পাওয়। প্রধান প্রধান ছু-জাতের পশুর সঙ্গে ধমীয় 
অনুষ্ঠানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকলে তাতে অবাক হবার কিছু নেই, অবশ্ত আমি 
এখানে পশুর হাড়গোড় নিয়ে কোন কথা বলতে চাই না! ষাড় ও চিতাবাঘ 
ছু-এরই দেবীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আর তা! ষেন উর্বরতা-বিগ্যা ও জীবজন্তর 
যাছুর »ঙ্গে অঙ্গার্দীভাবে জড়িত । শিকারী আর আদি-কৃষিজীবীদের প্রতীক 
রূপে ধরা হয়েছে একপাল পশ্তর-পালিক! ও উর্বরতা -বিধাত্রীরূপে দণ্ডায়মানা 
দেবীর মৃত্তিকে ! এই দু-টি ধারাই স্থম্পষ্টভাবে চিতাবাঘ আর ষাড়--এই 
পশুধমী প্রতীক দ্বারা পৃথকীকৃত কর] হয়েছে । 


এই মন্তবাগুলিকে ধর্মীয় ইতিহাসের স্থপরিচিত ভাষায় অনুদিত করলে 
দেখা যাবে যে এই ছুই দেবীমৃত্তি ক্রীট, মেসোপটেমিয়! এবং ভারতেরও একই 
মাতৃকাদেীর বিভিন্ন ধার] ব্যতীত অন্য কিছু নয়। তবে ক্রীট এবং পশ্চিম- 
এশিয়ার কিছুটায় চাতল-হইউইক ধরণের নাবীমৃতিগুলি আদিরূপেই অবিকৃত 
থাকলেও মহেনজোদড়োতে পাওয়া শীলমোহরগুলিতে পশুপালিকা নারীমৃত্তি 
যেন বপাস্তরিতা হয়ে পশুপতিতে পরিণত হয়েছেন । যহেনজোদড়োর শীল- 
মোহরের পশুর পাল পরিবৃত উপবিষ্ট মুন্তি, এবং আরও ছুইটি বাঘকে শাসন 
করে যে ছুটি মানবমৃত্তি দেখা যায় তা স্থস্পষ্টই পুরুষের । [ এসব কাহিনী 
থেকে সৃষ্ট ব্যা্র-কথা বিষয়ে আলোচনা করতে হলে আমার লেখা 'ইশ্ডিষ্বান 
ফোকলোর" : দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম সংখ্যা, জানুয়ারী-মার্চ, ১৯৫৯ পৃ. ১০-১৪ ঃ 


পুরাতৃত্ব ও লোককথায় ব্যাত্র সংস্কৃতি একান্ন 


পত্রে প্রকাশিত প্প্রাচীনতম ভারতীয় উৎন থেকে লোককথার বিষয়বস্ত 
অনুসন্ধান' নামক নিবন্ধ জ্রষ্টব্য |] 


ংখ্য পোড়ামাটির নারী ও পশুর মৃত্তি থেকে একথা সহজেই প্রমাণিত 
হয় যে, মাতৃকাদেকীর উর্বরতা-বিদ্যার দিকটি হরপ্লাধুগে মোটেই অবিদিত 
ছিল না। সেই সঙ্গে আমরা এটাও দেখি যে ভারতে চিতাবাঘের স্থান গ্রহণ 
করেছে ব্যাত্র আর ক্রীট ও পশ্চিম-এশিয়ায় পশু-পালিকা দেবী পরবতী বিভিন্ন 
যুগে বিভিন্ন জাতের পশুর সঙ্গে জড়িত হয়েছেন__কখনও কখনও সিংহের সঙ্গেও । 


এ থেকে সংক্ষেপে বলা চলে যে চিতাবাঘ ও ব্যান্্র এতিহাসিক দৃষ্টিতে 
সিংহের চেয়ে প্রাচীনতর, এবং আদিতে তার জড়িত ছিল কোন দেবীর সঙ্গে । 
স্বতরাং তাদের তাৎপর্যও ছিল ধমীয় । অপর পক্ষে সিংহ হচ্ছে এতিহাসিক 
বিষস্নে নবীনতর, আদতে সে ছিল রাজকীয় প্রতীকম্বূপ, কখনো কখনো 
মাত্র চিতাবাঘ-ব্যান্ত্রের ধর্মীয় তাৎপর্যের স্থান তাকে গ্রহণ করতে দেখা 
যায়। পুরাতাত্বিক উপকরণের ভিত্তিতে বিচারলন্ধ এই ফল এখন লোককথা 

তক্রান্ত উপাদানের বিচারে ব্যবহার কর] চলতে পারে । এখানে আমর] 
ইওরোপীয় লোৌককথার কথা ছেড়ে দিতে পারি; সেখানে সিংহ পশুরাজরূপেই 
অবস্থান করছে--তবে স্পষ্টতই পূর্বাঞ্চল থেকে মে ধারণা ইওরোপে গিয়েছে । 
কি সিংহ, কি চিতাবাঘ, কি বাঘ কোনটাই স্থানীয় জীবজগতের অন্তহুক্তি ময়। 
আমাদের সমশ্য। সম্পর্কে ভারতের লোককথা থেকে অত্যন্ত কৌতুহুলোদ্দীপক 
উপকরণ পাও! ঘায়। অধিকাংশ লোককথাগুলির আলোচন। করলে আমরা 
দ্চ্ছন্দে বলতে পারবো যে শ্রুতি-কথায় ব্যাস্ত্রের ভূমিকা বিরাট ; আর শান্ীয় 
যুগ্গ থেকে বিখ্যাত ও রচনাভঙ্গীতে অপূর্ব যত কাহিনী ভার সমন্তগুলিতে 
সিংহের প্রাধান্য বেশি । 


ফিশেষ খুঁটিনাটির মধো না গিয়েও গোড়াতে আরও ছুটে। মন্তব্য কর! 
চলে। অনেক সময়েই সিংহ ও ব্যাত্র উভয্নে উভয়ের বদলে ব্যবহৃত হয়েছে, 
বিশেষ করে যেস্ব লিখিত কাহিনী অবলম্বনে শ্ররতি-কথা রচিত হয় তাতে 
সিংহকে ব্যান্তরের আদর্শে চিত্রিত করা হয়ে থাকে । এসব কাহিনীতে আর 
একটি মজার মিল হচ্ছে যে, ষে সিংহের সঙ্গী কিংবা বিরোধী সে ব্যাসত্রেরও 
সঙ্গী বা বিরোধী । এই ভূমিকাতে আবার পরস্পর পরিবর্তনষোগ্য ছুটি পশু 


বাহান বাঘ ও সংস্কৃতি 


পাই-_শেয়াল আর খেঁকশিয়াল। অবশ্ত এই পশু ছুটি যেভাবে অদলবদল 
হয় তাতে চিতাবাঘ আর ব্যাপ্ত্রের সঙ্গে যতটা তুলনা করা চলে সিংহ আর 
ব্যাস্ত্রের সঙ্গে ততটা নয় । আমর! প্রমাণ করতে চেয়েছি যে নিংহ ঝা ব্যান্ 
একটি এঁতিহাসিক ক্রমানুসারে উল্লিখিত হয়; আর শেয়াল-খেঁকশিয়াল 
কিংবা! চিতাবাঘ-ব্যান্্ব একই বিষয়বস্তর প্রতীক, এবং প্রকৃতির ক্ষেত্রে এক না 
হলেও বান্তব ক্ষেত্রে গল্পের কথকের কাছে তার! একই। 


তর্ক উঠতে পারে ঘে এখেঁকশিয়ালকে সিংহ কি ব্যা্ের সঙ্গী রূপে কল্পনা 
করা চলে না এই জন্য যে পশুদুটিকে প্রকৃতিতে কখনই একসঙ্গে দেখা যায় না। 
অথচ শেয়ল মৃতদেহ ভক্ষণে অভ্যন্ত বলে শোন। যায় এবং পেজন্য বুহৎ পশুর 
সঙ্গী রূপে থেকে তাদের সংগৃহীত উচ্ছিষ্ট মৃতদেহ ভক্ষণে এরা বেশ রপ্ত । 
ইওরোপের কথাগুলিতে সিংহ আর খেঁকশিয়ালের সম্পর্ক পাওয। যায়; তা হচ্ছে 
আমাদের এক অজানা পশ্তর সঙ্গে একটি পরিচিত পশুর বন্ধুত্বের ঘটনা । 
শখেকশিয়ালের বাসভৃমির সঙ্গে আমরা পরিচিত বলে বুঝতে পারি যে এই 
একসঙ্গে থাকার অর্থ এই নয় যে তারা কোন পারস্পরিক স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্টে 
মিলিত হয়েছে_-এসব গল্প বন্ধদের পারস্পরিক মিলনের কোন কাহিনী নয়; 
তাদের বরঞ্ণ পশুর ভিতর মানবসমাজের প্রতিফলন রূপে কল্পনা করা যায় 
মানব সমাজের রাজা ও তার উপদেষ্ট মন্ত্রীর ছবিই দেখি এদের মিলনের মধ্য | 
এ থেকে সিদ্ধান্ত কর! হয়েছে ঘে প্রকৃতিতে সত্য সত্যই শেয়াল সিংহের সঙ্গ* 
বলে মূল শেয়ালের পরিপর্তরূপে খেঁকশেয়ালীর উল্লেখ হয়েছে। তবে আমি 
এই সব পশুর অভাস ও আচার সম্বন্ধে যে খুব বেশি ওয়াকিবহাল, তা নয়। 
কিন্তু ভারতের গল্পকথার সাক্ষা প্রমাণ থেকে আমার মনে হয় যে প্রকৃতিতে যদি 
আদে ছুটি পশুর মধ্যে কোন সম্পর্ক থেকে থাকে তা আদিতম সম্পর্ক ছিল 
বাত্র ও শেয়ালের মধ্যে । 


ইত্ডিয়ান গ্যন্টিকোম্ব্যারীতে সার বরিচার্ড টেম্পল বলেছেণ যে, সাধারণের 
মতেব্যাপ্রের সঙ্গে সঙ্গে থেকে শেয়।ল তা:দ্র শিকারের সন্ধান যুগিয়ে দেয় আর 
সে শ্রমের প্রতিদান স্বরূপ তাদের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণের অধিকার লাভ করে। 
প্রত্যেক ব্যাস্ত্রেই এক একটি বিশিষ্ট শেয়াল থাকে । এ থেকেই সংস্কৃতে 
শেয়াল ব্যাস্নায়ক বা ব্যাপ্ত্রের চালক বলে বর্ণিত । [ ইত্ডিয়ান এযা্টিকোস্যারী, 
১৮৮২ সালের নভেম্বর সংখা, ৩২০ পৃষ্ঠার ষষ্ঠ পাদটাকা পষ্টব্য | ] 


পুরাতত্,ও লোককণথায় ব্যাপ্ত সংস্কৃতি তিপ্লা 


আমার ধারণ! পণ্ডিতদের তরফে এখনে। বিষয়টির প্রতি তেমন দৃষ্টি দেওয়। 
হচ্ছে না। এ দায় অপিত হয়েছে ভাষাতত্ববিদ্‌দের উপরে; তাদের কাজ হুল 
ভারতের কথ! ও কাহিনীতে খেঁকশিয়াল আর শেয়ালের ভূমিকা! অনুশীলন । 
শাস্ত্রীয় সংস্কৃতি এই ছুই জীবের মধো সুস্পষ্ট পার্থক্য টান! হয়েছে; কিন্তু বাংলার 
বেলায় মোটেই তা হয়নি-_ সেখানে দেখেছি একই নামে পশু ছুটিকে ডাকা 
হয়। কোনও দিন হয়ত একথা প্রমাণিত হবে যে শেয়ালের আদি ভূমিকা 
থেকেই এঁ সব কাহিনীর ব্যাম্ের আদি ভূমিকার প্রমাণ মেলে; তবু যতদিন 
ভাষাতাত্বিক স্থত্র থেকে সমশ্যাটির সমাধান না হচ্ছে ততদিন সঙ্গী পশুটির 
সমশ্তাকে আমি দ্বিতীয় স্তরের গুরুত্বই আরোপ করে আসব। 


ভারতের কাহিনীগুলিতে যেখানেই শিংহের উল্লেখ আছে সেখানেই সে 
রাজকীয় মহিমায় সমাসীন । সাধারণত সে ভয়ংকর, "অকুতোভয়, আবার কখনো 
কখনে। বেজায় বোকা, সঙ্গীসাঘীর পরামর্শের উপর একান্ত নির্ভরশীল । এই 
সব বোকামী আর অন্তের পরামর্শে চলার বিষয় নিয়েই কতকগুলি কাহিনীতে 
সিংহ আর ব্যাপ্রের গুণাবলীর সংযোজন ঘটেছে । আগে যে কথ বলেছি, 
ব্যাদ্বের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বলবত1; কিন্তু সে নিঃসঙ্গ জীব। আপন পরিবারের 
গণ্তীর মধ্যে মাত্র তার সামাজিকতা সীমাবদ্ধ; তবে প্রয়োজন হলে কোন 
বৃহত্তর কারণে আপন জাতির সাহায্যের উদ্দেশ্টে অন্তান্ত বাগ্রের সঙ্গেও সে 
মিলিত হয়ে থাকে। 


এখানেও আমরা এতিহাসিক অন্ুক্রম লক্ষা করতে পারি। ব্যান স্প&তই 
আদিতম সমাজের সভ্যর্ূপে কল্পিত সত্যিকার সভ্য পশ্জগতে মানব 
আচরণের প্রতিফলন মাত্র নয়। সমাজের অন্তান্ত সভ্যের থেকে সে সামাজিক 
ক1ধকলাপের জন্য পৃথক বলে বিবেচিত হুয় না, অসাধারণ বাঁধবস্তার জন্তেই সে 
স্বাতন্ত্রালাভ করেছে । আর নিজের গোষ্ঠীর মধ্যে তার পার্থক্য বয়স ও 
যৌনবিচারে | কি মানুষ কি পশু সমাজের এই সব বিভিন্ন জীবের সঙ্গে তার 
সম্পর্ক এমন খাতে সিংহের মত প্রতুত্ব ও বশ্ঠতাবাদীর সাান্ততম রেশও নেই 
- সম্প্রসারিত গোষীজ'বনের মধ্যেই সমস্ত সম্পর্ক সীমাবন্ধ। শেয়াল তাকে 
"মামা" বলে ডাকে, এমনকি মানুষও এ একই পারিবারিক সম্পক পাতায় 
তার সঙ্গে । এর শ্রেষ্ঠ ও পরিণততম উদাহরণ হচ্ছে বাংলার “মালঞ্চমালা' 
কাহিনীটির সদাশয় ও উপকারী ব্যান পরিবারটি | 


চুয়ানস বাঘ ও সংস্কৃতি 


ব্যাপ্ ষে ঈশ্বরপ্রতিম বা অলৌকিক শক্তির সঙ্গে সংযুক্ত তা খুবই 
ত্বাভাবিক | যদি তাকে আদিম সমাজের অন্যতম সভ্যরূপে কল্পনা করা হত, 
তা হলে সে এমন এক পরাক্রমশালী ও বলিষ্ঠ সভ্য হয়ে দ্লাড়াত যার” শক্তি 
বাড়িয়ে না দেখে উপায় থাকত না। এই জন্যেই ব্যাপ্র শিবের সঙ্গে যুর্ত-_ 
শিব ব্যাপ্াসনে ধ্যান করেন, আবার ছূর্গাও। দেকীর কাহিনীতে ও ছবিতে 
সিংহ ও ব্যান উভয় পশ্খরই উল্লেখ আছে; তবে শিবের সঙ্গে ব্যান্ত্রের সম্পক 
থেকে হয়ত একথ। বল! চলে যে দেবীর সঙ্গেও আগের সম্পর্ক ছিল ব্যাপ্রেরই । 


বাংলার কাহিনীগুলিতে বাপ কখনে। কখনে। দ্েবতারূপে দেখ! দেয় 
[ ব্রাভ্‌লী বার্টঃ 'বেঙ্গল ফেয়ারী টেলস্‌”, লগ্ুন ১৯২০, ত্রয়োদশ সংখাক 
কাহিনী “লক্ষার দান' দ্রষ্টব্য ]) এমন কি দক্ষিণরায় নামে দেবতারূপে পূজাও 
পেয়ে থাকে । আদিবাসীদের লোককথায়্ ব্যাস্ত্রের স্থান আরও উচুতে, আর 
এটাও লক্ষণীয় যে সাওতাল লোককথাদ্দির মত অনেকক্ষেত্রে তাকে আর চিতা 
বাঘকে স্থান বদলাবদলি কর] হয় | [দ্রষ্টবাঃ শরৎচন্দ্র মিত্রের নিয়লিখিত তিনটি 
নিবন্ধে এবিষয়ে অনেক উপাদান সংগৃহীত হয়েছে_জার্ণাল অব দি 
এান্থেপলজিক্যাল সোসাইটি অফ বোষ্ধে, তৃতীয় খণ্ড ৫-৬০ পৃ তৃতীয় খণ্ড 
১৫৮-১৬৩ আর জাণ।ল অফ এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল_-৬৫তম খণ্ড, 
তৃতীয় ভাগ ১-৮ পৃ. )। 


সচরাচর লোককথাগুলির বাঘ বলিষ্ঠ হলেও বোকা; সেজন্য সহজেই চালাক 
মানুষ কিংবা! তার সঙ্গী ধূর্ত শেরালের কাছে সে জব্দ হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ 
বলা চলে ষে,উপেন্দ্রকিশোর রাঁয় চৌধুরীর লেখ! টুনটুনির বই-এর 'বুদ্ধর বাপ 
লোককথাটিতে একজন চালাক গ্রামবাসী একটি বাঘকে বেদম প্রহার করে; 
এমন কি মে একটি লেজ হারিয়েও লোকটিকে দেবতা বলে মনে করে। 
কখনো কখনো এসব কাহিনীতে ব্যাঘকে বোকা রাক্ষসের সঙ্গে স্থান বদলাবদলি 
করা চলে । যেখানেই রাক্ষম আর ব্যাঘ্রের উল্লেখ আছে সেখানেই গল্পের 
মধ্যে বাস্্কে প্রাচীনতর চরিত্র বলে মনে হয়। যেমন, কয়েকটি বাঘ গাছের 
উপরের একজন লোককে ধরতে চাইলে একের পিঠে অন্তে চড়ে উচু হবার 
চেষ্টা করে ; আবার রাক্ষসেও যে অমন ভাবে চেষ্টা করছে তার গল্পও আছে। 
তবে একথা ভাবতে কষ্ট হয় যে রাক্ষসেরা সোজাস্থজি গাছে না! উঠে কেন 
এভাবে একের পিঠের উপর অন্তে উঠতে যাবে । 


পুরাতিত্ব ও লোককথায় ব্যান সংস্কৃতি পঞ্চানন 


বাঘ ও শেয়ালের সম্পর্কের বিষয়ে একটা কথ বলা চলে যে, প্রয়াত 
অধ্যাপক শরৎচন্দ্র মিত্র বলেছেন, বাংলায় লোকে বানের নাম ভয়ে উচ্চারণ 
না! করে শেয়াল বলে উল্লেখ করতে অভ্ন্ত ৷ 


এ পর্যন্ত আমর! যে নেতিবাচক সাক্ষ্য পেলাম তা আর ইতিবাচক ফলাফল 
এ ছুই-এর সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাক । এসমস্ত লোককথাতেই আমরা কোথাও 
ব্যাগ্রকে পশুরাজের ভূমিকাতে দেখতে পাই না । আমর! এই পশুটিকে পাই 
কোন না কোন দেবদেবীর সঙ্গে জড়িত নয়ত স্বয়ং দেবতারূপেই | ব্যান্রকে 
আমর! ক্রমে ক্রমে মান্ষের এক অতি পরাক্রমশালী ও ভয়ংকর_-তবে 
নির্বোধ -শক্ররূপে দেখতে পাই-_যে অতি সহজেই তার কাছে হার মানে; 
আর শেষে দেখি তাকে সদাচারী, উপকারী জীবরূপে-যে অযোগ্য শক্রদের 
হাঁত থেকে ন্যায়পরায়ণ মানুষকে রক্ষা করে। এ সমস্ত বৈশিষ্ট্যই সিংহের উপরে 
আরোপিত বিশিষ্টতাগুলির থেকে বিপর1ত ৷ এসমস্ত হচ্ছে আদিম সমাজ- 
মানসের বিশিষ্ট চিন্তা ও কল্পনার প্রকাঁশ; সেখানেই এগুলি সিংহের উপর 
আরোপিত বিশিষ্টত। থেকে প্রাচীনতর । সিংহের বিশিষ্ঠত!গুলি হচ্ছে 
উচ্চতর সভ্যতার প্রতীক । 


আমর| যদি লে।ক-কথার স্ত্রে সংগৃহীত তথ্যা দির সঙ্গে পুরাতত্বের সাক্ষ্য 
প্রমাণাদি মেলাই তাহলে একথা বল! সম্ভব হবে যে পশ্চিম-এশিয়ায় প্রাচীন 
ধে সব উপকরণের কথা বল! হয়েছে-_তার প্রাগৈতিহাসিক সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের 
সঙ্গে ব্যাত্-উপাখ্যানের মিল আছে। ব্যাপ্রকে কোন বিশেষ সংস্কৃতির প্রতীক 
রূপে ধরলে বল! চলে যে, শুধুমাত্র পশ্চিম-এশিয়াতেই নয়, ভারতে ৪ পুবাকালের 
সংস্কৃতির পূর্বে একটি প্রাচীনতর চিতাবাঘ-্যান্ত্র সংস্কৃতির অস্তিত্ব ৭্ছিমান ছিল । 


এঁ একই কারণে আমরা হরগ্রা সংস্কৃতিকে স্থমের সংস্কৃতির চেয়ে প্রাচীন 
বলে উল্লেখ করতে পারি। উভয়েই নগর-বাষ্ট্রভিত্তিক প্রাচীন সভ্যতা একথা 
ঠিক, কিন্তু সাংস্কৃতিক বংশান্গক্রমে হরগ্লার সংস্কৃতি স্থমের সংস্কৃতির তুলনায় 
চাতল-হুইউইক সংস্বতির নিকটতর | পাঠকদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই থে 
এই বক্তব্যে সঠিক সন তারিখের কোন অদলবদল ঘটছে না। যে কোন দিন 
নতুন পুরাতাত্বিক উপাদান আবিষ্কৃত হতে পারে_তা থেকে আমরাও নতুনতর 
কোন সংযোগস্যত্র আবিষ্কার করতে পারি । 


ছাপা বাঘ ও সংস্কৃতি 


“মালঞ্চমালা” কাহিনীটি সবেমাত্র একশ বছরেরও কম দিন হল লিপিবদ্ধ 
হয়েছে; সেইজন্য মৌর্ধ-সিংহকে তার চেয়ে প্রাচীনতর বল! চলে না। যার। 
প্রাচীনত্বকে, তথা লোককথার এঁতিহাসিক ফলশ্রুতিকে, উপেক্ষা করতে চান 
তার! যেন হরপ্লার ব্যাপ্র দেখে সতর্ক হন !» 


অনুবাদক £ প্রীঅরুণকুমার রায় । 
প্রীগিরীন চক্রবত। 


শশা পাত 8 সা পপ প্রি ০ --স্পস্পিপাপস্ 


১, মূল জার্মান ভাষায় এই প্রবন্ধে লেখা হয়। সেখান থেকে 
ইংরাজীতে প্রবন্ধকার দ্বয়ং ভাষান্তকিত করেন এবং সেই ভাষান্তর থেকে 
১৩৭০ বঙ্গাব্দের শারদীয় “চতুক্ষোণ, পত্রিকায় শ্াঅরুণকুমার রায় ও 
শ্রীগিরীন চক্রব্তাঁ মহাশয় কর্তৃক অনূদিত হয়। 

এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, “চতুক্ষোণ-এ ঘষে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় তার 
শীর্ষনাম ছিলে! পুরাতত্ব ও লোককথায় সিংহ এবং ব্যান সংস্কৃতি” । কিন্ত 
আমাদের সম্পাদিত গ্রন্থের মূল ভাবের সঙ্গে সামঞুম্ত বিধানের উদ্দেস্তে প্রকৃত 
শিরোনাম থেকে “সিংহ' শব্দটিকে পরিতাাগ করেছি। বিদগ্ধ পাঠক প্রবন্ধটি 
পাঠ করার পর লক্ষ্য করতে পারবেন নিশ্চয়ই যে, এই বজন প্রবন্ধক|রের 
বক্তবা ও প্রতিপাদ্ধকে আদৌ বিপযন্ত করে নি। 

এই প্রবন্ধটি এখানে পুনর্ত্রিত করার ব্যাপারে আমরা শ্ীঅরুণকুমার রায় 


মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞ । 





অন্ন 


১৪ বাঘ ও সংস্কৃতি 





এই মানচিত্রে উত্তরবঙ্গের পাঁচটি জেলায় ব্যাত্র-সম্পক্ষিত দেবদেবীর 
পৃজাঞ্চলকে দেখানো হয়েছে। 


পণ্ড পজীয়-বাঁঘ 
প্রীমানিক সরক।র 


বাংলায় নান। প্রকারের পূজার মধ্য পশু-পৃজা [ 81010091190) ] অন্যতম এবং 
লৌকিক-ধর্মের অন্তভূক্ত। সম্ভবত পশু-পূজা, পরবর্তী কালে পশ্ব-দেব্তার 
পূজায় রূপান্তরিত হয়েছে । পশু দেবতাগুলির মধ্যে ব্যাপ্রদেবতা অন্যতম । 
বক্ষমান আলোচনা ব্যাপ্র-দেবতার মধোই সীমাবদ্ধ | 

বর্তমান কালে একক পশ্তু ব৷ প্রাণী হিসাবে সাপ, গরু, হনুমান গ্রততির। 
পূজ! পেয়ে আসছে, অন্য পশুদের কোন দেবতার ধাহনরূপে দেখা যায়। 
আঁদিতে বাহুনের ভূমিকা হয়তো তাদের পালন করতে হয় নি। 
প্রাগৈতিহামিক জাবনধাত্রায় মানুষের পশু-ভাঁতি ছিল; সে ভয় দুর হবার পর 
পশু-পালনের উদ্ভব হন । পশু-পূজার সঙ্গে পশু-ভাতি এবং পশু পালনের 
নিবিড় সম্পর্ক আছে । সম্ভবত পশুচারণ জীবনযাত্রায় পশু-পুর্জার আধির্তাব 
হয়। সমাজ-ইতিহানে পুজ। করার ধারাটি পরে এসেছে। পুজারও ইতিহাস 
আছে । পুজা প্রবর্তনের আগে যাছু-বিশ্বাসজাত ক্রিয়াকলাপ ও এন্দ্রজালিক 
অনুষ্ঠানাদির পাঠ ছিল । 

কুষি-চারণ-পর্বে পশু যালুষের নিকট পরাভূত হুয়। মানুষের প্রয়োজনে 
সে নিয়োজিত হয়। মনে হয় রুষি-চারণ জীবন-যাত্রায় পশু বিভিন্ন দেব-দেবীর 
বহন হতে আরম্ভ করে । পশু মানষের হ্ষ্টি নয়, কিন্তু সকল দেবদেবীই 
মনস্যস্থ& । তাদের মাহাত্ম্য মান্ষেই প্রচার করেছে, অদৃশ্য শক্তির ঘে 
অলোৌকিকতা তা মানুষেরই কল্পনা | পশ্ুত্র অবস্থান্তরও মানুষের জন্য হয়েছে 
মানুষ সর্বশক্তিমান । শক্তিধর মান্থুষ এক পর্বে পশ্তকে ভয় করেছে। কিন্তু 
ভয়ই তার শেষ কথ" নয় ; অন্যপর্বে ভয়কে সে জয় করেও চলেছে, পশুকেও সে 
জয় করেছে । তার জয়ের শেষ নেই। 

কিন্ত প্রশ্নটি শুধু ভয় ও জয়ের নয়, প্রয়োজন বলে একটি অতি 
জরুরী ব্ষয় আছে। এই প্রয়োজন থেকেই বিরোধ এসেছে, এসেছে 


২ বাঘ ও সংস্কৃতি 


গ্রহণ ও বর্জন। অবশ্য মান্গষের ইতিহাস নিরবচ্ছিন্নভাবে শুধু বিরোধ, বর্জন, 
ভয় ও ধ্বংসের ইতিহাস নয়। বিরোধের সঙ্গে সমন্বয়, ভয়ের সঙ্গে জয়, বর্জনের 
সে গ্রহণ, ধ্বংসের সঙ্গে স্ষ্টি পাশাপাশি রয়েছে । পশুর পৃজ! করা এবং 
পূজিত পশুকে দেবতার বাহন করার মধ্যে সমাজের কোন এক অজ্ঞাত ইতিহাস 
লুকিয়ে আছে। সে ইতিহাসের মধ্যে সমাজের আভ্যন্তরীণ ঘন্দের চিত্র 
আছে। ধর্মকর্ম, পূজ।পাবণেব মধ্যেও এতিহাসিক দ্বন্দের মুল্যবান উপাদান 
পাওয়া! যায়। পশু দেবতার পুজ| বু অতীতের ইতিহাস বহন করে চলেছে। 
মানব সমাজের প্রবল বহন ক্ষমতার জন্ত কত অতাত ইতিহাসই শা পে বহন 
করে চলেছে । অতীতের অর্দে এই আম্বীয়তা মানুষের জীবনে, বড় বেশী 
প্রকট । পশ্রদেবত।র পূজ। ইঃ অতীতকালেরই ধারা । এ কালে নতুন 
কোন পশুদেবতার আবির্ভাব হয় নি। বিজ্ঞান-বুদ্ধি দেব-দেবী আবির্ভাবের 
পরিপন্থী । একমাত্র বিজ্ঞানই দেবদেবীর নতুন জনকে পুরোপুরি নিরন্ত্রণ করুতে 
সক্ষম হয়েছে । তাই বলে পুজা বন্ধ হয় নি । 

তবু এযুগে দেবদেব। নিয়ে আলোচনার প্রয়োজনীয়তা আছে। দেব-দের্বার 
জন্মের পেছণে মানুষের কামনী, বাসনার পরিচয় আছে- কোথাও পরোক্ষে 
কোথাও প্রত্যক্ষে । মানুষের কামনা-বাসনা তার জীবন-চধার অতাত নয়! 
তাই অতীত জীবন-চধ।কে বর্তমান চ্চাব পরিধির মধো দ্ব-দেবাকেও নিতে 
হয়। সেই দ্রেব-দেখীর বস্তনির্ভর আলোচনায় পশ্বদেবতার একটি উল্লেখযোগ্য 
স্থান আছে। 

বাংলার গ্রায় প্রত্যেকটি দেব-দেবীর সঙ্গে একটি করে পশু অথবা পাখী 
আছে। ছুর্গার ঝাহন লিংহ, বিশ্বকর্মীর বাহন হাতী, শিবের বাহন বুষভ, 
গণেশের বাহন ইগুর, ম্ঠীর বাহন বিড়াল, শীতলার বাহন গর্দভ, বড়গাজি খার 
বাহন অখ ইতা।দ্ি দেখা যায়। পাখ!র মধ্যে শনির বাহন শকুন, লক্ষ্মীর বাহন 
পেঁচা, সরম্বতীর বাহন হাস, কাণ্তিকের বাহন মযুর প্রভৃতি । দক্ষিণ রায়, 
সোন! রায়, বন বিবি, বনদুর্গাঃ ভাগনী প্রমুখ দেব-দেখীর বাহন বাঘ। বাঘ 
একাধিক দেব ও দেবীর বাহনের মধাঁদ। পেলেও কোন শাস্ত্রীয় বা পৌরাণিক 
দেবতার বাহন বাঘ হতে পারে নি; বাঘ প্রধানত লৌকিক স্তরের লোক- 
দেব-দেবীর বাহন রয়ে গেছে এবং শুধুমাত্র পুরুষ বা নারী দেবতার নয়, উভয়ের 
বাহন সে হয়েছে । বৃষভের মধ্যে কষিচারণ জীবনযাত্রার স্বৃতি রয়েছে, বাঘের 
মজে অরণ্যচারী জ'বনযাত্রার সম্পর্ক আছে। 


॥ পণ্ড পৃজায়-বাঘ ৩ 
লৌকিক দেব-দেবীর চলচ্ছক্তি প্রবল । এক বনবিবির কত রূপ। কোথাও 
তিনি বাঘের উপর শিশু সন্তানকে কোলে নিয়ে বসে আছেন) কোথাও বা শুধু 
সন্তান কোলে নিয়ে আছেন । অনুরূপ ভাবে নারী হয়েও ব্যাপ্র-দেবী ভাগানী 
বন বিবির হুবহু প্রতিরূপ নয়। ব্যাপ্র-দেবতা। বাঘ রায় চণ্ীর সঙ্গে বনবিবি বা 
ভাগানীর বিশেষ কোন মিল নেই। বাঘ রায় চণ্ডতীর কোন মৃত্তি নেই। 
উত্তরবঙ্গের সোন! রায় এবং দক্ষিণবঙের দক্ষিণ রায় উভয়ে পুরুষ দেবতা হিসাবে 
অভিন্ন হয়েও এব! দুজনে পুরোপুরি এক নয়। আঞ্চলিকতার প্রভাবে এবা 
সকলেই স্বতন্ত্। ম্বতন্ত্র হলেও পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ জেলায়_-কোচবিহার, 
জলপাইগুড়ি, পশ্চিম দিনাজপুর, মালদহ, বারভূম, বর্ধমান, ২৪ পরগণা 
মেদিনীপুর প্রভৃতি অঞ্চলের লোকাচারে ব্যান্্র দেবতার প্রভাব বয়েছে | 
ব্যাস্র দেবতা বাঘ রায় চণ্ীর প্রসঙ্গ আলোচনায় ডঃ অমলেন্দু মিত্র মহাশয় 
বলেছিলেন, 'বীরভূমে শত শত গ্রামে এই দেবার পূজ। হয় ধান কাটার পর। 
স্বভাবতই মনে হবে এই দেবী শণ্য দেবী ছাড়া কিছু নন। অথচ লোকবিশ্বাস, 
বাঘ এই দ্রেবীর বাহন, [ রাটের সংস্কৃতি, পৃ. ৩৪ ]। সুন্দরবনের দক্ষিণ রার 
সম্পর্কেও অনুরূপ একটি মত আছে । দক্ষিণ রায়কে ক্ষেত্রপাল রূপে বর্ণন! 
করা হয়েছে । “লোন রায়ের পূজাও পৌষ সংক্রান্তির দিনে হয়' | শ্রীস্থনীল 
পাল || মতান্তরে, “মোন। রায় ঠাকুরের পূজা শিব চতুর্দশী তিথির দিনে 
হয়ে থাকে' | ডঃ গিরিজাশংকর রায়-_“উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের দেবদেবী 
ও পুজা! পার্বণ” ] শ্রদ্ধেয় লোকসংস্কৃতিবিদ্‌ ডঃ আশ্ততোষ ভট্টাচাষ মহাশয় উল্লেখ 
করেছেন, মহাকাল, দক্ষিণ রায়, সোন। রায় প্রভৃতি দেবতার পুজ। অরণাচাী 
মানুষের ব্যাপ্র ভীতি থেকেই উৎপত্তি লাভ করেছে | 72 71267 0811 
2112 15 17167021276 27 10776719751 ১14 /১)৭ হা 11014. 25৬11, 
1947, 7১8£6৪ 2 45-55 ]. 
লোক-দেবদেবীর উদ্তবের পশ্চাতে যাছু-বিশ্বাস ও এন্দ্রজালিক ক্রিয়াকর্মের 
যোগন্ুত্র ও প্রভাব আছে, অশ্তত শক্তিকে পরাভূত করবার খু দৃঢ় মানসিকতা 
আছে। এরপ মানসিকত! মানুষের নিজস্ব শক্তিকে জাগ্রত করতে সহায়ত। 
করেছিল। এ জাতীয় ক্রিয়াকর্ষে মনুষ্য শক্তির জয়গান ছিল, স্বনির্ভরতার 
প্রবণতা ছিল। কিন্তু পূজা বস্তত নির্ভরতা সৃষ্টি করে। সমাজ জীবনে 
ধর্মীয় পূজার আবির্ভাব পরে হয়েছে। ধর্মীয়-পৃজ। পর্বে মন্ুম্য শক্তি খবিত 
হয়েছে, দেব-নির্ভরতা বাড়িয়ে তুলবার প্রয়াস পেয়েছে । বিশেষ করে শাস্ত্রীয় 
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দেবদেবীর 'প্রবক্তারা দৈব শক্তির উপর মানুষের নির্ভরতাকে বাড়িয়ে তুলছে। 
এর পেছনে “শ্রেণীগত নিগ্রহের, ক্লেদাক্মক ইতিহাস আছে । সমাজ ইতিহাসে 
দেখ! যায় মানুষের পশুভাবাপনন ব্যক্তিত্বকে 'আদিম যৌথ জীবন ও আদিম 
সাম্যবাদী যৌথ জীবনই খর্বতা সাধন করেছিল [ ভি. আই. লেনিন-_ধর্ম, 
পৃঃ ৮৭ ]। আদিম যৌথ জীবনের এতিহ লোকধর্মে ও তার ক্রিয়া কর্ষে আছে। 
কিন্তু শাস্ত্রীয় দেবদেবী এর বিপরীত | শাস্ত্রীয় দেবদেবী দাসত্বের ধ্যানধারণার 
সঙ্গে জড়ীভূত । তা নিগৃহীত শ্রেণীর নর-নারীকে দেব-বিশ্বাসের বাধনে আবদ্ধ 
করে অত্যাচারী নিপীড়কদের নিকট বশ্ঠত! স্বীকারের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার 
করেছে। লোক-দেব-দ্রেবী এর বিরুদ্ধে পরোক্ষ প্রতিবাদ করেছে । সেইজন্তাই 
তার] শাস্ত্রীয় মর্ধাদ! পায় নি। শাস্ত্রীয় মধাদ। না পেলেও লোক-জীবনে তাদের 
প্রভাব খধিত হয় নি। টিকে থাকার জন্ত লৌকিক দেবদেবীরা সমাজ 
কাঠামোর এবং আঘিক বনিয়াদের কৌলিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি বেখে 
রূপান্তরিত হয়েছে । পশু টোটেম থেকে পশু দেবত।, পশু দেবতা থেকে কৃষি 
দেবতা, কৃষি দেবতা থেকে সব ব্যথা-বেদন। নিরসনের দেবতায় রূপান্তরিত 
হবার ঘটন| অপ্রতুল নয়। লৌকিক শিবকে কত রূশেই তো দেখা যায়। 
ব্যাস্র দেবত। সোন। রায়ের গানের অংশ বিশেষ এই প্রসঙ্গে উদ্ধত হতে পারে £ 

“সত্যঠাকুর সোন! রায় গারস্তক দে তুই বর। 

ধনে বংশে বাঁড়ুক গিরিচন্ত্র দিবাঞ্কর ॥ 

গইলে বাড়,ক গাই গরু গোলাও বাড়ুক ধান। 

দেওয়ানে দরবারে পাউক বাটাভরা পান ॥ 

গইলে বাড়,ক গাইগরু জাঙ্গালে বাড়,ক নাউ । 

গিরিঘরের শক্র দুষমন বনের বাঘ খাউক ॥ 

[ ডঃ গিরিজাশংকর রায় কর্তৃক সংগৃহীত | 

এই গানে সোনা রায়কে উপলক্ষা করে কৃষি নির্ভর দরিদ্র মানুষের কামন। 
প্রকাশ পেয়েছে । ভক্ত সপোন! রায়ের কাছে ধনসম্পদ বুদ্ধি, গোয়াল ঘরে 
গাই-গরু বৃদ্ধি, ধানের গোলায় ধান বৃদ্ধি, তার সঙ্গে “গিরি ঘরের শক্র ঢুষমন 
বনের বাঘ'কে নিপাতের কামনা করেছেন । এ কালের গান এটি । তাই 
এ গানে বনের বাঘ নিপাতের সঙ্গে কৃষি সম্পদ বৃদ্ধির কথা আছে । এখনে 
সোনা! রায় ব্যান্ত দেবতা, আবার কষি দেবতাও বটেন। সোন। রামের “মৃতিটি 
বাসর পৃষ্ঠে শমাসীন, গলায় রত্রাক্ষের মালা, মাথায় জটাভার, সঙ্গে কোমরে 
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গঞ্ধিকা সেবনের কক্ষে, পরণে ব্যাপ্ত চর্ম এবং সর্প ভূষণ, এক হস্তে ত্রিশূল অন্য 
হস্তে বরাভরয়' [ “কোচবিহারের ইতিহাস” ]। মৃন্তি পরিকল্পনায় পরিবর্তন ও 
সংযোজন হয়, মোনা রায়ের ক্ষেত্রেও তা হয়েছে । ভক্তর। সোন। রায়কে 
মহাদেবের পর্যায়ভূক্ত করবার 'অভিপ্রায়ে মহাদেনের বেশভৃষার অনুরূপ বেশ- 
ভূষায় তাকে সজ্জিত করেছেন । 
ব্যাপ্র বাহন সোন। রায় পুরুষ দেবত।; উত্তরবঙ্গে বাদ্র বাহন নারী 
দেবতা আছেন-__তীর নাম ভাগানী। আরও ছুটি নামে তিনি পরিচিতা : 
ভাগ্ারনী ও ভাগালী। এই লোক-দেবীর সম্পর্কে একাধিক লোক-শ্রুতি 
আছে। তার মধো একটি নিয়রূপ: “একদা নহুন নামে জনৈক রাজা 
রাজপ্রাসাদে শ"রদীয়া দুর্গাপূজার আয়োজন সম্পন্ন করে শিকারে বের হন। 
তিনি বনের মণো শিকারের আনন্দে ছুর্গা পূজার কথা বিস্বৃত হন। এদিকে 
রাজপ্রাসাদে ঘথারীতি পূজার পর বিজয়া দশমীতে দেবীর মতি বিসর্জন দেওয়। 
হয়। কিন্ত রাজার পুষ্পাঞ্চলি গ্রহণ না করে মর্ত্য ত্যাগ করতে ইচ্ছা ন। 
থাকায় দেবী ব্যাপ্র পৃষ্ঠে আরোহণ করে নন মধ্য গমন করেন । তিনি রাজার 
সম্মূথে উপস্থিত হন এবং দেবী তার ইচ্ছ। প্রকাশ করেন। রাজ। বনমধ্যে 
বনের ফুল দ্বার। দ্েবী-পদ্ে পুপ্পাঞ্তলি নিবেদন করেন এবং রাজার নির্দেশে 
তার রাজো ভাগ্ানী দেবার পুজার প্রচলন হয়--... 1 
ভাগানী দেবী প্রাচীন হলেও 'এ ধরনের লোকশ্ররতি অর্ধাচীন। কিন্ত 
অর্বাচীন হলেও কয়েকটি বিষয় এখানে লক্ষণীয় ১. শিকার কালে এই পুজা, 
২. বনের মবো বনফুল দ্বারা পূজা ৩. ব্যাণ্র পৃষ্ঠে দেবীর আবিরাব, 
৪. রাজা কর্তৃক পৃজার দ্বারা দেবীকে সর্বজন গ্রাহথ করবার প্রয়াস । 
ব্যাপ্র-বাহিনী এই দেবীর দক্ষিণ হস্তে বরানয়, বামহস্ত কোলের উপর 
স্বাপিত। সর্বক্ষেত্রেই দেবী পশ্চিমমুখিন। অবশ্ত ভাগানী দেবীর মুতি 
পরিকল্পনায়ও রূপান্তর ঘটেছে, এখন কোথাও কোথাও ছুর্গার অন্ুরূপে তাকে 
দেখা ষায়। ভাগনী পূজার মন্ত্রাংশে শোন! যায় £ 
€ডোলবন্দ, ভুলিয়া] বন্দ, বন্দ কাটাকাটি । 
গোটে গোট বন্দ এই থানের ভাইনী-যোগিনী ॥ 
বন্দিন্থ ছুই ঠোট হে মা ভাগানী । 
এই থানের ভাইনী ঘোগিনী ॥ 
চেট গোয়া মাং লাগে দাত কপাটি ।' 
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ডাইনী-ঘোগিনী' অর্থাৎ ডাকিনী-যোগিনীর বিষয়টি এখানে লক্ষণীয়। 
তন্ত্রাচারের স্ৃতি ম্মরণ করিয়ে দেয় । 

উত্তরবঙ্গে ভাগানী, সোন। রায়, লোন] রায়ের অন্য রূপা রায়, মহাকাল 
ছাড়াও “ব্াত্রশ্ুরের” পূজ। হয়। প্রবন্ধ লেখক ক্ষেত্রগবেষণা করতে গিয়ে 
জলপাইগুড়ি জেলার আলিপুরদুয়ার মহকুমায় ভাটিবাড়ি গ্রামের সন্নিকটে 
ব্যাদ্রশুর' পূজা লক্ষ্য করেছেন । ব্যান্্শুর বাঘের পিঠে বস! পুরুষ দেবতা । 
দুইহত্ত বিশিষ্ট মৃত্তি। মাটির মৃত্তি তৈরী করে গ্রামের মধ্যে দলবদ্ধভাবে 
পূজা হয়। ব্যাপ্রশুরের ভাসান হয় না। পূজার স্থানেই রেখে দেওয়া হয়। 
গ্রামবাসীর বিশ্বাস ব্যাত্রশ্তর গ্রামে অবস্থান করলে বাঘের কোনপ্রকার উপন্রব 
হবার সম্ভাবনা থাকে না। সমগ্র গ্রামকে হিংত্র বাঘের আক্রমণ থেকে তিনি 
রক্ষ। করে থাকেন । 

উত্তরবঙ্গের মতো দক্ষিণবঙ্গে বিশেষ করে মেদিনীপুর & ২৪ পরগণ৷ জেলার 
সুন্দরবন অঞ্চলে দক্ষিণ রায়, বীকুড়। রায়, ধনবিবি, বড় খা গাজী, কালু রায় 
প্রভাতিকে ব্যান্ত্র দেবতা বলে গণা করা৷ হয়। দক্ষিণ রায় স্থশ্ী এবং স্থপুকুষ 
আকৃতির দেবতা । মাথায় ঝাকড়| চুল, তার উপর মুকুট, কানে কুগুল, চোখ 
দুটি গোলাকার ও বিশাল একটু রক্তাভ, নাক টিকালো, গোঁফ আকর্ণ-বিস্তীর্ণ, 
পরণে যোদ্ধার বেশ, বর্ণ হরিদ্রা। হাতে তীর-ধন্গক, পিঠে ঢাল ও তৃণীর। 
তিনি বাত্রের উপর উপবিঞ্ । কোথাও কোথাও দক্ষিণ রায়ের অনুষঙ্গ হিসাবে 
কালু রায়কেও দেখা ঘায়। দক্ষিণ রায়ের মন্ত্রাংশে পাওয়। যায় £ 

“ন্দবদন চন্দ্রকায় । 
শানুলি বাহন দক্ষিণ রায় ॥ 


অথবা 

সাগর সঙ্গম স্বন্দরকায় । 

ঘোটক বাহন দক্ষিণরায় |" 
ধান কাটার পর নবান্নের সময় দক্ষিণ রায়ের ব্যাপক পুজ। হয়। কেহ কেহ 
দক্ষিণ রায় “মৌলিক তাত্পর্ধে আদিম উর্বরতা৷ সহায়ক কতিত নৃমুণ্ড পুজার 
অবশেষ_ কৃষিদেবতা' বলে উল্লেখ করেছেন । একমাত্র কষিযুগেই কৃষি দেবতার 
উদ্ভব সম্ভব | কিন্ত কৃষিযুগের আগে অরণ্যচারী যুগ্ন ছিল। অরণ্যচারীষুগেই 
পশুপৃজা বা 810107811501-এর উত্তব হয়েছে । পণ্ড পূজার আগে টে।টেম পর্ব 
ছিল। ব্যাপ্ত টৌটেম বা কুলকেতু থেকে ব্যাপ্ত দেবতা বা দেবার উদ্ভব, এই 


পশু পৃক্জায়-বাঘ ৭ 
তত্ব মেনে নিলে কৃষি দেবতার চেয়ে পশু দেবতার প্রাচীনত্ব প্রমাণিত হয়। 
দক্ষিণ রায়ের রূপান্তর হয়েছে । উৎসে কৃষি-দেবত। ন। ধরে পশ্ু-দেবতা ধরলে 
ব্যান্র দেবতা দক্ষিণ রায়ের ক্রিয়াকমের ধার! প্রাচীনতর হয়ে পডে। আদিমতা। 
মেনে নিলে দেবত। মেনে নেওয়! যায় না, তা মেনে নিলে “লোনার পাথরের 
বাটির' মতো দেখায় । কারণ আদিমকাল কোন দেব-দেবী ছিলেন না। 
আদিম ধারা মেনে নিলে কষি-যুগের আগে অরণাচারী যুগে যেতে হয়। 
এ কালের পশু দেবতাগুলি নিয়ে সেই অরণাচারী যুগের ভেতরে যেতে হয়। 
আমাদের সকল দেব-দেবীর মধ্যেই বিভিন্ন ধাবা ও উপধারার ঘোগ-বিয়ে।গ 
ঘটেছে, দক্ষিণ রায়ে তার বাতিক্রম ঘটেনি । অরণাচারীর পর্ব থেকে বর্তমান 
কালের আধা-শাস্ীয় পর্যায়ে আসতে দক্ষিণ রায়কে ও বহু গ্রহণ-নর্ভন, বিরে।ধ- 
সমন্বয়ের মধ্যে দিয়ে চলতে হয়েছে । 

বিরোধ ও সমন্বয়ের একটি উজ্জল দৃষ্টান্ বনবিবির গানে পাওয়া যায় । 
“ননবিবি বাংলার লৌকিক দেবী, ইনি শ্ন্দরবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী । হিন্দু 
মুসলমান উভয়ের কাছে তিনি পূর্িতা। ভক্তদের কাছে তিনি “অবতার” 
তিনি গরীবের ম! জননী" তিনি "জগতের মাতা" [ 'বাদাবনের লৌকিক 
পালাগান_বনবিবির গান", শারদায়। শভুন বাংলা”, ১৩৮১, পুঃ ২১] || 
স্থন্দরবনে ব। ভাটির দেশে বনবিবির পূজ1 প্রচলনের প্রাক্কালে দক্ষিণ রায় 
বন।ম বনবিবির বিরোধ হয় । সে বিরোধ যুদ্ধের রূপ গ্রহণ করে। বনবিবির 
পালাগানে দক্ষিণ রায়ের পরিচয় দেওয়া হয়েছে-তিনি দণ্ুনক্ষ মুনির পুল 
মাতার নাম নীরায়ণী । তীর ভাকিনী, যোগিনী, কালভূত দেড লক্ষ সোমার, 
সাইত্রিশ কোটি কুহকি ছেপাই লসকর ছিল । দাঁক্ষণ রায় “অত্যাচার করে খায়ু 
মানুষ ধরিয়।', “বাদাবনে মানুষের দেখ! যদি পায়। বাঘের ছুরত হই] 
পাকাড়িয়! খায় ॥' দক্ষিণ রায়কে €ই বর্ণনায় বাক্সের জাত' বল] হয়। 
কাহিনীতে অ।রও দেখ। যায়, ধনবান ধোনা ও মোন। দক্ষিণ রায়ের ভক্ত, কিন্ধ 
দরিদ্র সন্তান ভুখে বনবিবির উক্ত | দনবান ধোনা-ঘোন। দক্ষিণ রায়কে নরবলি 
দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাকে সন্ধষ্ট করে সাত ভিঙ্গা যোম প্র মধু সংগ্রহ 
করে দেশে ফেরে । সেই বাঘরূপী দক্ষিণ রায়ের ভয়াল গ্রাম থেকে বনবিবি 
ছুখেকে রক্ষা করেন, দক্ষিণ রায়কে পরাভূত করেন। বণিত এই কাহিনীতে 
দক্ষিণ বায় বনাম বনবিবির বিরোধের অস্তরালে শোষক বন।য শোষিতের বিরোধ 
এত্যক্ষ ভাবে রয়েছে । এই বিবোধের অবসানে দক্ষিণ রায়কে বিলুপ্ত কর! হয় 


৮ বাঘ ও সংস্কৃতি 


নি, বড়গাজি খাঁর মধ্যস্থৃতায় উভয়েই ভাটিদেশে শাস্তিতে বাস করতে থাকেন। 
বহু স্থানে দক্ষিণ রায়ের সঙ্গে বনবিবি, বনবিবির সঙ্গে দক্ষিণ রায়কে পূজা 
করা হয়। একক থেকে একাধিক দেব-দেবীর একই সঙ্গে পূজ! পরবর্তাকাঁলের 
যোজন । একই দেবী বা দেবতার মধ্যে বর মিলন লৌকিক ধর্শ চিন্তায় 
সমর সাধন-প্রক্রিয়ার একটি উজ্জল দৃষ্টান্ত । 
লৌকিক ধর্ম লোক সমাজের উপরিশৌধের সম্পদ । সচল সমাজের 
মৌলিক বনিয়াদ.তার আঘধিক কাঠামো । আধিক কাঠামোর পরিবর্তনের সঙ্গে 
সঙ্গে উপরিমৌধের পরিবর্তন হয়ে থাকে | এই পরিবর্তন লৌকিক দেবদেবীর 
মধো প্রবল। তাই একদা পশু টোটেম, পরবর্তী পর্যায়ে পশু দেবতার রূপ নেয় ; 
পশু দেবতা, বনদেবত। হয় ; বনদেবতা।, ক্ুষিদেবতায় রূপান্তরিত হয় । আবার 
এই সব দেবত। সর্ধপ্রক।র অমঙ্গলের পরিত্রাতা ূপে পূজা পায়। 
আমাদের দেশের লৌকিক দেব-দেবীর মধো সমাজের বর্ণ, জাতি এবং 
অেণী বিভাজনের কিছু পরিচয় আছে । লৌকিক দেব-দেবীর সাধারণ ভাবে 
সমাজের ধারক অথচ নীচুতলার তথাকথিত “অন্ত্যজ' এবং শ্রমজীবী নর-নাকীর 
মধোই তার! স্থপ্রতিষ্ঠিত | উচ্চবর্ণের অন্দরমহলে তারা প্রবেশ করতে পারেন 
নি। (লৌকিক দেবী মনসাকে রাখালিয়াদের দেবী হয়ে বাংলার মধ্যযুগীয় বণিক 
সমাজে ওঠবাব জন্যে কত যে সাধা-সাধনা করতে হয়েছিল, তা মনসামঙ্গল বা 
পদ্মপুরাণের শ্লোকগুলির মধো ধরা আছে । এ কালে ব্যান্রবাহন “দক্ষিণ বায় 
বন্স্থানে শাস্ত্রীয় দেবতার মযাদা' আংশিক ভাবে পেয়েছেন । তবুও “কাহারও 
গৃহর্দেবতারূপে বা বাক্তিগতভাবে পূজিত হন না” [ শ্রীগোপেক্দ্ররুষ বস্থ__ 
বাংলার লৌকিক দেবদেবী”, পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি, পু ১৫৫]। সোন। রায়ের 
পূজাও পাথার বাড়িতে অর্থাৎ মাঠের মধ্যে হয়ে থাকে । বাঘ রায় চণ্তীর পূজা 
গ্রামের কোন গাছতলায় কিংবা! ধানের মাঠে হতে দ্রেখা যায়। বনধিবি, 
ভাগানীও কোন গৃহে উঠতে পারেন নি। অবশ্য এ কালে ভাগ্ানীকে ছুর্গার 
অংশ বা বোন হিসাবে গ্রহণ করে সঙ্জিত মণ্ডপে বিশেষ সমারোহে পূজা কর! 
হচ্ছে । এই সমস্ত দেব-দেবীর পৃজারীরাও নীচুতলার মান্ষেরাই হয়ে থাকেন। 
দক্ষিণ বাঁয়ের পূজায় ব্রাহ্ষণেতর জাতিকে পৌরোহিত্য করতে দেখা ঘায়। 
বাঘ রায় চণ্ডীর পূজার পৃজারী তপসীল সম্প্রদায়ের লোকেরাই হয়ে থাকেন । 
ভাগনী এবং সোনা রায়ের পৃজ| রাঁজবংশীরা কবেন। বনবিবির পৃজা৷ মৌলে, 
জেলে প্রমুখেরা করে থাকেন। এর একটি নৃতাত্বিক ব্যাখ্যা নিশ্চয়ই আছে, 


পশু পৃজায়-বাঘ ৯ 
কিন্তু সমাজতাত্বিক ব্যাখ্যাও কম তাৎপর্য পূর্ণ নয়। মানুষেরই শ্রমে সমাজের 
সম্পদ বাড়ে। সেই শ্রমদানকারী শ্রমজীবী মানুষেরা শ্রেণী বিভক্ত মমাজে নীচু- 
তলায় পড়ে থাকেন । তীদেরই শ্রমে গড়ে ওঠ। সম্পদের চুড়ায় শ্রম-আত্মসাৎ- 
কারীর] বনে থাকেন। তারা হন 'উচ্চবর্ণ মর্যাদাসম্পন্ন' নর-নাবী। তাদের 
কাছে নীচু তলার মানুষেরা অঙ্ছাৎ্ অচ্ছাৎ নর-নারীর দেবদেবীরাও তাদের 
কাছে তাই অক্ছুৎ। শাস্ত্রীয় দেবদেবী এবং লৌকিক দেব-দেবীর পুক্তা 
অর্চনায়, ক্রিয়া কর্মে, সমাজ জীবনের অভান্তরের মৌলিক বিরোধ-বিসম্বাদের 
প্রচ্ছন্ন চিত্র আছে । পাণগ্ডিত্যের মুঢচতাষ এ চিত্র উপেক্ষিত হলেও লমান্জ 
বিজ্ঞানে তা অন্রপস্থিত নয় । 

দক্ষিণ রায়, মোন রায়, ভাগানী এবং বাঘ রায় চণ্ডী প্রমুখ দেব-দেবীর 
পূজায় বলিদান প্রথা! বি্যমান | পাঠা, মুরগী, পায়রা বলি দেওয়া হয়। 
বনবিবিকে অর্ঘ্য হিসাবে বলির পরিবর্তে জঙ্গদে মুবগী ছেড়ে দেওয়া হয়। 
ভাগ্ডানী পৃজাতে কোথাও কোথাও বলির পরিবর্তে পায়রা আকাশে উড়িয়ে 
দেওয়া হয় । বিমূর্ত বাঘ রায় চণ্ডীকে মুরগী বলি দিতে দেখা যায়। বলিদান 
প্রথা আদিম কালের প্রথা কিন! জানি না, কিন্তু এই প্রথা অপেক্ষাকৃত উন্নত 
সমাজের বলেই মনে হয় । এই প্রসঙ্গে নরবলির প্রশ্নটি এসে পড়ে । আদিম 
কালের যৌথ জীবনে আদিম সামাবাদী সমাজ বাবস্থা নরবলির উত্তব হয় নি! 
সমাজে গোষ্ঠীগত এবং পরে ব্যক্তিগত সম্পত্তি উত্তবের কালেই গোষ্ঠাতে 
গোীতে মানষে-মানুষে যুদ্ধ-বিগ্রহের উত্তব হয়েছে, স্থ্টি হয়েছে জয়-পর1জ 
এবং প্রভ-দাস তথা বরাজা-প্রজা সম্পর্ক। সম্পত্তির লোভে যুদ্ধ ও হানাহ।নি 
নরহত্যার ধার! বয়ে এনেছে । নরহতার মধো যে পশু ভাবাঁপন্ন ব্ক্তিত্ব তা 
আদিম সাম্যবাদী যৌথ জীবনে ছিল না। প্রবল পশুর দেবতাকে অন্য এক 
নিরীহ ও ছুর্বল পশুর রক্ত দিয়ে সন্ধি বিধান প্রাগৈতিহাসিক কালের প্রবল 
গোগীপতির কাছে দুর্বল ও পরাভূত গোঠীর নর-নারীকে হতার ছ্যোতক কিন 
ভেবে দেখা প্রয়োজন ৷ দক্ষিণ রায় প্রসঙ্গের আলোচনায় কেউ কেউ বলেন ; 
কৃষিতে উর্বর শক্তি বৃদ্ধির জন্য আদিম কালে যাু-বিশ্বাসজাত এক্জালিক 
ক্রিয়াকর্ম থেকে নরবলি প্রথার উদ্ভব হয়েছে । যাছু-বিশ্বীনজাত এন্দজালিক 
ক্রিয়াকম মুখ্যত প্রাকৃতিক শক্তি সমূহ জাত। কিন্তু নরবলি দাসত্ব-পর্বের 
হিংন্রতার দৃষ্টান্ত । এই হিংস্রতা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে । কিন্তু তার সঙ্গে যাছু 
বিশ্বাসকে যুক্ত করলে “শ্রেণীগত নিগ্রহের” তাতৎপর্যটি উপেক্ষিত হয়। ক্লাশ বা 


১০ বাঘ ও সংস্কৃতি 


গোষঠ্িগত এবং পরবর্তাকালে শ্রৌগত নিগ্রহ থেকেই নরহত্যার উদ্ভব হয়েছে 
কিনা, নতুন করে তার আলোচন। হওয়া দরকার | নরহত্যাকে বা নরবলিকে 
নিফলুষ বা নিষ্পাপ করবার জন্য যাছু-বিশ্বাস আরোপিত হতে পারে। ন্তাই 
আরোপ কার্ধকে উদ্ভব বল! সঙ্গত নয় । 
বাংলায় শুধু ব্যান্র দেবতার পূজা! নেই, ব্যাপ্ত নিয়ে পালা গান আছে। 
বাস্্কে নিয়ে লোক-নৃত্যাভিনয় বর্ধমান জেলার ভৈটা গ্রামে হতে দেখা যায়। 
একাধিক কুশীগব এখানে থাকে । তার মধ্যে বেদে, ওঝা, মোড়ল, চৌকিদার, 
বেদের স্ত্রী এবং দুটি বান্ত্র চরিত্র প্রধান । 
এই নৃত্যাভিনয়ে ছড়। কাট? হয়, গান গাওয়। হয়, নাচ হয়। বাছ্য হিসাবে 
ঢ।ক, ঢে।ল, শানাই ব্যবহার করা হয়। বাঘকে পরাভূত কর| সমগ্র 
নৃতা ভিনয়ের কেন্দ্রীয় লক্ষা। ছড়াটি লক্ষণীয় £ 
“এই, আচির বন্ধন, পাচির বন্ধন, বন্ধন বাঘের পা 
আর শালার বাঘ চলতে পাবে না। 
এই, আচির বন্ধন, পাঁচি বন্ধন, বন্ধন বাঘের চোখ- 
এই বাঁর বেটা অন্ধ হোক। 
এই হু'কোর জল, কেঁচোর মাটি 
লাগরে বাঘার দাত কপাট । 
ছাচি কুমড়ো বেড়াল পোড়। 
ভাঙবে বাঘের দাতের গোড়া । 
যদিরে বাঘ নড়িস-চডিস 
খাকশেয়ালীর দ্রিবা তোকে |" 
এই নুতাভিনয়ে বাঘের আক্রমণের অভিনয়ও আছে। বাঘের আক্রমণে 
আহতকে আরোগোর জন্যেও ছড়া কাট! হয়, কখন কখনও সেই ছড়। গানে 
প্রকাশ করা হয়। নেচে নেচে গান হয়। ছড়া বা স্থরেল ছড়াটি নিম়রূপ £ 
“এনার কাঠি বেনার বোঝা, 
আমার নাম ঠনঠনে ওঝা । 
ঝাড়লাম ঝুড়লাম খেয়ে একটি আতা, 
নেড়ে-চেড়ে দেখরে ছোড়ার খেয়ে ফেলেছে মাথা । 
ঝাড়লাম ঝুড়লাম খেয়ে একটি পান, 
নেড়ে-চেড়ে দেখরে ছোড়ার খেয়ে ফেলেছে কান । 


পশু পূজায়-বাঘ ১১ 
ঝাড়লাম ঝুড়লাম খেয়ে একটি মুড়ি, 
নেড়ে-চেড়ে দেখরে ছোড়ার খেয়ে ফেলেছে ভূঁড়ি । 
বাড়লাম-ঝুড়লাম খেয়ে একটি কুঁকড়ে! 
নেড়ে-চেড়ে দেখরে ছোড়ার খেয়ে ফেলেছে বুকডে। । 
ঝাড়লাম-ঝুড়লাম না পারলাম রাখতে, 
কল্পী-কোদাল যোগাড় কর যম এসেছে নিতে । 
ঝাড়লাম-ঝুড়লাম শোয়ালাম খাটে, 
রাত পোহালে দেখি ছোড়াকে নিমতলার ঘাটে ।' 
বাঘের আক্রমণে প্রায় মরা ছোকরাকে বাঁচিয়ে তোলা হয় । তার জন্তে 
ছড়া কাট! বা! নেচে নেচে গান গাওয়া হয় £ 
“আল গুড়াগুড় যায়রে মৌয়ো, [ বাঘের বিষ ] গায়ে এলো জব, 
এক লাফে যায় মৌয়ে! ঘম-রাঁজার ঘর! 
[ বাংলার লোকশাহিত্য, ২য় খণ্ড পৃঃ ৬৫০-৫১ ] 
আমাদের দেশে লৌকিক ব্রত-ছড়ার সঙ্গে আদিম কালের এন্দ্রজালিক 
বিশ্বাসের স্থৃতি জড়িয়ে আছে। পূর্বোক্ত ছড়ায় সেই এব্্রজালিক বিশ্বাসের 
কিছু কিছু রেশ রয়েছে । বাঘ-কেন্দ্রিক লোক-নৃত্যাভিনগ এন্দ্রজালিক বিশ্বাস- 
জাত এই ধরণের ছড়া বাঘ পৃজা ব! ব্যাপ্রবাহন দেনতার 'আদিম রূপের নিপুল 
শ্বৃতির ভগ্নাংশ হয়তো! বহন করছে। 
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ব্যাশ্রবাহুন দেবতা মোন। রায় 
ড. ফণী পাল 


এক, 
বাঘের সংগে যুদ্ধ করিয়। আমর] বাচিয্না আছি।' বাঙালীর জীবন যাত্রার 
গৌরব গাথাত্র বাঁঙালী-বাধেব কবির এই প্রবাদ বাণী হয়তো! আজ "অনেকের 
কাছেই উচ্ছাস ছাড়া আর কিছু নর । কারণ কালের গতিতে বাংলার 
শ্বাপ্দ শ্রেষ্ঠ বাঘ' আজ মানুষের করুণার পাত্র হয়ে পড়েছে । তাই বান 
পরিকল্পনার মাধ্যমে তাদের ক্ষীণ বংশধ|রাঁকে বাচিয়ে রাখার প্রাণপণ চেষ্টা 
চলছে। কিন্তু একথা এতিহাসিক সত্য, এমন একদিন ছিলে। যখন সত্যই 
বাংলার মানুষকে বাঘের সংগে বুদ্ধ করে নিজের অস্তিত্ব বাচিয় রাখতে হতো। 
বৃহৎ ভারতের আরও কোনো কোনো প্রদেশে বাধের সন্ধান পাওয়া গেলেও 
সংখ্যায়, আকৃতিতে এবং হিংশ্তাম্ম ধাংলাঁর বাঁঘ জগত্বিখ্যাত | রিয়াল 
বেঙ্গল টাইগারের নাম মানুষের মনে আতঙ্ক জাগায় । 
পণ্ডিতেরা মনে করে থাকেন আধের| নাকি বাংলাদেশে প্রবেশ করাও 
পূর্বে বাঘের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেনি । প্রাচীন আর্য-সাহিতো বাঘের কোনো 
উল্লেখ ন। থাকা তাদের মতকেই সমর্থন করে। কিন্তু আর এদেশে যখনই 
আস্থন নী কেনো, আধরা এদেশে না আসার আগে থেকেই এই দেশে বাঘ 
ছিলে এবং আবরা এদেশে প্রবেশের পূর্বে যে সমস্ত আ-পূর্ব আদিম অধিবাসী 
বাংলাদেশে বাস করতো তার] নিশ্চয়ই বাঘের সংগে পরিচিত ছিলো । এবং 
একথাও আমরা পরে নিতে পারি বাঘের সংগে পাশাপাশি বাস করতে গিয়ে 
তাদের বাঘের হিংশ্রতার সংগে লড়াই করতে হয়েছে । প্রতিবেশী বাঘের 
ংগে ঘর করতে প্রায়ই তাদের বাঘের হিংন্রতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। 
একথা সতা যে আদিম মানুষ যখনই কোনে! প্রাকৃতিক শক্তির কাছে পরাভৃত 
হয়েছে, তাদের বলবীর্ধ ও বুদ্ধি দিয়ে যখন তারা নেইসব শক্তির কাছে পরাজয় 
ত্বীকার করে দেবত! বলে মেনে নিয়েছে 1৯ যদি একথা গ্রহণযোগ্য হয় তবে 


ব্যান্রবাহন দেবত1 মোন রায় ১৩ 


আমাদের একথাও মেনে নিতে আপত্তি থাকে না৷ যে আরা এই দেশে 
আনবার আগেই হয়তো। আর্বপূর্ব বাংলা দেশের তথা ভারতবর্ষের আদি- 
বাসীর! অন্যান্য প্রতিকূল প্রাকৃতিক শক্তির মতোই বাঘের কাছে পরাভব মেনে 
তাকে দেবতার স্বীরুতি দিয়েছিলো । 

ভারতবর্ষে বাঘ পুজার প্রচলন বনু প্রাচীন । আব-পূর্ব যুগেই বাঘ পৃজার 
প্রচলন যে ছিলো একথা বলবার যথেষ্ট কারণ আছে। মহেঞ্োদারোতে 
প্রাপ্ত বাঘ আকৃতির মৃত্তি, এবং সিন্ধু উপত্যকায় প্রাপ্ত মৃখফলকে অস্থিত 
বাঘের মৃত্তি, প্রাচীন ভারতে বাঘের পুজ। প্রচলনকে সমর্থন করে। 
এছাড়া অন্তান্ হ্যত্র থেকেও আমরা প্রাচান ভারতের বাঘ-পুজ' প্রথার 
সমর্থন পাই ।২ 

বাংলাদেশ, বাত্র-উপক্রত এবং ব্যান্র-অধ্যুষিত; প্রায় সবত্রই এই বাঘ 
পূজার প্রচলন যে ছিলো তা৷ অনুমান কর! বোধ এ অযৌক্তিক নয়। পরবর্তী- 
কালে সভ্যতা এবং নগর জনপদের প্রনারের ফলে বাংলাদেশে ব্যান অথবা 
ব্যাপ্র বাহন দেবতার পৃজা৷ অপেক্ষাকৃত ভঙ্গলাকীর্ণ ছুই প্ররান্তীয় সীমায় গিয়ে 
আত্মরক্ষা করেছে । দক্ষিণ বাংলায় বাঘ-দেবত। ব] বাত্র-বাহন দেবতার নাম 
দক্ষিণ রায় | জুন্দরবন ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে দক্ষিণ রায়ের শক্তি, প্রতাপ ও 
মাহাত্ম্য নিয়ে রচিত “বায়মঙ্গলকাব্য' ব্যাস্রবাহন দক্ষিণ রায়ের জনমানসে 
আধিপত্য ও বিস্তৃতির কথাই ঘোষণ। করে । 

বাংলার উত্তর অঞ্চলে ব্যাপ্রবাহন বাঘদেবতার নাম সোন। রায় । সমগ্র 
উত্তর বাংল, আসামের গোয়ালপাড়1, বাংলাদেশের রংপুর, রাজসাহী, পাবন। 
মৈমনসিংহ প্রভৃতি জেল| এবং বিহারের পুণিয়া জেলায় সোনা রায়ের পূজার 
প্রচলন আছে । 

অন্যান্য লোকায়ত দেবদেবার মতে! সোন! রায়ের পুজার প্রচার ও 
জাঁকজমক অনেক কমে এসেছে বটে, কিন্তু সোন। রায় ঠাকুর এখনো তার 
অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলেন নি। উত্তর বাংলার গ্রাম-প্রান্তরে গো-পালক, রাখাল 
ও রলুষকদের মধ্যে এখনে1| সোনণ রায় স্বমহিমায় অধিষ্ঠিত। প্রতিবছর পৌষ 
মাসের সংক্রান্তি দিন ভক্তের] এবং উপাসকের। ভক্তি ও শদ্ধার সঙ্গে সোন! 
রায়ের পূজা করে থাকে । কোথাও কোথাও শিব চতুর্দশীর দিনেও সোনা 
রায়ের পৃজার প্রচলন লক্ষ্য করা গেলেও, পৌষ সংক্রান্তিতেই সোনা রায়ের 
পূজার বিধান উত্তর বাংলার প্রায় সর্বত্র । সারা পৌষ মাল ধরে সোন! রায়ের 
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ভক্তব। বাড়ি শড়ি ঘুরে চাদা ও অর্থ সংগ্রহ করে। চাদ। বা অর্থ সংগ্রহ করার 
সময় তারা সোন! রায়ের মাহাতস্ব্যপূর্ণ গান করে থাকে । সমস্ত মাসে যে অর্থ 
সংগৃহীত হয় তা৷ দিয়েই পৌষ সংক্রান্তির দ্রিন লোনা রায়ের পূজা করা 
হয়ে থাকে । 
আজ সভ্যতার ক্রম-আক্রমণে লৌকিক দেবদেবীরা যে প্রায় কোণঠাসা হয়ে 
পড়েছে তা অস্বীকার কর। যায় না। শান্ত্ীয় দেবতারা নিজেদের কৌলিন্ত, 
বৈশিষ্টা ও সংস্কার খুইয়ে কোনো প্রকারে বেঁচে থাকলেও লৌকিক দেবদেবীদের 
প্রায় পাততাড়ি গুটানোর উপক্রম হয়ে পড়েছে । সোনা রায় ঠাকুরও সভাতার 
এই রূঢ় আক্রমণ থেকে রক্ষা পাননি । আজ প্রায় সর্বত্রই সোনা রায়ের পৃজা 
কোনে প্রকারে নমো নমো করে সেরে দেওয়া হয় । কিন্ত এখনও এমন দু-চার(টি 
গোন! রায়ের পূজাস্থান দেখতে পাওয়া যায় যেখানে সভ্যতার রক্তচক্ষু এড়িয়ে 
বেশ সমারোহের সঙ্গে সোন। রায়ের পুজা করা হয়ে থাকে । মালদহ 
জেলার গৌড় অঞ্চলে সোনা রায়ের গড়' এমনই একটি পুজাস্থান | প্রাচীন 
গৌড় নগরীর বাইরে জঙ্গলাকীণ অঞ্চলে গড়ের এক প্রান্তে সোন! রায়ের পাট 
বা স্থান এখনও আছে । এখানে প্রতি বসর সমারোহের সঙ্গে সোন। রায়ের 
পূজা হয়ে থাকে । সোন। রায়ের নামান্থুসারেই সমগ্র গড়টির নাম হয়েছে 
সোন। বারের গড় ।৩ মাটির টিবির উপর রক্ষিত একখণ্ড পাথরকেই এখানে 
সোনা রায় জ্ঞানে পুজা করা হয় । মালদহ জেলার রাতুয়া থানার কাগাচিড়া। 
গ্রামে সোনা রায়ের মন্দির বর্তমান । মন্দিরে ব্যা্রবাহন সোন। রায়ের মৃতি 
পূজিত হন । কাগাচিভায় বা ম।লদহ জেলার অন্যত্র পূজিত সোন। রায়ের মৃক্তি 
বাঘের উপর বসা ব' বাঘের পাশে দাডানো একটি স্থন্দর পুরুষ মৃতি। স্ন্দর 
ভঙ্গিতে কাপড় পর, খালি গা, পায়ে জুতা, হাতে বাশি বা লাঠি। কিন্তু 
জলপাইগুড়ি-কোচবিহথার প্রভৃতি অঞ্চলে পূজিত সোনা রায়ে মুর্তি অনেকটা, 
গাজার কক্ষে হাতে, শিব বা সন্গাসী মুত্তির মতো 1৭ 
মালদহ জেলার পুরাতত্ব সংগ্রহশালায় 'সোনা রায়ের একটি মৃত্তি রক্ষিত 
আছে। মূর্তিটিকে সংগ্রহশালার কর্তৃপক্ষ দশম শতাবীর মুত্তি বলে চিহ্কিত 
করেছেন। মূৃতিটির কোমর পর্যন্ত ভাঙা, উপরের দ্দিকট। নেই। নীচের 
ংশে দেখতে পাওয়। যায় একটি সবল ও বৃহৎ বাঘের উপর বসে আছে একটি 
পুরুষমূতি। পায়ে বুট জুতা । জুতার ডগা! নাগরাই জুতার মতো উপরের দিকে 
শুড় তোল! । মালকৌচা দিয়ে কাপড় পরা । বাহন বাঘটি মুখ ব্যাদান করে 
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পাড়িয়ে আছে । পাথরের এই মৃত্তি উত্তর বাংলায় প্রাচীন কালে সোন৷ রায়ের 
পূজার বহুল প্রচলনের কথাই ঘোষণ! করছে। পাথরের মূত্তি থেকে এ ধারণা 
করাও অস্বাভাবিক নয় যে সেকালে সোন। রায়ের পুজ। শিষ্ট সমাজ ও রাজা - 
জমিদারের আন্ুকুল্য লাভ করেছিলো । এছাড়। উত্তর বাংলায় মালদহ, পশ্চিম 
দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার এবং সমতল দাজিলিং অঞ্চলে কোথাও 
গাছের নীচে মাটির টিবি, কোথাও কোথাও নির্দিষ্ট প্রস্তর খণ্ড আবার কোথাও 
মাটির মূতি গড়ে সোনা রায়ের পূজার বহুল প্রচলন দেখা ধায়। বেশির ভাগ 
পূজাস্থানই বনে-প্রান্তরে বা মাঠের কোন গাছ তলায় অবস্থিত । উত্তর বাংলার 
সোন। রায়েব অনুরূপ দক্ষিণ বঙ্গে একজন বান্বাহন দেবতার সন্ধান পাওয়া 
খায়। তিনি দক্ষিণ রায় নামে পরিচিত । 

উত্তর বাংলার ব্যাশ্রবাহন দেবতার নাম লোন। রায় হলে। কেনো সে অম্পকে 
এখনই নিশ্চিত করে কিছু বল৷ সম্ভব নয়। অনেককে অনুমান করেন প্রাচান- 
কালের কোনে! এতিহাসিক বাক্তির নামান্ছসারেই এই (দবতার নাম হয়েছে 
সোন। রায় । অখব। সোন। বায় নামে কোনে। এতিহাসিক বাক্তিই পরবত 
কালে দেবতার স্বীকৃতি পেয়েছেন।« সোনা রায়ের নামকরণ সম্পর্কে 
“কুচবিহবের ইতিহাস-এর লেখক খানচৌধুরী আম।নণত উল্লাহ বলেন £ 
“মুসলমান শ।সনের প্রান্তে অথবা তংপূর্বে কামরূপ অঞ্চলে সোন। রায় এবং 
রূপ] রাম্প নামে দুইজন ধর্মসংস্কারক আবিভূত হইয়াছিলেন, কিন্ত তাহাদের প্রকৃত 
বিবরণ বিবিধ অলৌকিক ঘটনার অন্তরালে লুকায়িত রহিয়ছে। গৌড়ের 
ধবংসাঁবশেষের মধ্যে ব্যান দেবতা সোন। রায়ের গড় বা পাট এ পধন্ত প্রদশিত 
হুইয়া থাকে । সোন। বায় ধর্মরূপী বুদ্ধের উপাসক ছিলেন এবং তাহার জন্ম বৃত্তান্ত 
কতকট। শ্রকুষ্ণের জন্মবৃত্তান্তের অনুরূপ ।' কিন্ত সোনা রায়ের এতিহামিক 
ভিত্তিকে কতট। গ্রহণ কর! যায় সে বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে । কেহ 
কেহ এর এঁতিহামিক উৎসকে সমর্থন করলেও অনেক গবেষকই আজ 
আর তা মানতে চান না। সোন! রায়ের এতিহালিকতার প্রমাণ ও সমর্থন 
আজও পর্যন্ত খুবই ছূর্বল। 

আমরা সোন। বায় [ এবং দক্ষিণ বায় ]-এর উৎপত্তি সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় গবেষক 
গুরুসদয় দত্তের স্চিস্তিত অভিমতের সঙ্গে ক মিলিয়ে একই স্থরে বলতে পারি £ 
40115 0016 91 101)5 0০00 ০0111861919 0116 109 200981$ (0 1926 01181- 
10965৫ 011009101]5 10 06 90100810010 2168, 80 2:8566110 360591 917৫ 
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10 106 12151165101) 1) 01006) 13610891) 90616 06160280101 ০01 
(18615 010 10017081) 116 200 ০20015 19 79101001811 7016910100 21714 
11616 11 1129 66618 6855 10] 1110616505৫ 708190109 10 06197120৩ (1)0 
1217017210 0195569 1102 (10616 18 2. 019810176 01615 ০৫ 08679 ৮৯ 
10010190105 দ115010) 0010061) ০061105 01 6918165 600. 016 ০1) 
59816 117611 461075081191.১ ব্যাদ্রবাহন দ্বেবতার উৎপত্তির সম্ভবত এটিই 
সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ধারণা । পরবতাঁকালে হয়তো আরও অনেক দেবতার 
সংমিঅণ ঘটেছে এর সঙ্গে । 

বিখ্যাত গবেষক হ্ধাংশুকুমার রায় তার 76218414411 0) 11728172145 ০ 
8878817 বইতে সোন। রায় সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন £ 
স্বর্ণাধিপতি অর্থাৎ সোনার দেশের অধিপতি বলেই তিনি সোনা রায় [ 1.০0:৫ 
01 03010 £ 4500, 7২৪১, ] রূপে পূজিত হন। তিনি আরে। বলেছেন 
সোনা রায়ের কোনো মৃতি নেই, তার প্রতীক হিসেবে ষে পুষ্পমালিকার পূজা 
কর' হয় তা স্বর্ণ মালিকারই প্রতীক । শ্রীযুক্ত রায়ের গবেষণ। ও জ্ঞানের প্রতি 
গভীর শুদ্ধা রেখেই উদ্লেখ করা যেতে পারে তাঁর সরেজমিন তদন্তে কিছু ফাক 
থেকে গেছে। শ্রীযুক্ত রায় বলেছেন-_সোন' রায়ের কোন মৃত্তি নেই [৩ ৫০ 
901 1)956 2109 ৫০01] 01 1088০ ০? 9008 1২০] আমরা তাঁর অভিমতে 
সম্মতি জানাতে পারছি না । মালদহ সংগ্রহশালায় রক্ষিত সোন। রায়ের মৃতি 
এবং উত্তর বাংলার বহু স্থানে পুজাকালে নিমিত সোন৷ রায়ের মৃন্ময় মৃ্তি তার 
উপরিউক্ত মন্তব্যের প্রতিবাদ করবে । তার, সর্বত্র সোন। বায়ের প্রতীক হিসেবে 
পুগ্পমালিকার পুজার কথাও পুরোপুরি সমর্থন কর! যায় না। কোথাও কোথাও 
সোন1 রায়ের প্রতীক হিসেবে পুষ্পমালিকার পুজার প্রথা থাকলেও মৃত্তি 
পূজার প্রচলনই বেশি। 

মোনা বায় সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন ; “সোনার 
(দশের রাজা অর্থাৎ অধিপতি বলিয়াই তিনি সোনা রায় নামে পরিচিত 
হইয়াছিলেন। তার এই অভিমতকে আমরা সমর্থন করি। তবে 'সোনার 
দেশ' কথাটা ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে । প্রাচীনকালে বাংলার উত্তর অঞ্চলটাই 
ছিলে ধনে জনে সভ্যতায় সমৃদ্ধ। বাংলাদেশে আর্ধ সভ্যতার বিকাশ শুরু 
হয়েছিলো উত্তর দিক থেকেই। প্রাচীনকালে উত্তর বাংলা যে ধনে জনে সমৃদ্ধ 
হয়েছিলো তার মূল ছিলো গোরু আর ধান। একটি প্রচলিত ছড়ায় দেখতে 


ব্যাত্ববাহন দেবত। সোনা রায় ১৭ 


পাই, ধান হলে। বড়ো ধন আর ধন গাই | কিছু ধন সোনান্ধপা আর সব ছাই।ঃ 
ধানের উৎপাদন নির্ভর করতো পরোক্ষভাবে গোরুর উপর । কাজেই গোরুই 
ছিলো সে যুগের সব সম্পদের কেন্দ্রবিন্দু। কিন্তু গোরুর প্রধান শক্র ছিলে! 
বাঘ। তখন বাঘের উৎপাত ছিলে। সর্বাধিক, কাজেই গোরুকে রক্ষার জন্য বাঘ 
বা ব্যাপ্রবাহন দেবতাকে পুজায় সন্তষ্ট করে দেশকে ধন-সমৃদ্ধ করাই একমাত্র পথ 
ছিলো । শন্য ও গো সম্পদের প্রাচুর্ষের যে দেশ, সোনার দেশ বলে খ্যাতি 
লাভ করেছিলো! পরোক্ষভাবে তার মূলে ছিলেন ব্যাপ্রবাহন দেবতা এই 
সোনা রায় । [ অন্তত সে যুগের লোকের তাই বিশ্বাস ছিলো! ], তার কৃপায় 
মাটির দেশ সোনার দেশ হয়ে উঠেছিলো; স্থতরাং প্রাচীন মানুষ এই দেবতার 
নামকরণ করেছিলেন সোন। রায় । অর্থাৎ সোনার দেশের রাজা । 


দুই. 


উত্তর বাংলায় সোন! রায়ের গান নামে এক প্রকার গানের প্রচলন দেখা 
যায়। এ-সকল-গানে মঙ্গলকাব্যের আকারে সোন। রায় ঠাকুরের জন্ম, পূজা- 
গ্রচার এবং ঠাকুরের মাহাম্ম্যকথা বণিত হয়েছে । সোন। রায়ের কোনো লিখিত 
পূর্ণাংগ খুব প্রাচীন পুঁথির সন্ধান পাওয়া ধায় না। সংবাদ স্ত্রে জান! যায় 
বর্তমান বাংলাদেশের রংপুর জেলার নীলফামারীতে কবি রতিরাম দাস রচিত 
সোন। রায়ের একটি প্রাচীন পুঁথি ব্যক্তিগত সংগ্রহে রক্ষিত আছে । আমি 
উত্তর বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যে কয়টি মোন] রায়ের পুঁথি সংগ্রহ করতে 
(পরেছি তার প্রতিটিই অর্বাচীন। কোনোটির রচনাকালই চল্লিশ / পঞ্চাশ 
বছরের আগের নয়। প্রায় সব পুঁথিই সাধারণ কাগজে লেখা সংক্ষিপ্ত, 
আংশিক এবং অপূর্ণ । পু'খিগুলি পাঠ করে মনে হয়েছে লেখকগণ মৌলিক 
পালাগানকে লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে প্রতিটি ঘটন1 এবং কাহিনী ও উপকাহিনী 
হুবহু অন্থসরণ করতে পারেনি, ফলে পুথি অবাঞ্িতভাবে সংক্ষিপ্ত হয়েছে। 
কাহিনীর বহু শাখা উপশাখার সম্ভীবন। ও সুত্রের উল্লেখ থাকলেও তার লিখিত 
রূপ পুধিতে পাঞ্য়! যায় না। সম্ভবত দীর্ঘদিন মৌখিক ধারায় প্রবাহিত 
হওয়ার ফলে কাহিনীর অনেক অংশেরই বিশ্বাতি ঘটেছে। 

আমাদের সংগৃহীত পুঁথিগুলিতে কোথাও রচনাকারের পরিচয় পাওয়া 
ষায় না। ভণিতাও প্রায় নেই বলা চলে। কেবলমাত্র কোচবিহার থেকে 
সংগৃহীত একটি পুঁথিতে এক জায়গায় একটি ভণিত৷ দেখ! ঘায়। “সরম্বতা 

বাঘ: ২ 


১৮ বাঘ ও সংস্কৃতি 


ভুজ্ঞান বোনমালী দাসে গায়” এ বনমালী দাস কে, কেনো তিনি সোন৷ 
রায়ের মাহাত্ম্য কাহিনী লিখতে গেলেন এবং কখন লিখলেন তার কোনো 
উল্লেখ পুথিততে নেই । এই অর্বাচীন পুঁখিগুলিতে ভপিতা এবং কৰি পরিচয়ের 
উল্লেখ না থাকবাব কারণ হিসেবে মনে হয়, এই লিপিকারেরা অথবা! 
গায়কেরা কেউই পুঁথির রচনাকার নন। দীর্ঘদিন ধরে তাদের বংশাহক্রমে 
বা শিষ্য প্রশিষ্ান্ুক্রমে মৌখিক ধারায় প্রবাহিত হওয়ার জন্য তাদের 
কাছে অবাঞ্ছিত গল্প পুমষ্পিকা এবং ভণিত। অংশগুলি অধথা ভার বোধে 
বজিত হয়েছে। 

সোন। রায়ের গান বা পাচালী সম্ভবত প্রথমাবস্থায় মৌখিক ভাবেই 
প্রচলিত ছিলো । সম্প্রাতিকালে যে সমস্ত পুঁথি আমরা! পেয়েছি তাতে প্রচুর 
পাঠান্তর আছে। পাঠীস্তরের আধিক্যও গানের মৌখিক প্রচলনের প্রমাণ 
বহন করে। এ প্রবন্ধে বনমালী দাসের অপেক্ষাকৃত পূর্ণাংগ পুঁথির 
পরিপ্রেক্ষিতে সোন। রায়ের আলোচন। কর] হলো । 

সোনা রায়ের পাচালী ছুটি প্রধান ভাগে বিভক্ত । প্রথমাংশে সোনা 
রায়ের জন্ম ও বাল্যলীলা৷ এবং অপর বা দ্বিতীয়াংশে পোনা রায়ের পূজা ও 
মাহাত্ম্য গ্রচার। পুথির প্রস্তাবনায় কবি লিখেছেন £ 

“সোনারায়ের জন্ম গান আরম্ত হইবেক 
হরি হরি বন্দিয়! গাও হরির রাজ্জ মোর 
জন্মিয়া নন্দের গৃহে রাখিলে গ কোল 
গকুলেতে থাক কানাই গকুলের কানাই | 
তোমা বিণে রামকান্ধ ত্রি-তুবনে নাই ॥' 

'এর পর পুত্তক আরম্ভ। কবির ভাষায় গান আরম্ভ । গান আরম্তের 
পূর্বে অতি সংক্ষিপ্ত স্ষ্টি অবতারের কথা? মখুরা, বৃন্দাবন এবং যমূনা-হৃষ্ট 
বর্ণন; সেখানে আশী ঘর গোয়ালার বসতি। মথুরার নন্দ ঘোষের অপুত্রক স্ত্রী 
ঘশোদার সামাজিক লাঞ্ছনা। অপমানিতা৷ যশোদার পুত্রবতী হওয়ার প্রতিজ্ঞা: 

'যদিয়ে গোয়ালের শারী মুই এনাম পাকিরাও। 
ধর্মক সহায় করি পুত্র বর নেঞ্ো | 
মুঞ্ যদি গোয়ালের নারী এ নাম পারাঞ্জো । 
ধর্ম আরতিয়া মুঞ্চি পুত্র বর নেঞ্ে ॥। 
এবং শেষে ধর্ম ঠাকুরের পূজা, নিজের দৈহিক কৃচ্ছ তা সাধনের দ্বারা এবং স্ত্রী 


ব্য]ত্রবাহন দেবতা মোন! রায় ১৯ 


হত্যার ভয় দেখিয়ে পুত্র বর লাভ। “সান! রায় সন্ন্যাসী হইলে উপারায় 
চেলা । | ধীরে ধীরে দুটি ভাই পথে দিল মেলা 1” 
এই উপারায় অর্থাৎ রূপ! রায় কে, কেনই বা তিনি সন্গাসী সোন। রায়ের 

“চেলা” হয়েছেন এ প্রশ্ন পাঠককে বিভ্রীস্ত করে। পরে অবশ্য উপারায়ের 
পরিচয় প্রসংগে বল! হয়েছে ইনি সোন। রায়ের ভাই । “সোন। রাঁয় উপারায় 
আমরা ছুই ভাই।' “মগলের দেশে পূজা প্রচার করা তাদের উদ্দেশ্ট। তাদের 
সন্যাসী বেশ ধারণের পেছনেও কারণ হচ্ছে “মগলের দেশে পৃজা প্রচার । 

“অরীর মাঝে ঠাকুর বিখখ তলে বমি। 

ভাই ভাই যুকতি করি করে হাসাহাসি ॥ 

ওসানারায় উপারায় আমর! দুই ভাই। 

মগলের ছ্যাশে ঘায়া নরের পূজা খাই ॥' 

এর পর পৃজা৷ প্রচারের কৌশল হিসেবে ছুই ভাই-এর সারাদিন হরিনাম 

প্রচার এবং রাত্রিকালে চৌধবৃত্তি দ্বার! “মগলদের” উত্তেজিত কর।। তাদের 
অন্থগত বাঘদের লেলিয়ে জনসাধারণের ক্ষতি করা । “মগলেরা' উত্তেজিত হয়ে 
ঠাকুরকে কারাগারে বন্ধন করে | বন্ধন দশায় ঠাকুরের বাঘের সাহায্যে উদ্ধার 
এবং বাঘের দ্বারা মগলের দুর্দশা ঘটানোর বর্ণন। আছে। এ প্রসঙ্গে অনেক 
বাঘের নাম এবং তাদের হিংস্রতা ও গুণাগুণের দীর্ঘ বর্ণনা পাওয়। যাস! 
অবশেষে “মগলের' পরাজয় স্বীকার এবং সোন। রায়ের পূজ। দিতে স্বীকৃতি 
দান। “চারণের ঘোড়া বেচে সেবা করিম তোর। পূজা পেয়ে এবং তাদের 
উদ্দেশ্ট সিদ্ধি হওরাতে সোনা রায় খুশী হয়েছেন । পোনা রায় অল্পে সন্ভপ্গ। 
ধন জন আড়ম্ববের পরিবর্তে ভক্তের হৃদয়ের ভক্তির কাঙাল তিনি। থনের 
কিউকর না মুই মনের কিওকর।, এরপর পুথি শেষ হয়েছে। পু'খির 
রচনাকার সব শেষে গেয়েছেন £ “সেইদিন সোনারায় ঠাকুর দিয়ে গেল দেখা । | 
নরলোকে পুজে তাকে পাইয়া পরিখা ॥ 


তিন, 


প্রথম খণ্ডে অর্থাৎ জন্ম খণ্ডে সোন। রায়ের ষে বর্ণন। পাই তাতে তাকে অনেক 
সময় শ্রীরুষ্ণেরই ভিন্নর্ূপ বলে মনে হয়। পটভূমি মথুরা-বৃন্দাবন, তিনি নন্দ 
ধশোদার সন্তান। সোনা রায়ের বাল্যলীলাতেও শ্রীকষের ছাপ খুব স্পষ্ট । 
কিন্তু দ্বিতীয় খণ্ডে তীর স্বাতন্ত্র অস্বীকার করা যায় না। অন্তত সোনা রায় 


তি বাঘ ও সংস্কৃতি 


উপারায়ের যে কাহিনী আমর! পাই তা আমাদের কাছে নতুন। অন্য কোথাও 
এ কাহিনীর সংগে আমাদের পরিচয় ঘটেনি । এই সাদৃশ্ঠ ও স্বাতন্ত্য থেকে এ 
ধারণা স্বাভাবিক ভাবেই মনে আসে যে সোন! রায়ের কাহিনীতে " ভিন্ন ভিন্ন 
কাহিনীর সংমিশ্রণ ঘটেছে । মৌখিক ধার! প্রচলিত থাকার জন্য এই 
সংমিশ্রণের স্থযোগ ঘটেছে খুব সহজে । 

সোন। রায় ব্যান্্রবাহন দেবতা--বাঘের সংগে গোরুর চিরদিনের শক্রতা । 
| বাঘ-গোরুর শক্রতার কথা আজ প্রবাদে পরিণত হয়েছে । ] গো-কুলকে 
রক্ষা করতে গিয়েই মানুষ ব্যাপ্রবাহন দেবতা সোনা রায়ের পৃজ। করেছে। 
গো-কুলের রক্ষক রূপে তাকে আরাধনা করেছে । অন্যদিকে শ্রকচের সংগে 
গো-জাতির সম্পর্ক যে কতো গভীর সে সম্পর্কে কিছু না বললেও চলে । উত্তর 
বাংলায় শ্রীকৃষ্ণ তথ! বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব নেহাৎ কম নয়। সম্ভবত এই অঞ্চলে 
শ্রীকুষ্ণের ও বৈষ্ণব ধর্মের প্রাবলোর জন্তই মৌখিক সোনা! রায়ের গানে 
অবলীলাক্রমে শ্রীকৃষ্ণ উপাখ্যান প্রভাব বিস্তার করেছে । 

সোন। রায়ের গানে আর একটি দেবতার প্রভাব সহজেই অন্গমান করতে 
পারি। তিনি হলেন 'গোরক্ষনাথ । উত্তর বাংলার গোরক্ষনাথের পুজা 
বিশেষভাবে প্রচলিত; তিনিও গো-দেবতা। অনেক স্থানে সোন। রায়ের 
নামে গোরক্ষনাথের গান গাওয়ার দৃষ্টান্ত বিরল নয়। আমাদের সংগৃহীভ 
গোরক্ষনাথের একটি খাতার উপর লেখা দেখতে পাই “সান রায়ের গান 
বা গোরক্ষনাথের গান'। গো-বন্দনামূলক ছড়ার মধ্যে সোনা! রায় এবং 
গোরক্ষনাথকে পাশাপাশি দেখতে পাই। 

দক্ষিণ রায়ের কাহিনীরও কিছু প্রভাব সোন! রায়ের কাহিনীতে লক্ষ্য কর! 
যায়। [অবশ্য আগে শোন! রায় ন। আগে দক্ষিণ রায় ত। প্রমাণ সাপেক্ষ ও 
বিতর্কের বিষয় |] দক্ষিণ রায়ের অন্ুচর কালুরায়ের অনুকরণে মোন] রায়েরও 
একজন অনুচরের নাম পাওয়া যায়। তিনি উপ] রায়। উভয় কাহিনীতে 
সাদৃশ্তগত মিল খুব বেশি ন! থাকলেও বাঘের বর্ণনা-সাদৃস্ত এবং উদ্দেশ্ব সহজেই 
চোখে পড়ে । 

সোন। রায়ের আখ্যানে সোন। বায়-উপ| রায় এবং দক্ষিণ রায়ের আখ্যানে 
দক্ষিণ রায়-কালু রায়, উভয় কাহিনীতে এই ভ্রাতৃযুগলের পরিকল্পনায় 
পৌরাণিক আখ্যান “কষ্*বলরাম" ভ্রাতৃযুগলের কাহিনীর প্রভাব আছে কিনা 
তা ভেবে দেখা দরকার । 


ব্যাগ্রবাহুণ দেবতা৷ সোন। রায় ২১ 


মোন রায়ের কাহিনী গঠনে আর যে সমস্ত কাব্য-কাহিনীর সাদৃশ্য লক্ষ্য 
কর যায় তাদের মধ্যে ধর্মম্গল ও মনসামঙ্গলের কথা প্রথমেই মনে আসে। 
ধর্মমঙ্গলের লাউসেনের অপুত্রক মাতাপিতার অবমাননা এবং পুত্রহীন। 
রঞ্জাবতীর পুত্র কামনায় ধর্ম ঠাকুরের উদ্দেশ্ঠে শালেভর, কাটাভর প্রভৃতি 
কৃচ্ছ_সাধন! ও পূজার দ্বারা লাউসেন হেন পুত্রলাভের সঙ্গে গোপিনী যশোদার 
পুত্র কামনায় ধর্ম পূজাতে কাটারীভর প্রভৃতি দৈহিক লাঞ্চনা এবং নিগ্রহের 
দ্বারা ধর্মের কাছ থেকে সোন। রায়কে পুত্রবূপে লাভের ঘটনার সাদৃশ্ত সহজেই 
মনে আসে। ধর্মমঙ্গল কাব্যে যেমন নায়ক লাউসেনের একজন ভ্রাতৃকর 
অন্ুচর কর্পুরসেনকে পাওয়া! যায়, তেমনি অনুরূপভাবে সোন1 রায়ের 
কাহিনীতে আম: পাই সোনা রায়ের ভ্রাতৃকল্প অন্ুচর উপা রায়কে । আশীঘর 
গোয়ালার সহিত নন্দ ঘোষের মথুরানগরে বসতি স্থাপনের উপর ঢেকুর গড়ের 
ইছাই ঘোষের বসতি স্থাপনের কোনো প্রভাব আছে কিনা সেটাও ভেবে 
দেখা থেতে পারে। 

মনসামঙ্গলের মনসাদেবী সপ্পের সাহাযো টাধ সাগরের লাঞ্ছনা ও নিগ্রহ 
এবং পূজা আদায়ের সঙ্গে সোন। রায়ের বিভিন্ন বাঘের সহযোগিতায় “মগলদের' 
উপর অত্যাচার ও “মগলদের' সায়েস্তা করে পূজা আদায়ের ঘটনা-সাদৃশ্টের 
কথাও অস্বীকার কর! যায় না। 

গোকু যেমন হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের পালিত জীব তেমনি বাঘ 
উভয় জাতিরই ক্ষতিসাধক প্রাণী । এই বাঘকে প্রদমিত করে গো-কুলকে রক্ষা 
করার কাজে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কেই সোন। রায়ের শরণাপন্ন হতে 
হয়েছে। কাজেই সোন। রায় হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের পূজিত দেবতা । 
তবে আমাদের অন্গমান হিন্দুর কাছ থেকে সোন। রায় আগে থেকেই পুজা 
পেয়ে এলেও তিনি মুসলমানদের কাছ থেকে পূজা আদায় করেছেন অনেক 
পরে। তাকে এই পুজ্জা আদায়ের জন্য প্রচেষ্টা চালাতে হয়েছে । মুনলমানের! 
এ দেশে পরে এসেছে বলেই এমন হওয়ার সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয়। 
“অরণ্যের মাঝে ঠাকুর বিখখতলে বসি। | ভাই ভাই যুক্তি করি করে 
হাসাহাসি ॥ / সোন! রায় উপ! রায় আমরা ছুই ভাই । | মগলের গ্াশে যায়া 
নরের পুজ। খাই ॥” 

হিন্দু সম্প্রদায়ের কাছে তিনি কি উপায়ে পুজা পেয়েছেন নে কথার 
উল্লেখ আমাদের প্রাপ্ত পুথিতে নেই। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের মতো 


২২ বাঘ ও সংস্কৃতি 


সমাজের পূজ| আর্ীয়ই ঘে এই কাব্যের মূল উদ্দেস্ত তা সহজেই অহছমান 
কর। যায়। 
আমাদের প্রাপ্ত পুথিতে কাহিনীর গঠনগত প্রচুর দূর্বলতা থাকলেও কোনো 
কোনে! বণিত অংশে কবির বাস্তব বোধের পরিচয় পাওয়া! যায়। গর্ভবতী 
নারীর কোন কোন খাগ্ব্রবোর প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ দেখা যায় বনমালী 
দাসের কাব্যে তার সার্থক বর্ণনা আছে £ “সাত মাসেতে গরভ হইল থির। | 
স্বাদে ত্বাদে খায় কন্া। হলদি যামুর ॥ | অষ্ট নও মাসেতে গরভ হইল ভারি ।| 
পোড়ামাটি টেল! দই খায় গোপনারী ॥, 
সপ্তম মাসে গর্ভের অস্তিত্ব ম্পর্কে নিশ্চয়তা এবং গর্ভবতী নারীর হলদি, 
যামুর, পোড়ামাটি বা টক দই ভক্ষণের ছবি আমাদের বাস্তবের কাছাকাছি এনে 
দাড় করায়। মধ্যযুগের কাব্যে আমর এই ধরণের চিত্র প্রচুর পেয়ে থাকি । 
সোনা রায়ের শৈশব বর্ণনাও কবির বাস্তব জ্ঞানের পরিচয় বহন করে £ 
'ছয় মাসে হামকুড় দিয়া উঠে কোলে । 
সোনা বরণের কণ্ঠমাল! ঢোলে ছেইলার গলে ॥ 
সাত মাস হুইল ছাইলার তৈলক ন। রয়। 
খোচ৷ খড়ি অনল জল নাই করে ভয় ॥ 
'অষই্ট নও মাসেতে কান্দিয়। চায় ক্ষির | 
দশ মাসে উঠে ছাইল। ঠেঙ্গা দিয়া থির ॥ 
এগার মাসেতে ছাইল৷ থাপি থুপি হাটে । 
আছাড় পড়িলে যেন মায়ের প্রাণ ফাটে ॥ 
এক বছরের ছাইলা হাটিয়া বেড়ায়। 
বান্ধকের লাগ্য পাইলে খেল! খেলাইতে মায় ॥' 
সোনা রায়ের এই ক্রমবর্ধমানতার ছবি যেন কেবল সোন। রায়ের ছবি নয় 
আমাদের ঘরের প্রতিটি শিশুর ছবি । 
কিশোর সোনা রায়ের মায়ের অনুপস্থিতিতে ননী চুরির চিত্রটি আমাদের 
আকর্ণ করে ঃ “নন্দ গেলো বাতানে যশোদ! গেলে৷ জলে ॥/ খালি ঘর পাইয়া 
যাছু ননী চুরি করে |/শিকায়াতে থুইছে ভাগ লাগা নাহি পায় ।/পিরার উপর 
পির] থুইয়া উ্ধমুখে চায় ॥” 
নাগালের বাইরের লোভনীয় ভ্রব্য প্রাপ্তির এ টি আমাদের শিস 
জীবনের ঘটনাকে ম্মরণ করিয়ে দেয় । 


ব্যাপ্রবাহন দেবতা সোনা রায় ২৩ 


প্রাপ্ত সোন! রায়ের পুঁথিগুলি খণ্ডিত, সংক্ষিপ্ত এবং পারম্পর্ধহীন হওয়ায় 
চরিত্রগুলি যথাধথ বিকাশ লাভ করতে পারেনি । কিন্ত “বোনমালী দানের 
যশোদ। চরিত্র স্থৃচিত্রিত বল। যায় । নারীজীবনের আকাজ্জ, নারীধর্মরক্ষা 
ও প্রতিজ্ঞ পূরণের জন্ত তার ত্যাগ, বীর্য, ধৈধ ও সাহস তাকে বীর নারীর 
মহিমা দিয়েছে । আবার অন্যত্র তিনি বাঙালী আর দশট1 নারীর মতোই 
মাতৃন্েহে ভরপুর । তার সন্তানের গায়ে আচড় লাগলে তা শতগুণ হয়ে 
তার বুকে এসে বাজে । পুত্রের জন্য আকাঙ্জী, পুত্রের অমঙ্গল আশংকায় 
তার হৃদয় থরথর করে কাপতে থাকে । তার এই ছবি আমাদের সন্তান- 
বসল! ম্মেহময়ী বাঙালী মায়ের ছবি । 


১. ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য “বাংল! মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস: | 

২. স্বামী শঙ্করানন্দ £ “বঙ্গে মহেঞ্তোদাডে। সভাতার বিস্তার" | এই সঙ্গে 
বিশ্বভারতী বিশ্ববি্ভালয় প্রকাশিত "সাহিত্য প্রকাশিকা” ৪র্থ খণ্ড, 
ডঃ; মাখনলাল রায়চৌধুরী “রামায়ণে রাক্ষদ সভ্যতা" প্রভৃতি 
গ্রন্থ দ্রষ্টব্য | 

২ খান্‌ চৌধুরী আমানত উল্লাহ্‌, £ “কোচবিহারের ইতিহাস" | 

৪. ডঃ গিরিজাশস্কর রায়ঃ “উত্তরবঙ্গে রাজবংশীদের পুজাপার্ণণ ও 
দেবদেবী?। 

৫. গোৌড়বার্তা, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ২০ সংখ্যা । 

৬. ডঃ ফণী পাল £ 'সোনা রায়ের পৃজা-পাচালী ও প্রসঙ্গত' । 
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উত্তরবঙ্গের ব্যাপ্র-বিশ্বীস, ধর্মমত ও দেবদেবী 
শ্রীনির্মলচজ্্ চৌধুরী 


এক, 


উত্তরবঙ্গের অরণ্য সঞ্কুল পল্লী অঞ্চলে ধাবা কখনে। বসবান করেন নি, তীদের 
পক্ষে এখানকার বাসিন্দাদের ধর্ষ ও সংস্কারের প্রভাব সম্পর্কে কিছু জানা 
অসম্ভব | হিমালয়ের পাদমূলে অবস্থিত সরল অশিক্ষিত মানুষের সংস্কার এবং 
নিম্নভূমির মাজিত শিক্ষিতজনের বিশ্বাসের ভেদরেখা এত সঙ্গ যে একের শেষ 
এবং অন্যের শুরু চিহ্নিত করা কঠিন। এই ম£নসিক ক্রিয়া কি সত্যই 
কুসংস্কার ? উত্তরবঙ্গে বাঘের, উপদ্রবে জঞ্জরিত পল্লী এলাকার বাসিন্দাদের চিন্তা 
ও বিচারবুদ্ধি দিয়েই এর বিচার করা যাক। একটু বিশ্লেষণ করলেই এদের 
চিন্তা ও বিচারবুদ্ধির একটি অদ্ভুত স্বভাব লক্ষা করা যায়। যে বাঘ সন্ধ)র 
অন্ধকাবে গ্রামের মধ ঢুকে নিঃশব্দে এক দানবায় দূতের মতে। এসে গৃহস্থের 
আঙ্গিনা থেকে সদাঁজীবস্ত মানুষকে মুখে করে নিয়ে যায়, যে বাঘের জন্য ঘরে 
ঘরে ক্রন্পনের রোল ওঠে, তাকে হিংসার প্রতিমৃত্তি জেনেও তার সম্বন্ধে একটি 
বিম্ময়ান্বিত শ্রদ্ধার ভাব, আক্রান্ত গ্রামের জনসমাজের মধ্যে দেখ। যায় । তার! 
কখনও ভাবে, এই নরখাদক বাঘের পশুমৃতির ভিতরে কোন অপদেেবতা বাস 
করেন। সেই বিশ্বাসের বিচিত্রতা! মাঝে মাঝে চরমে উঠে নানাবিধ কাহিনীবুও 
জন্ম দেয়, তখন নরখাদক বাঘ হয় একজন দ্েবতারই আত্মাপ্রাণী। এ হেন 
বাঘকে মারার ক্ষমতা কোন শিকারীর নেই, এই রকম বিশ্বাসও জন-মনে গড়ে 
ওঠে। 

এইরকম বিশ্বাসের কি কোন হেতু বা অতীত এঁতিহ আছে? জান! নেই, 
তবে থাকা অসম্ভব তো নয়ই, খুবই স্বাভাবিক । কারণ, ভারতবর্ষের প্রাচীন 
সাহিত্যে বাঘের শ্বতি অতি পুরোনো ! ভারতবর্ষের আবি গ্রন্থ “বেদে” ব্যাপ্রের 
উল্লেখ আছে । খণ্েদের ষষ্ঠ খণ্ডের ৫৪ স্ুক্তের ৭ম গ্লোকে দেবতার কাছে 
খষির প্রার্থনা “আমাদের গোধন ষেন ব্যাত্রাদির দ্বার নিহিত ন। হয়|” খখেদের 


উত্তরবঙ্গের, ব্যাপ্-বিশ্বাস, ধর্মমত ও দেবদেবী ২৫ 


১০।১২৭।৬ প্লোকের পরাত্রি স্ৃক্তে খধষি কৌশিক প্রার্থনা করছেন £ "মা 
রাত্রিদেবী ! বাঘিনী ও বাঘকে আমাদের কাছ থেকে দুরে রাখ' | শাংখ্যায়ন 
আত স্থক্তে [ ৪-২০-১] কৃষির দেবতা রুতদ্রুশিবের ছৃইপুত্র “ভব ও “সর্বকে 
শিকারোগ্ত বাঘের সঙ্গে তুলনা কর! হয়েছে।৯ “অথর্ববেদে'ও বাঘের উল্লেখ 
দেখা যায়।২ “তৈত্তিরীয় সংহিতায়” অশ্বমেধ যজ্ঞের উল্লেখ আছে । এই যজ্ঞ 
অনুষ্ঠানকালে “কোন্‌ দেবতাকে কোন্‌ জানোয়ার বলি দিতে হইবে এই প্রশ্ন 
উঠিল। তখন প্রথম এগার জন দেবতাকে বন্য জন্ত দিতে হইবে স্থির হইল। 
কোন কোন মতে এই বন্য জন্তর ছবি বলি দিলেই হইবে । কোন কোন মতে 
বলিল £ “না| যেমন গ্রাম্য জন্তর বেলায় আসলেরই ধানস্থা, বন্য জন্তর বেলায়ও 
সেইরূপ ।' এই দেবতাদের মধ্যে শাছুল [ অর্থাৎ বাঘ] অন্যতম; তাকে 
গৌরমৃগ দিতে হইবে” ।৩ দেখা যাচ্ছে সংহিতার যুগেই ব্যাদ্ব দেবতারূপে 
পরিগণিত হয়ে গেছে । 

ভারতবর্ষের প্রাচীনতম মুদ্রা হরাগ্সার শিলমোহরে যোগাসনে উপবিষ্ট একটি 
মুতির দু-দিকে চারটি পশুর মৃতি দেখ! যায়-_হাতী, গপ্ডার, মহিষ ও ব্যাপ্। 
হরাগ্লা! শিল্পের কোন কোন মুদ্রায় ব্যাপ্ররূঢা দেবীর চিত্র আছে। মহেঞ্জো- 
দারোতেও ব্যাপ্রবাহনা! দেবীমৃত্তির 'শিল' পাওয়া গেছে।॥ এ থেকে 
মহেঞ্জোদারে। ও হরাপ্পা সমাজে বাত্ত্রবাহন দেবদেবীর সন্ধান পাওয়া যায়। 
মালদহ মিউজিয়ামে দশম শতাব্দীর গৌড়ীয় শিল্পের একটি অভিনব মৃত্তি 
সংগৃহীত হয়েছে । মৃত্তিটি কালো পাথরে তৈরী ও চমকপ্রদ, বাঘের পিঠে 
ঘোড়সওয়ারের ভঙ্গীতে বসে আছেন একটি দেবমৃত্তি! “পায়ে তার গামবুট 
গামবুটের “টো?এর দিকে নাগরার মতো শুড় ওঠানো আছে। পরণে 
মালকৌচা মেরে কাপড় পর1| কাপড়ে সুক্ম কারুকাধ;,__দশম শতাব্দীর 
এই মৃতিটি উত্তর বাংলার ইতিহাসের উপর একটি বিশেষ ধরণের আলোকপাত 
করেছে” ।৫ উর্ধাঙ্গ রায়মল্ল এবং নিয়াঙ্গ ব্যান্র এইরূপ চিত্রিত একটি পোড়া- 
মাটির মৃত বিশ্বভারতীর কলাভবন সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে [14০. 6. 723- 
53]1 দিনাজপুর জেলার দামোদরপুর গ্রামে আবিষ্কৃত লিপিতে উত্তরবঙ্গের 
কোটিবর্ষবিষয়ে “কোকামুখ তীর্থের' উল্লেখ আছে। মহাভারত এবং পুরাণেও 
কোকমুখ তীর্থের উল্লেখ আছে ।৬ বিন্ধ্যপর্বত অঞ্চলে শবর, পুলিন্দ প্রভাতি 
আদিবাপীদের মধ্যে ব্যাপ্ত [ নেকড়ে ]-ুখী “কোকামুখা' ছুর্গাদেবীর পূজা হয়ে 
থাকে। ভরহতের রেলিংএ চুলকোকা, ক্ষুত্রকোকা, মধ্যমকোকা এবং 


২৬ বাঘ ও সংস্কৃতি 


মহাকোক দেবীর মুত্তি খোদিত রয়েছে।" কোকামুখস্বামী সব্যান্রমুখ বিষু 
বাশিব। এতে ব্যান্রমুখযুক্ত দেবতার পুজার কথাই জান যাচ্ছে। বগুড়া 
জেলায় তুলসী নদীর তীরে নিমাই শাহের দরগার ধ্বংসস্তূপ মধ্যে একটি প্রস্তর 
স্তপ্ডে চারটি ব্যাপ্ত মুখ উতকীর্ণ রয়েছে ।” বলাবাহুলা, এটি কোন হিন্দু 
মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ৷ গুর্জর প্রতিহার রাজ প্রথম ভোজদেবের দৌলতপুর 
তাত্রশাসনখানি নবম শতকে উত্তর-পূর্ব ভারতে ব্যাপ্রবাহনা দেবীপৃজার একখানি 
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দলিল। পটের উপরে খোদ্িত সমপাদস্থানক ভঙ্গীতে 
চতুড়'জা দেবী দাড়িয়ে আছেন ছুইটি বাঘের মাঝখানে ।৯ 

মহাভারতের ভীম্ষপর্বে ২৩ অধ্যায়ে ] অজ্জরন শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শ অনুসারে 
দুর্গার স্তন করেছেন £ “হে গোপেন্দ্রান্টজে নন্দগোপকুলসম্তবে কোকমূখে ! তুমি 
জন্ব, কতক ও চেতাবক্ষের কাছে নিরন্তর বিরাজ কর। হে কান্তারবাসিনি, 
তোমার প্রসাদে রণক্ষেত্রে আমরা যেন জয়লাভ করি।, দুর্গা কোকমুখা। 
তিনি কান্তার অর্থাৎ বনবাঁপিনী। কাস্তারে “জদ্বু অর্থাৎ জাম, “কতক' অর্থাং 
একরকম অরিষ্ট এবং “চত্য' অর্থাৎ অশ্ব গাছ । জঙ্গল ও বন্যজন্ত, পর্বত ৪ 
অরণ্য দুর্গার ধ্যান-বারণার সঙ্গে জড়িত। উত্তরবঙ্গে এর কোনটিরই অভাব 
নেই। এই জন্যই বিভিন্ন বাদ্রবাহনা দেবী মু্তি উত্তরবঙ্গে দেখা যায়। 
উত্তরবঙ্গের আদিম বংশোস্তব কোচ-রাঁজবংশের আরাধাদেবী “ভবানী” ব্যান 
বাহন ; কোচর!জবংশের রাঁজলাঞ্ছনেও [ 2০৪1 ০6409 1 বাঁগ্রের মৃত্তি। 
এ থেকেই উত্তরবঙ্গে ব্যাগ্রবাহন দেব-দেবীর প্রাধান্তের কারণ বুঝতে পার' 
যায়। আদিম বনবাসীদের দ্বারা পুজিতা৷ দেবী দুর্গা, অনেক পরে, বাঙ্গালী 
জাতির উপান্ঠা দেবী হয়েছেন । বনদেবী “বন্‌ছুর্গা” বাঙ্গালীর ঘরের মেয়েতে 
পরিণত হয়েছেন । ইতিহাসের কত বিচিত্র পূজা-পার্বণ যে দুর্গোঘসবেব মধ্যে 
মিলিত হয়েছে তা এ থেকেই প্রকট হয়ে উঠছে । 

বৌদ্ধ 'ব্যাত্র জাতকে' বৃক্ষ-সম্পক্ত ব্যান্রমানবের এবং বাস্্-সিংহযুক্ত দুজন 
দেবতার কথা বিধৃত হয়েছে । “মারুত-জাতকে?ও বাঘের দেখা পাওয়া যায় । 
বামনপুরাণমতে" দক্ষষজ্স্থানে শ্ম্করের দেহ দ্বিধা বিভক্ত হয়ে ব্যান্রভুল্য 
তেজিয়াল ছুই দেবতার উৎপত্তি হয়েছে-এদের নাম শর্ব এবং ভব। 
ব্রদ্মাগুপুরাণে'ও এর সমর্থন আছে। উত্তরবঙ্গের সীমান্তদেশ ভুটানের পারো 
নগরীতে “তাৎ-সাং বিহারের নাম তাই “বাঘের বাসা" । তুটয়ার বলে, 
অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে বাঙ্গালী সন্গ্যাসী পল্সসম্তবম্‌ বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য 
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ভুটানে আসেন এবং তিনি আসেন একটি বাঘের পিঠে চড়ে। তিনি যে 
পাহাড়ের গুহাতে আশ্রয় নিয়েছিলেন, কালক্রমে সেখানে একটি বৌদ্ধমঠ গড়ে 
ওঠে । সেইটিই হলে! তাতৎ্সাং বিহার ।১০ গোয়ালপাড়া জেলায় [ অধুন। 
গোয়ালপাড়া আসামের অস্তভূক্ত হলেও ইংরেজ শাপনের আদিযুগে ছিল 
রংপুর জেলার অধীন ] একটি বিচিত্র কিংবদন্তী প্রচলিত আছে; গোৌরীপুরের 
সাতমাইল দূরে রাঙ্গামাটি পাহাড় । এ পাহাড়ের কাছে বাঘমারা নামে একটি 
বস্তিআছে। এ বস্তির নীচে পাহাড় যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে আছে 
একটি গুহ! । তা৷ জঙ্গলে পরিপূর্ণ । গৌরীপুর রাজবংশের আদিপুরুষ একদিন এ 
জঙ্গলের পাশ দিয়ে যেতে গিয়ে দেখলেন ব্রন্গপুত্রের জলভেদ করে ছুটি সূর্য 
উঠছে । এই বিচিত্র দৃশ্য দেখে তিনি জঙ্গলের মধ্যে অপেক্ষা করে রইলেন। 
কিছুক্ষণ পরে দেখলেন, একটি সূর্য উঠে গেল আকাশে । আর আলোয় পরিরতা 
একটি ষোড়শী কন্তা এ গ্রহায় ঢুকে গেলেন । কিছুকাল পরে গুহা থেকে 
বেরিয়ে এলো একটি বাঘ__-ষোড়শী মেয়েটি তার পিঠে । তাই দেখে গৌরীপুর 
রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রান্তার উপর শুয়ে পড়লেন । দেবী রাস্তা ছেড়ে দিতে 
বলাঁয় তিনি অস্বীকার করলেন। তখন দেবী তাকে সাতটা লাথি মারলেন। 
তবুও রাজা পথ ছেড়ে ন! দিয়ে বাঘের জন্য প্রতি বৎসর জোড়া-পাঠা মানত 
করলেন । দেবী সন্তষ্ট হয়ে দশুজ! মুন্তিতে দেখা দিয়ে বল্লেন £ “তোকে সাতটা 
লাখি মেরেছি; পূজা! করিস আর না করিস আমি সাতপুরুষ তোদের ঘরে 
থাকবো । তারপর পূজ। না পেলে বাড়ী ছেড়ে চলে ধাবো। গৌরীপুরের 
রাজ। প্রতাপচন্দ্র বড়য়ার সঙ্গে বংশের সাতপুরুষ শেষ হয়েছে; ভূমি সংস্কার 
আইনের ফলে জমিদারীও চলে গেছে । তবুও এখন পধন্ত প্রতিবৎ্সর মহা- 
নবমীর দিন জোড়া-পাঠা দিয়ে দেবীর পূজা হয়। দেবী অষ্টধাতু নিম্সিত 
ব্যান্ববাহন! মৃতি। বলাবাহুল্য এটিও কান্তারবাসিনী দেবী দুর্গার আর এক 
রূপ। এই জেলারই “বাঘেশ্বরীদেবীর মন্দিরে এক অভিনব বাস্রদেবী পৃজ! 
হয়ে থাকে ৷ মাটি দিয়ে তৈরী একটি বাঘের পিঠের এপরে রক্ষিত একখানি 
তরবারি পৃজিত হয়ে থাকে দেবীর প্রতীকরূপে 1৯১ 

তন্ত্রশান্ত্রেও ব্যাম্রবাহন! দেবীর সন্ধান পাওয়। যাঁয়। 'প্রপঞ্চসার তন্ত্ে 
[ ১৪, ২৬-২৭ ] অভিচারিকাদেবীর বাহন বন্ুস্থলেই ব্যাপ্ত । শিবপুরাণে' 
[বায়বীয় সংহিতা £ ২১-২৩] দেবী কালীর বাহন বাঘ “সোমনন্দী;। 
ধর্ষপুরাণে” দেখা ধায় পৃজার বলিম্বরূপ অজ্জার বহিদ্বারে “বাঁঘসেন' অবস্থান 


২৮ বাঘ ও সংস্কৃতি 


করলেন । “বরাহপুরাণে' দেখা ঘায় শিব, পুত্র গণেশকে দিয়েছেন পরবার ভন্ 
__ব্যাপ্রচর্মদদৌ শিবঃ | সময় বিশেষে মনসাদেবী এবং শীতলাদেবীকেও 
ব্যাপ্রচর্ম পরিধান করতে দেখা যায় । বজ্রধান বৌদ্ধদমাজে বজ্রধাত্বীশ্বরী "বা 
বজ্তধাতেশ্বরী নামে এক শক্তিদেবীর সন্ধান পাওয়া যায়। এই দেবী ষষ্ট ধ্যানী- 
বুদ্ধ বসন্তের শক্তিত্বরূপিণী। তান্ত্রিক বৌদ্ধ সমাজে এই দেবীর বিশেষ প্রতিপত্তি 
ছিল। বভ্রসত্বের সঙ্গে তীর মৃদ্কিও সর্বত্র পূজিত হত। বৌদ্ধ “সাধনমালা য়" 
[ সাধনমাঁলা, ১৩৬ | বজ্রধাতেশ্বরীর সাধনার যে কথা আছে তাতে সর্প, বান্ত্ 
প্রভৃতি পশুর উল্লেখ দেখা যায়। আশ্চর্যের বিষয় উত্তরবঙ্গে আদিম বংশোডূত 
কোচরাঁজাদের কুলদেবা ভবানীও ব্যাপ্তবাহনাঁ। কোচবিহার শহরে বৈরাগী- 
দীঘির পাড়ে দেবীর দক্ষিণমুখী মন্দির । মন্দিরটি ইটের ও চারচালার উপরে 
গম্জ সঙ্জিত। গন্বজের উপরে যথারীতি পদ্ম, আমলক ও কলস পর পর 
স্থাপিত আছে। নীচু ভিত্তি বেদী সমেত দেবালয়টির উচ্চতা প্রায় -৮ ফুট 
[৮৭ মিটার ]| মন্দিরে কপার সিংহাননে প্রতিষ্ঠাতা ভবানীদেবীর লাল 
রঙের প্রায় ২-৬" [ ৭৮ সেন্টিমিটার ] উচু একটি মাটির মৃত্তি আছে। মৃত্তিটি 
মহিষানুরমর্দিনীর অন্রূপ এবং বড়দেবীর মত [কোচবিহারে দুর্গাপূজার সময় 
পৃথক স্থানে পৃজিতা ] লক্ষ্মী, সরন্বতী, কান্তিক ও গণেশ এখানে অন্থপস্থিত। 
তবে এই দেবীর ছুই সখী -বামে জয়া ও দক্ষিণে বিজয়া এখানে উপস্থিত 
আছেন । দেবী দশভুজ| হয়ে বামে সিংহ ও দক্ষিণে ব্যাস্রের উপর দীডিয়ে 
অস্ুুরকে নিনাশরত1| ছৃর্গার বাহনরপে ব্যাপ্রের ব্যবহার আর কোথাও দেখা 
ঘায় না'।১২ বলাবাছলা, জয় এবং ব্জিয়ার মত সিংহও পরবর্তীকালের 
সংযোজন। 

কোচবিহার রাজবংশের সঙ্গে ব্যাপ্রের সম্পর্ক অতি গভীর । কোচবিহার- 
রাজ নরনারায়ণ কর্তৃক কামাখা। পাহাডে নিমিত মান্দরের উঠানে খোদিত 
আছে 'বাঘচাল নামক খেলার ছক। ছুটি বাঘ ও কুড়িটি ছাগল নিয়ে এই 
খেল! হয়ে থাকে । 'বাঘচাল আর কিছুই নয় “বাঘবন্দী” খেলা।৯৩ ক্রীড়া 
ক্ষেত্রেও বাঁঘের অনুপ্রবেশ লক্ষণীয় ৷ রিপুঞ্জয় দাশের “মহারাজ বংশাবলী'তে 
দেখা যায় কামতেশ্বর মুগয়। সমাপন করে “একস্থানে আশীয়! দর্শন করিল, বন্ধ 
ব্যান্-ব্যাপিত এ স্থানে ব্যাদ্েশ্বরী নামে দেবীর বাসস্থান দিয়া পরিপারক 
নিযুক্ত করিয়াছে" ।১৪ এই ব্যাস্েশ্বরীর মন্দির কোচবিহার জেলার তুফা গঞ্জ 
মহকুমার অন্তর্গত 1৯৫ উত্তরবঙ্গের পার্শ্ববর্তী নেপালরাজ্যে “বাঘযাত্রা' নামে 
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এক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে । বাঘের মুখোস পরে প্রতি বৎসর ২রা ভান্র 
তারিখে রাজপ্রাসাদ ঘিরে নেওয়ারীগণ দলবদ্ধভাবে নৃত্য করতে থাকে 1৯৬ 
নেপালে বাঘের দেবতার নাম “বাঁঘভৈরব* ৷ বলাবাহুল্য, পার্খ্ববর্তী রাজ্য 
নেপালের সাংস্কৃতিক প্রভাব উত্তরবঙ্গে কম নয়। 

“সাওতালপুরাণেও বাঘের কথা আছে। সাঁওতালদের ঠাকুরবাব! 
“সিংচন্দো” ব] সুর্যদেব এবং “নিন্দচন্দো" অর্থাৎ তার পত্রী চন্দ্রদেবী সাওতালদের 
অপবিত্র ব্যবহারে অত্যন্ত রুষ্ট হয়ে তাদের ধ্বংস করবার জন্য কৃতসম্কল্প হলেন। 
স্থির করলেন “পিলচুহাড়াম” ও “পিলচুবুড়ি' নামক দুজন যুবক-যুবতীকে বাচিয়ে 
রেখে বাদবাকী সকল মানুষকে ধ্বংস কর! হবে । স্থতবরাং এ দুজন যুবক- 
যুবতীকে এটি পর্বতের গহ্বরে ঢুকিয়ে দিয়ে এঁ গহ্বর কাচা চামড়া! দিয়ে 
সিংচন্দে। স্বয়ং ঢেকে দ্রিলেন। তারপর সুর্যের দাহিকাশক্তি অগ্নিরূপে বেড়ে, 
চললো । বীচল মাত্র ছুইজন, “পিলচুহাড়াম' ৩ “পিলচুবুড়ি' | ক্রমে তাদের 
দ্বাদশপুত্র ও ঘাদশ কন্তা জন্মালো৷ এবং এদের সন্তান-সন্ততিদের দ্বারাই পৃথিবী 
জনপূর্ণ হয়েছে । এই মময়েই সিংচন্দো এবং নিন্দচন্দোর চেষ্টায় নানান ধরণের 
জীবজন্তর স্থষ্টি হলো৷--ঘাদের মধ্যে বাঘ অন্যতম ।৯৭ 

উত্তরবঙ্গের আদিবাসীদের মধ্যে যাতুধিগ্ার প্রভাব অপরিসীম । তাদের 
বিশ্বাস, যাছুবিগ্যায় পারদর্শী ব্যক্তিগণ ঘ কোন জীবজন্তর দেহধারণ করতে 
পারে। কিংবদন্তী এই যে একদিন একজন আদিবাসী মুণ্ডা দেখল তার স্ত্রীকে4 
বাঘে ধরে খেয়ে ফেল্ছে। খাওয়। শেষ হলে বাঘটি ধীরে স্স্থে এ স্থান ত্যাগ 
করলে মুগ্ডাটি বাঘের পিছনে পিছনে চলল এবং বাঘটি পুষা নামক এক ব্যক্তির 
ঘরে ঢুকে পড়লো। মুগ্ডাটি তখন পুষার আত্মীয় স্বজনকে ডেকে সব কথা 
বললো । আত্মীয়রাও বলল যে তাদেরও সন্দেহ পুষা বাঘ ভিন্ন আর কিছু নয়। 
সকলে মিলে পুষার ঘরে হাজির হলো, দেখা গেল ঘরে পুষা ভিন্ন আর কেউ! 
নেই, বাঘ তো নয়-ই। তারা পুষাকে মেরে ফেল্ল।১৮ স্থতরাং বাঘের স্ততি 
উত্তরবঙ্গের অদিম লৌকিক সমাজে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত হয়ে আছে। 

প্রাচীন বাংল! সাহিত্যেও ব্যান্র-প্রভাবের উল্লেখ আছে। কবি বিপ্রদাসের 
মতে গন্ধবকুমারী বিনালতাকে দেখে ত্রদ্ধার শুক্রপাত হয়। ব্রদ্মা 'শুক্রপাত 
স্থানে দিল কমগুলু জল, / জন্মিল দুরন্ত ব্যাপ্্ দেখি ভয়ঙ্কর [ ২১ পৃঃ] ব্রদ্ধার 
ছুই পুত্র “দেবকায় সপ্তমুখ পুচ্ছপদভাগে" অর্থাৎ আদিত্য ও অধ্বির সহজাত ব্যাস্র। 
অগ্নি [ "শুক্র ] ও মেঘ [ 'পর্জন্ত ] [ঝড় প্রায় উড়ে ব্যাস ত্রহ্মার মায়ায়, | 


৩০ বাঘ ও সংস্কৃতি 


নীরদ নিকটে লহে বিপরীত কায় (২১ পৃঃ)]-এর সংযোগে ব্যান্ত্রের স্ট্টি। 
আবার কবি হুরিদেবের মতে দেবীছুর্গার দেহের ঘর্ম থেকে বাঘের জন্ম হয়েছে ; 
“কপিল। বলেন স্থৃত তুমি বড় গুণযুত 
শুনহ কারণ তত্ত ব্রহ্ম । 
দেবী কৈল বিড়ম্বনা ভাঙ্গিল ঘর্মের কোন। 
তায় হল শাছু'লের জন্ম ॥৯৯ 
কবি হরিদেব অন্তত্র লিখেছেন £ 
স্থুবথ নামেতে রাজ। জুষ বংশে জন্ম, 
ভগবতী পূজা! বিনে নাই অন্য কর্ম। 
সেইকালে ভগবতীর অঙ্গে হৈল ঘর, 
তাহাতে হইল ভাই শাছুদলের জন্ম । 
দেখিয়। নুপতি বড় হইলা বিস্ময়, 
ভগবতী নৃপতিব তরে কিছু কয়। 
শুনহ হুরথ রাজ আমার বচন, 
ভয় নাঞ্ তোমারে কহিল বিব্রণ। 
স্থব্খ বলেন মাতা শুন গ উত্তর, 
শাছুলের জন্ম হইল তোমার গোচব । 
বত্সরে বৎসরে ছানা ঘদি হয় বাগে, 
লোঁকেরে খাইবে তবে অতি অনুরাগে । 
ভগবতী বলেন বাগ বর দ্রিলঙ্‌ তোরে, 
হইর তোমার ছান1 এক যুগান্তর ।'২০ 
এই কাহিনী কোন পুরাণে নেই। মনে হয় এটি লৌকিক বিশ্বাসের 
কাব্যরূপ। অবশ্ঠ কষির দেবতা রুদ্রের সন্তান বাঘ অবশ্যই রুদ্ধের স্ত্রীরও 
সন্তান; সেইজন্যই সম্ভবত এই লৌকিক কাহিনী। আশ্চর্যের বিষয় মানব 
সভ্যতার উন্মেষকালেও চতুভূঁজ ব্যান্রদেবতা পুজ। পেয়েছিলেন ৷ মহেঞোদারে। 
এবং চানহুদারোর মোহরে এবং বৌদ্ধ 'ব্যাপ্রজাতকে'র কাহিনী অবলম্বনে 
সম্প্রতি তুলনামূলক ঘে আলোচন! প্রকাশিত হয়েছে২১ তার সুত্র অন্গসরণ 
করে উত্তরবঙ্গের বুনো ও কাঠুরিয়! পৃজিত অরপ্যাধিপতি ও ব্যাস্ত সম্পংক্ত 
দেবদেবীর প্রচলিত লৌকিক কাহিনীর বিল্ময়কর সাদৃশ্ঠ দেখ! ঘ।য়। এই 
সাদৃশ্ঠ অকারণ নয়, অনৈতিহানিকও নয় । 


উত্তরবঙ্গের ব্যার্জ-বিশ্বাস, ধর্মমত ও দেবদেবী ৩১ 


আদিম মানুষ যে জন্তকে দেবতা ভাবত বা দেবতার জন্তরূপ কল্পনা করত, 
সভ্য মানুষের পুরাণাদিতেও তার নিদর্শন পাওয়া যায় । প্রাচীন মিশরে জন্তরূপী 
দেবতার পৃজ! প্রচলিত ছিল। যে পিরামিড সবচেয়ে পুরাণো তারও অনেক 
আগে থেকে, মানুষের বর্বর অবস্থা থেকে, এই পূজার ধারা চলে এসেছে। 
মিশরীয় দেবতা 'হেথর' [ ৩১০: ]-এর গাভীরপ এবং “সেবেকে'র [$৩৮৩11- 
এর কুভ্তীর রূপ প্রসিদ্ধ।২২ আমাদের দেশেও রুদ্র-শিব, ভগবতী প্রভৃতির 
বৃষ, গাভী, শৃগাল প্রভৃতি রূপের কথা পাওয়া যায়। বানরমুত্তি মহাবীর 
এখনও লক্ষ লক্ষ মানুষের পুজা পাচ্ছেন । আদিম মানুষ যে জন্তরূপী দেবতার 
পুজা করতে এ সব তারই নিদর্শন । আদিম মানুষ মনে করতো জন্তর শক্তি, 
সাহস ও বুদ্ধি তার নিজের চাইতে অনেক বেশী । আরও বিশ্বাস করতো জন্থ 
মরে গেলেও তার আত্মা মরে না। মৃত্যুর পরেও তার আত্মা তেমনি শক্তি- 
শালী থাকে এবং মানুষের ইট্ট বা অনিষ্ট করতে পীরে । তারই ফলে জন্তকে 
দেবতা কল্পনা করা তার পক্ষে অতি শ্ব'ভাবিক ভাবেই দেখ! দিল, সে বিশ্বাস 
করলো জন্ত-দেহেও দেবতা আপন শক্তি প্রকাশ করতে পারেন। এইরূপ 
বিশ্বাসবশতই উত্তরবঙ্গের আদিম সমাজে ব্যাঘ্্র দেবতা ব| ব্যাস্রবাহন দেবতা! 
আত্মপ্রকাশ করেছিলেন । 

উত্তরবঙ্গের জনসাধারণ প্রধানত কৃষিজীবী । কৃষির দেবতা রুত্র-শিব আদিতে 
কিরাত জাতির দেবতা! ছিলেন । কিরাত জাতির অনেক উপাখ্যানের সঙ্গে 
মহাদেব বিশেষ ভাবে জড়িত। ইনি বৈদিক দেবতা নন) দক্ষজ্জঞে তার 
নিমন্ত্রণ হয় নি, ইনি ধজ্ঞভাগও পেতেন না মহাভারত £ শান্তি: ২৮৩ ]। 
মহাভারতের বনপর্বে কিরাত অধ্যায়ে | ৪, ৩৫, ২] অভুনের সঙ্গে কিরাত- 
বেশী মহাদেবের যুদ্ধের বর্ণনা আছে। রামায়ণের কিছ্িদ্ধ্যাকাণ্ডেও [ ৪০, ২৭, 
২৪] স্তুবর্ণদেহী মানুষের এবং এ প্রসঙ্গে নরবূগী ব্যান অর্থাৎ ব্যাস্্রের ন্যায় 
প্রতাপশালী ব্যক্তির উল্লেখ আছে £ 

“কিরাতান্তীক্ষ চুড়াশ্চ হেমাভাঃ প্রিয়দর্শনাঃ । 
অন্তর্জন1 চরাঘোর। নরব্যান্ত্রাঃ ইতি শ্রুতাঃ ॥ 

উত্তরবঙ্গ প্রধানত কিরাত জাতি অধ্যুসিত এলাকা । মহাভারতের সভা- 
পর্বে ৩০, ২৬-২৮ ] কিরাত দেশ লৌহিত্য [ ব্রহ্মপুত্র ] এবং স্বর্ণ ও রৌপ্যময় 
[কাঞ্চনম্‌ রজতঞ্চেব] এবং তাদের নানা প্রকার সুঙ্ষ-বন্ত্র বয়নকারী বল] হয়েছে। 
উত্তরবঙ্গের সঙ্কোণনদী [ ম্বর্ণকোণ ] অতীতের দ্বর্ণের ম্থৃতি বহন করছে। 


৩২ | বাঘ ও সংস্কৃতি 


কলকাতা চিত্রশালায় গুপ্তযুগের শিল্পকর্মের নিদর্শন স্বরূপ পাথরে খোদাই করা 
পকিরাতাজুনীয়ে'র একখানি চিত্র [089 16116] আছে। প্প্রস্তর ফলকের 
বামার্দে অজুন যুদ্ধে পরাজিত হইয়া কিরাতন্ূপী মহাদেবের চরণ বন্দন 
করিতেছেন । একটি স্তম্তগাত্রে এই চিত্রটি উৎকীর্ণ আছে' ।২৩ এই কিরাঁত- 
বেশী মহাদেব ও তীর সঙ্গিনী কিরাত রমণীরূপিণী পার্বতী উত্তরবঙ্গের জনজীবনে 
অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করেছেন। পশ্চিমে কাঠমা্ুর পশুপতিনাথ ও 
গুহেশ্বরী, পূর্বে কামাখ্যা ও উমানন্দ ভৈরব, মধো জল্লেশ ও সিদ্ধেশ্বরী সকল 
তীর্থস্কানেই এরা আছেন। এই কিরাতবেশধারী মহাদেব ও তীর সঙ্গিনী 
পার্বতীই কি পরবতীকালে উত্তরবঙ্গের লৌকিক দেবতা ব্যাস্রবাহন 'সন্নাসী, 
এবং ব্যান্রবাহন। “ভাগ্ডানা'র রূপ ধারণ করেছেন? অসম্ভব নয়। উত্তরবঙ্গের 
ৰনাঞ্চলে-_ যে সকল স্থানে উন্নত ভাবাদর্শ পৌছায় নি, আদিম সংস্কৃতিরই 
প্রাবল্য ছিল-_সেখানে মহাদেব ও প|র্বতীর পৃজাই স্তবর্ণকান্তি ব্যাপ্র দেবতার 
পূজায় পরিণত হয়েছে মনে করলে ভূল হবে না। 

ংলার আরণ্যভূমির বাঘ, জগতের বাঘের রাজা। রূপে-গুণে ও সৌন্দর্যে 
সার! পৃথিবীর বিস্ময় । আদিম মানধ মনে করত বাঘের শক্তি, সাহস এবং ধূর্ত- 
বুদ্ধি তার নিজের চেয়েও অনেক বেশী এবং বাঘ দেবতারই আত্মাপ্রাণী। 
স্থৃতরাং 'ভয়ঙ্কর-সৌন্দ্ষে'র অধিকারী বাঘের দেবত্বে উন্নীত হতে দেরী হয় নি। 
এই জন্যই বাংলার নানাস্থানে নান। নামে লৌকিক ব্রত পৃজায় ব্যাত্ব দেবদেবী 
স্থান লাভ করেছেন ।২৪ বাঘ কুলকেতু 1 10190) | ও কুলপদবীযুক্ত মানুষ 
এই জন্যই বাংলায় ও বাংলার বাইরে অনেক পাওয়া যায়। জলপাইগুড়ি 
জেলায় ওরাগুদের অনেকের গোত্র “বাঘ* এবং লাকড়া অর্থাৎ নেকড়ে 
বাঘ।২৫ 

ংলার অন্যান্য অঞ্চলের মত উত্তরবঙ্গেও লোকে নিছক বাঘেরই পুজা করে 
থাকে । এরা কেবলমাত্র সাওতাল-কোল প্রমুখ আর্ধপূর্ব সমাজের নন, এ ব1 
আদিম ও লৌকিক এবং বৈদিক-বৌদ্ধ-তান্ত্রিক-পৌরাঁণিক সকল সংস্কতিরই 
ধারাবাহী পল্লীবাসী বাঙ্গালী । আগেই বলেছি রুদ্র-শিব কৃষিদেবতা, কৃষির 
অন্ততম উপাদান গোরু; গোসম্পদ্ রক্ষার জন্য উত্তরবঙ্গের কৃষকগণ তাই 
গ্বাভীবিক ভাবেই ব্যাদ্রপুজা করে থাকেন। এই ব্যাপ্রদেবতা থে সে বাঘ নন-_ 
কোথাও তিনি 'রায় গোসাঞ্ী সোনাই", কোথাও বা ব্যান্বাহন “মহারাজ!, 
আবার কোথাও তিনি প্রহরণধারী “ডাংধরা এবং অন্যত্র তিনি “সোন রায়” । 


উত্তরবঙ্গের ব্যাঘ্র-বিশ্বাস, ধর্মমত ও দেবদেবী ৩৩ 


স্ীমৃতিতেও তার পৃজ। হয়ে থাকে, কামাখ্যা” 'রণপাগলী”, 'ভাগানী” প্রভৃতি 
নামে। বিভিন্ন স্থানে বিচিত্র তার. নাম ও রূপ । শুধু বৈদ্দিক-তান্ত্রিক- 
পৌরাণিক বূপই নয়, এই সকল পুজায় বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবও লক্ষ্য করা যায়। 
সেট? শুধুমাত্র মহাপ্রভু শ্রচৈতন্য বা শঙ্করদেবের প্রভাবের ফলই নয়, যনে হয় 
দশাবতারের অন্যতম, হিরণ্যকশিপু বধকারী নৃসিংহের প্রভাবও যেন আছে। 
প্রহলাদ চরিত্র" পালাগানের মাধ্যমে নৃসিংহরূপী 'ব্যাত্রদেবতা” তার পুজা 
আদায় করেছিলেন এদেশের 'লোকের কাছ থেকে | এই ভাবেই এদেশে বান 
বিশ্বাস গড়ে উঠেছে । দাজিলিং জেলার কাণিয়াংএ “ডাউহিলে' ভ্রিশূলের 
উপরে পুজিত। “সিংহদেবী' পার্বত্যজাতির মনে ব্যাগ বিশ্বাসের আর একটি 
উদাহরণ । 

এই প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগা যে শুধুমাত্র হিন্দু সমাজে নয় 
মুসলনান সমাজেও ব্যাপ্রদেবত। পূজিত হয়েছেন নানারূপে, নানা নামে । প্রবাদ 
এই (ষে, মাঁলদহের পীর মকছুমশাহ “বাঘের উপর চড়িয়া এক হিন্দু যোগীর 
সহিত সাক্ষাত করিতে যাইতেন?।২৬ এ্ছিলতান বলনী” নামক একখানি 
মুসলমানী কেতাবের মতে £ “জলতান সাহেব িরাবত' নামক এক বাঘের 
পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়। মুসলমান ধর্ম প্রচার করিতেন” ।২৭ উত্তরবঙ্গে পুর্বে 
গ্রামের অনেকেই দেখিতে পাইতেন যে, বুড়ুনীর পীর ছাহেব হঠাৎ বাঘের পিঠে 
সওয়ার হইয়া! গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়। আন্তানায় অদৃশ্য হইয়া ঘাইতেন' 1২৮ 
জলপাইগুড়ি জেলার ছোটশালকুমার থেকে বড়শালকুমার যাওয়ার পথে বন- 
মপ্যে আছরের ওয়াক্ত" হওয়ায় নামান্গ পড়! আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গে “বিরাট 
আকারের দুইটি ব্যাঘ্, দুইটি বাচ্চাসহ জঙ্গল হইতে বাহির হইয়” হুজুর গীর 
কেবলের কাছে এসে বসল। “তিনি নামাজ শেষ করিলে, ব্যাগ ছুইটি 
শ্বাচ্চাদের লইয়। যেমন আসিয়াছিল সেই পথেই চলিয়! গেল ।২৯ রংপুর 
জেলার নীলফামীরী মহকুমার জগংবেড় গ্রামে হাজার হাজার লোক দেখল 
“ছুজুর ছাহেব আছরের নমাজ স্মাপন করিয়া একটি চিয়ারে তছবিছ হস্তে 
উপবেশন করিলেন । যথাসময়ে জঙ্গলের প্রান্তে বিরাট হস্কার ছাড়িয়া বাঘ 
ছুটি হুজুর কেবলার খেদমতে" আসিয়া ] তাহার পদপ্রান্ত চাটিতে 
লাগিল” ।৩০ হুজুর পীরের প্রতি ব্যাদ্রকুলের ভক্তির এরূপ দৃষ্টান্তের পাঁরমাণ 
প্রচুর এবং বিস্ময়কর । 

এ ছাড়া “সোনাপীর", “মাণিকপীর”, “সত্যপীর' প্রভৃতি নান। ব্যাদ্রবাহন 


৬) 


৩৪ বাঘ ও সংস্কাতি 
পীরের কথা আছে। ব্যাপ্ত বশকারী বা ব্যাঘ্র বিভাড়ক পীর ও ফকিরদের 
জমায়েত ব৷ বাসস্থানকে “হারুৎ [ 7110158 ] বলে। এই সকল গীরদের 
নিয়ে অনেক কবিতা বা পাঁচালি লেখা হয়েছে । একটি পল্লী-কবিতায় 
জান! যায়, 
“সভে বলে হায় হায় রাখ প্রাণ আল্লায় 
রইক্ষ্যা কর মহাম্মদ ঠাকুরে | 
কাহ বা পলায় ভরে আতঙ্গিয়। কাহ মরে 
মাথার পাগুরি ফেলায় দূরে ॥ 
বাঘগণ লাফে লাফে আলুম আলুম ডাকে 
খাইল যতেক সেন।গণে। 
পলাইল এক ঝন নন্রিল গীরের চরণ 
হ|রুং ন।মেতে নিকেতনে ॥, 
দ্বিজ গুণনিধি রচিত “সত্যপীবরের পাঁচালী"তে আছে £ 
“অসত্য ..'মুনি সত্যপির***সত্যপীর পতিতপাবন স্থরাস্থর তপোধন। 
১৭০০৭ চতুরাল লঙ্ষমান শাছুলি বাহন বিরাজত মনোহর | 
কুমম শরতন্ু'"' *** সোনার খড়ম পায়ে বাঘের চাষরা গায়ে 
পরিধান কেবল কপিন সতাবান:'*-...অবতিন্র--"-. 
মুসলমান সম্প্রদায়ের মহরম পর্ব উপলক্ষে যে গান গাওয়া হয়, তাকে 
হাসান-হোসেনের পালা" বলে। এই পালাতেও ব্যাপ্রের কীতিকলাপের 
বিবরণ পাওয়া যায়) জয়নাপ 'আবেদিনের চিঠি নিরে দূত রওনা হয়েছে : 
“এমন সময় জয়নালের কাসিদ পন্থে দেখা দ্রিল। 
সামনে আইস্া। জঙ্গলবার বাঘ মুড়ি ঘে ধরিল ॥ 
আমারে যে খাইবা, বাঘরে, তারো ন।ই সে দায়। 
সঙ্গে যে জয়নালের পত্র কি হবে উপায় ॥ 
খাহরে, খাহরে ব্যান্র আমারে ধরিয়া । 
সঙ্গে যে জয়নালের পত্র দিও পৌছাইয়া ।”৩২ 
এই ভাবে দেখা যায় যে উত্তরবঙ্গের গ্রামাঞ্চলের সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে 
বাঘসম্পক্কিত বিশ্বাস প্রচলিত আছে । ব্যান্ব-বাহন নান! নামের দেবতার! 
গ্রামঠাকুর রূপে হয়ে উঠেছেন উত্তর বাংলার এক একজন প্রতাপশালী 
দেবত1। গ্রামের সকল শুভাশুভ, ক্ষয়ক্ষতি এবং বক্ষণাবেক্ষণ সব কিছুর 


উততরবঙ্গেরু ব্যাদ্র-বিশ্বাস ধর্মমত ও দেবদেবী ৩৫ 


দায়দায়িত্বই তাদের। লৌকিক দেবতাদের মধ্যে তীদের স্থান মুখ্য। 
গ্রামের বাইরে কোন জঙ্গলের কাছে, বিশেষত কোন নদী ব। পুক্রিণীর পাড়ে 
এই ঠাকুরের থান তৈরী কর] হয় । ছোট কুঁড়ে ঘর নিম্সিত হয় এ থানের ওপর 
--তাতে অবস্থান করেন ব্যান্র-বাহন বা ব্যান্রবাহনা কোন দেবদেবী | শান্ত ও 
রুদ্র গ্রকৃতি-_-এই দু-রূপই এই সকল দেবদেবীর মধ্যে বিধৃত। বিভিন্ন লোক- 
শ্রুতিকে কেন্দ্র করেই এই মকল দেবদেবীর পুজা অনুষ্টিত হয়, জনজীবনের সঙ্গে 
এদের তাই আম্ঘিকযোগ অত্যন্ত গভীর । 

উত্তরবঙ্গের গ্রামীণ সমাজে অক্রাহ্মণ অধিবাসীরই সংখ্যাধিক্য । এই 
অঞ্চলের কোচ, মেচ, পলিয়া, রাভা রাজবংশী প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়- 
উপসম্প্রদায়-সমন্থিত গ্রাম-সমাজ, কুলকেতুরূপী তাদের জাগ্রত গ্রামদেবতাদের 
নিয়ে যুগ পরম্পরাক্রমে, এদেশে বসবাস করছেন । পর্বর্তীকালের ত্রাক্ষণা- 
জৈন-বৌদ্ধ-বৈষ্ণব-ইসলামী ও থুষ্টানী প্রভাব ধারে খীরে এই সাজে সংক্রমিত 
হয়েছে । আর্গণের বিশ্বগ্রাসী অব্যাজ্মচিন্তাও এই সমাজে তার প্রভাব 
ফেলেছে; তাদের পূজিত দেবদেবীও আদিম দেব-ভাবনার সঙ্গে মিলেমিশে 
একটি সংহত রূপ ধারণ করেছে । রাজনৈতিক পরিবর্তনেও এ দেশের দেব- 
ভাবনায় নতুন নতুন দেবদেবীর আবির্ভাব ঘটিয়েছে । মুসলমান আক্রমণ- 
কালের প্রাথমিক অত্যাচারের শ্তরোত প্রশমিত হবার পর অসংখ্য পীর, 
গাজী, বিবি হিন্দুমুলমান নিবিশেষে প্রত্যেকের কাছ থেকে পূজা পাচ্ছেন । 
অন্যদিকে সোনা রায়, বিষহরি, গ্রামঠাকুর প্রভৃতি দ্েবদেবী হিন্দুর মতো 
মুসলমানের কাছ থেকেও পুজা আদায় করেছেন। খৃষ্টান কেরী সাহেবও 
“কার সাহ্বে-রূপে দিনাজপুর জেলায় পূজিত হয়ে ভক্তের মনোবাহঞ্৷ পূরণ সহ 
সমন্বয়ের বাণী প্রচার করছেন, পাশাপাশি থাকার অনিবাধ ফলে। বঙ্গ 
পিভাগের ফলে উদ্বান্ত-শ্রোত এসে উত্তরবঙ্গের ধ্যান ধারণায় নতুন প্রভাববিস্তার 
করেছে, বৈচিত্র্যও ঘটিয়েছে যথেষ্ট । 

পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গ থেকে বাজালী সমাজের আগমনের ফলে উত্তরবঙ্গের গ্রামীণ 
সমাজে জটিলতা বেড়েছে দুর্বোধ্যরূপে : মহাকাল শিব-রূপে পরিবন্তিত 
হয়েছেন, বিষহুরি হয়েছেন মনসা, ভাগ্ানী হয়েছেন ছূর্গা। প্রতিটি গ্রামে 
গ্রামঠাকুরের পূজার থানে মন্ত্যাসীবেশী ব্যাত্র দেবতা বাদেও তিস্তাবুড়ি, 
শানেশ্বরী, কালী, মহাকাল প্রভৃতি দেবদেবীর লঙ্গে সত্যপীর, খোয়াজপীর, 
'পাগলাগীর প্রভৃতি আসন করে নিয়েছেন। কোথাও জলের জীব “কুমীর' 


৩৬ বাঘ ও সংস্কৃতি 


হয়েছেন ব্যাস্ত দেবতা, আবার কোথাও বুন্দাবনের কৃষ্ণ ব্যাদ্রদেবত। 'কানাইয়া” 
হয়েছেন। পক্ষান্তরে রাভাদের “কামাখ্যা” হয়েছেন “ডাংধরী'র বিপরীতে 
ব্যান্রদেবী ৷ অন্থন্র চাপগড়ের “রণপাগলা” কুমারগ্রাম-গোয়ালপাড়া” সীমান্তে 
“সাতশিকাধ্ি' হয়েছেন “বাঘশুর, । উত্তরবঙ্স-আসাম গোয়ালপাড়া সীমান্ত 
থেকে চলে এসে উত্তরবঙ্ব-মিকিমনেপাল সীমান্তের কাছাকাছি 
আমবাড়ি-ফালাকাটায় হয়েছেন '“ফালাকাটা রাজা, জল্লেশ মন্দিরের 
'বাঘপাল' বৈকুঞ্পুর বনাঞ্চলে হয়েছেন “শালেশ্বরী।  ব্যাপ্রদেবতা 
“মহারাজা ঠাকুর মালদহে যেমন আছেন, তেমনি আছেন দিনাজপুর 
ও জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলের অভ্যন্তরে । মেচ সম্প্রদায়ের 
হাগড়ামাভাই, পৃজা ব্যাপ্রপূজারই নামান্তর । মেচগণ বাঁঘকে বলে 
“মন্ুয়া এবং পৌষমাসে কাঠ কাটতে বনে যাওয়ার পূর্বে এই পুজা 
অনুষ্ঠিত হয়। প্রান্তীয় উত্তরবঙ্গের অতি ক্ষুদ্র কিন্ত বহু আলোচিত 
সম্প্রদায় টোটে। উপজাতি । এরা বাঁঘকে বলে কুয়া [804 11 
টোটোগণ মহাকালী বাদে নানাবিধ প্রাকৃতিক দেবদেবীর পূজ! করে থাকেন। 
কাজেই 'কুয়ার” পূজা করা বা তার প্রতি বিশেষ সম্্রম এবং মাদার 
দৃষ্টি দেখানো টোটোদের পক্ষে স্বাভাবিক । কিন্ত এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণের 
অভাব। সেযাই হোক, বাঘ যে উত্তরবঙ্ধের সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই পুজা 
পাচ্ছেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । 

জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলার রাজবংশীদের ছড়ায় আছে : 

“মাও যশোদ1 জল যায়, গোপাল যায় সাথে। 
আমার সাথে না যান বাবা, হাউ আছে পথে ॥ 
সগগোল জীউ সিজালু মুই, হাউ সিজ্যাইল কে। 
তোর সাথে ধাও না মুই, হাউ দেখাইয়া দে, 

[ দাও_লমা ; জলৎ-নজল আনতে; গোপাল-কৃষ্ণ ; না যান-যেও না) 
হাউল্বাঘ; সগগোল-সকল); জীউ--জীব; সিজালু-স্থষ্টি করেছি? 
সিজ্ঞাইল-স্ৃষ্টি করিল; যা-্যাঁব ] 

দক্ষিণবঙ্গে 'বগী'র কথা বলে শিশুদের ভুলানো হয়ে থাকে; আর উত্তরবঙ্গে 
“ইউ? ব1 বাঘ দিয়ে তাঁদের ভূলানে। হচ্ছে । এটা নিরর্থক নয়, অকারণও নয়; 
অরণা-সম্কুল উত্তরবঙ্গে এটাই ছিল স্বাভাবিক । ব্যাপ্র-ভীতিই এর কারণ। 
উত্তরবঙ্গের নানাস্থানে এই জন্য ব্যাপ্ত দেবতা ব৷ ব্যাপ্ববাহন দেবদেবীর পুজার 
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আধিক্য দেখা যায়। সে পূজার কোন কোনটিতে বর্তমানে শাস্তীয়রূপ দেখা 
দিলেও তার আদিমরূপের প্রচলনই বেশী । 
উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে প্রচলিত “শঙ্খ-পরাণ-পালা অর্থাৎ দ্রেবী ছুর্গার 
শাখা পরানোর উপকথা থেকে জানা যায়, দেবীর শীখা পরার ইচ্ছা হলে শিব 
তাকে তা কিনে দেবার অক্ষমত! জানান । পার্বতী রাগ করে পিত্রালয়ে * 
গেছেন। তাকে কি ভাবে ফিরিয়ে আনা যায় শিব ঠাকুর ভাগ্নে নারদের কাছে 
তার পরামর্শ চাইছেন | নারদ বলেন : 
“মামী হলো বাঙ্গিনী তুমি হও বাগা। 
বড় বনের বাগ সাজ্য। ঘাটায় দেও সে দেখা ॥ 
ঠিক বলিছু নারদ ভাগিন। কাথা মন্দ নয়। 
বড় বনের বাঘ সাজা। শিব ঘাটায় ঈাড়ায়া রয় ॥ 
বাগ দেখি কাণ্তিক-গণেশ ডরাইয়া উঠিল্‌। 
আজি হামরা দোনে। ভাই বাগের প্যাটে চলিল্‌ 
ভয় কি তুমাদের আছে বাপোই বাগের কি ভয় আছে । 
বাপের বাড়ী ঘামু আমি বাহন পাইনু কাছে ॥ 
এতেক বলা শিব ঘরণী কাছ! মাইর। বাগে চড়িবার ঘায় ! 
বোম্‌ বোম্‌ বলিয়ে বাগ, বন ছারা পলায় | 
শিব বলে নারদ ভাগন।| বাঁউচ্যা গেইচি ভারি । 
তোর মামী চাপে নাই ঘাড়ে হামারি ॥" 
এই পল্লী কবিতায় দেবী ছুর্গার ব্যাপ্-বাহন! হবার ইঙ্গিত পাঁওয়! যাঁয় : 
উত্তরবঙ্গে মুলমান ও ইংরেজ শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত হওয়ার পর এবং 
স্বাধীনতা-উত্তর দেশবিভাগের অনিবাঁধ পরিণতিতে বাঙ্গালীর সমান্দে ও ধর্ষে ঘে 
পরিবর্তন এসেছে তার ফলে মানষের মুল্যবোধেও গুরুতর পরিদর্তন হয়েছে । 
তা সত্বেও আদিম ব্যাপ্রদেবদেবীর পুক্গক “পণ্তিত', “দেউসী', “মালাকার' ও 
'অধিকারী'গণ এখনও অপ্রতিহভ মর্ধাদর অধিকারী । সর্বগ্রাসী ব্রান্মণা ধর্মের 
প্রভাব তাদের স্থান এখনও কেড়ে নিতে পারেনি ৷ তারই ফলে ব্যান্র-সম্পকিত 
দেবদেবীর সম্বন্ধে নানাবিধ গান ও তথা আবিষ্কৃত হচ্ছে । মেচদের মধ্যে 
দ্বাউবো-খেলা” বাঁ “বাঁঘ-খেলা ঘেমন বাঘের স্থৃতিবহ, তেমনি “বাগজান' 
[ 88৪-6851, 75107580978]. 44 08081 10 17101) 02615 089৫ 60 
01801 18161.) 5 00005 17800 9০০01: 48109818017 2 0. ০৯০1 ] নামক 
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গ্রা, জটাযুক্ত ব্যাস্-অধ্যুষিত “জটেশ্বর নামক গ্রাম [ ফালাকাটা থান! ঃ 
জলপাইগুড়ি ॥ বাগমারা ও বাগশোয়া [ বেড় থানাঃ পাবনা জেলা £ বাংলা- 
দেশ ], বাঘমারী, বাঘভাগার, বাঘডোকরা [ কোচবিহার জেল। ] প্রভৃতি গ্রাম 
উত্তরবঙ্গে বাঘের প্রতিপত্তিরই পরিচয় দিচ্ছে । ব্যান্রসম্পকিত যে সকল ছড়া 
*ও গান উত্তরবঙ্গে আবিষ্কৃত হয়েছে ও হচ্ছে, সে সকল দক্ষিণবঙ্গের ব্যান্রদেবতা 
দক্ষিণ রায়ের 'রায়মঙ্গল' বা বনবিবির “জন্ুরানামা” জাতীয় মঙ্গলকাব্যের মত 
স্থসংবদ্ধ না হলেও, উত্তরবঙ্গের জনসাধারণের ব্যান্বিশ্বাসের পরিচায়ক এবং 
উত্তরবঙ্গের সমাজ-জীবনে এই সকল দেবদেবীর উপাখ্যান ও গানগুলির প্রভাব 
অপরিসীম ও অপ্রমেয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, টিনের ঘর 
তৈরী করার সময় উত্তরবঙ্গের অধিবাসীদের মধ্যে টিন কেটে কেটে বাঘের মৃত্তি 
তৈরী করে ঘরের "টুইয়ে ব। “মটকা'য় এ মৃত্তিটি লাগিয়ে রাখার প্রথা আজও 
বর্তমান। এটিও উত্তরবঙ্গবাসীদের ব্যাপ্র-বিশ্বাসের পরিচায়ক । আরও উল্লেখ 
করা যেতে পারে যে, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহনের লাঞ্ছন-চিহ্নও বাঘ। দাঞ্জিলিং 
সহরের যে স্থান থেকে অতি প্রতাষে স্্যোদয় দেখা যায় তার নাম “বাঘের 
পাহ'ড়? [118০1 23101 ]| বাঘ যে উত্তরবঙ্গের জনজীবনে ওতপ্রোত ভাবে 
জড়িয়ে আছে এটিও তার অন্ততম প্রমাণ । 

এই প্রসঙ্গে জলপাইগুড়ি জেলার মাদারীহাট থানার টোটোপাভ। গ্রামের 
অদূরে ভূটান সীমান্তে তিতারিং ঘাটের সম্মুখে একটি গাছের নীচে অবস্থিত 
তডেমসা'ব | দেবস্থান, টোটে। উপজাতির। বলে “ডেমসা”] কথা উল্লেখ কর] ঘেতে 
পারে। এই “ডেমসা” ব] দেবস্থানটি আর কিছুই নয় আসন ব1 বসবার উপযোগী 
একখানি পাথর ; সেই পাথবের ছুইদিকে ছুটি কুঙ্গা” [107০4 ] অর্থাৎ 
বাঘ। এই 'ডেমসা'তে পূজ। দিয়ে থাকে টোটো, ভয়া, ঘোলে প্রভৃতি 
উপজাতির লোকেরা । উত্তরবঙ্গের সর্বস্তরের লোকেরা যে ব্যাগ্রদেবতার পুজা 
দিয়ে থাকে এই ডেমসা”টি তার প্রকুষ্ট উদাহরণ । 

প্রসঙ্গত উন্লেখষোগ্য যে উত্তরবঙ্গের মানুষ যেমন বাঘের পূজা করে তাকে 
বশীভূত করার চেষ্টা করেছে, তেমনি বাঘকে নিয়ে ব্যঙ্গ-কৌতুক করতেও 
তাদের দ্বিধ। হয় নি। ২২০ বৎসর পূর্বে লিপিকৃত “হরমঙ্গল' পুথি থেকে 
[ বিশ্বভারতী পুথি সংখ্যাঁ-৯৩০ ] জানা ঘায় ষে, “কামস্থনগরে” [ কামতানগর, 
কোচবিহার জেলার দিনহাট! মহকুমার আধুনিক গোসানীমারি ] বসতিস্থাপন 
করে শিব ধানচাষের আয়োজন করলেন । এইস্থানের একদিকে পাঞ্চালনগর» 
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অন্যদিকে কোচের নগর [ পাঞ্চালনগর--আধুনিক দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত 
বিরাট রাজার বাড়ি; কোচের নগর-গোয়ালপাড়। জেলার কোচহাজো ]। 
লাঙ্গল পপুণ্যণ [ পূজা ] করে চাষ শুরু করতে গিয়ে দেখা গেল হালের বলদ 
মাত্র একটি,-শিবের বুষ। নিরুপায় হয়ে শিবের কষাণ হুন্ুমান 
লাঙ্গলৈর “বামভিতে'-****জুড়িলেক বাগে । তারপর £ 

হনুমান দাণ্ডণর় জেন পর্বত ত্রিকুট ; 

লাফ-দিআ। ধরে গিয়া লাঙ্গলের মুঠ । 

বাগত্রষ টান্ত। চলে হন ধরে চাপ্যা, 

টলটল করে খিতি ভ্রাসে গেল ক্যাপ্যা ॥ 

উত্তরবঙ্গের কৃষকের হাতে দোর্দগু প্রতাপশালী বাঘের কি দারুণ দুরবস্থা ! 
এইভাবে উত্তরবঙ্গের জনসমাজে বাঘ নানাভাবে তার প্রভাব বিস্তার 

করেছে। বাঁঘ সম্পৃক্ত অনেক কথা ও কাহনী ভত্তরবঙ্গে প্রচলিত আছে ধার 
সাদৃশ্য হয়ত অন্যত্র চোখে পডতে পারে, আবার একই লোক-কথা 
বা উত্সবের রূপ এলাকা ভেদে আন্তরকম। একই জেলার মধ্যেও দেখা 
যায়ু_এক একটি মহকুমার যেন সাংস্কৃতিক বিশেষত্ব আছে; উদাহরণ স্বরূপ 
“ভাগানী পৃক্তা'র উল্লেখ করা যেতে পানে । যদিও ব্যাগ্রদেব-দেবীর পুজা 
উত্তরবঙ্গের সর্বত্রই প্রচলিত আছে, ভাগানীপুজা চলিত 'আ'ছে শুধুমাত্র তিশ্তা 
ও তোর্ধা নদী ছুটির মধ্যবর্তী অঞ্চলে । বিভিন্ন অঞ্চলের, থান।র, মহকুম|র 
এবং জেলার উপাদানগত বৈচিন্জোর মিলন ও মিশ্রণে উত্তরবঙ্গের সাংস্কৃতিক 
উপাদান গডে উঠেছে অভিনবরূপে । 


দুই, 


প্রান্তীয় উত্তরবঙ্গের একটি উল্লেখযোগা আদিবাসী সম্প্রদায়ের নাম “মেচ?। 
এখন মেচদের মধো শিক্ষার প্রসার অনেক ঘটেছে, উন্নতিও হয়েছে অনেক 
দিকে। তবুও তাদের আদিম পূজ্টনার রীতির বিশেষ কোন পরিবর্তন 
আজও হয় নি। মেচ সম্প্রদায়ের অন্যতম পূজা দেবতার নাম “হাগড়ামাভাই, 
অর্থাৎ ব্যাত্র দ্েদতার পূজা । পৌষ মাসে বনে কাঠ কাটতে বাঁ খড়ি সংগ্রহ 
করতে যাওয়ার পূর্বে এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় একমাস ধরে মেচ 
বালকগণ প্রতোক বাড়ী থেকে টা'কা-পয়স। বা চাল-ডাল প্রভৃতি সংগ্রহ করে। 
পরে নির্দিষ্ট একটি দিনে গ্রামের এক প্রান্তে একটি মাটির বেদী তৈরী করে 


৪০ বাঘ ও সংস্কৃতি 


সেই বেদীতে “হাগড়ামাডাই” দেবতার পূজ। দেওয়! হয়। পুজার .কোন মন্্ 
নেই, পুরোহিতেরও কোন শ্রয়োজন হয় না। ভিক্ষাকালে এবং পুজ্জার সময় 
মেচ বালকগণ নেচে নেচে হাগড়ামাডাই" দেবতার গান গেয়ে থাকে |" গানে 
বল। হয় £ 
মন্ুয়া নাজ অরনাই ননা ছাইম। হাগবা অরনাই 
নন। জাংনন খিনদা হরবল| | 
মাসাউ দামরা বেহের জংগোল 
দ্ামূরিয়। জলই ফেহের গন্‌। 
লউখের গথক্জং গৌম্গম্‌ 
বেংগম জং-নন্‌ খিনদা হরবল|)' 

[ আমর! রাখাল বালক । আমাদের যদি ভিক্ষ। দাও তলে আমরা দেখবে 
বাঘ বা শেয়ালে তোমার গরু বাছুরের কোন ক্ষতি করতে না পারে। 
আমাদের ভিক্ষা! দিলে বাঘ তে। তোমাদের কোন ক্গতি লরতে পারলেই না, 
তোমাদের গরুর সংখা ও বুদ্ধি পাবে ] 1৩৩ 

এই পূজায় ফুল, দূর্বা, তুলস?পাতা, চিড়া, পাকা কলা, কাচ! কলা, গুড়, 
বাতাস! প্রভৃতি উপচারের প্রয়েেজন হয়। পুজায় বলি ছেওয়। হয় একটি 
পায়র।, ছুটি একটি বড়, অন্যটি ছোট ] মুরগী । বলি দেওয়া হয় ঘাড় মুচডে 
ছিড়ে। দেবতার উদ্দেশে রক্ত নিবেদন করে ভোগের অন্নমাংস প্রভৃতির 
কিছুটা অংশ বাঘ ও তার সঙ্গী শেয়ালের উদ্দেশে বনের প্রান্তে রেখে এসে 
বাঁকীট। নিজ্রে। প্রসাদ স্বরূপ গ্রহণ করে । পায়রা ও মুরগীর ঘাড় ছিড়ে বলি 
দেওয়। নিঃসন্দেহে আদিম সংস্কৃতির নিদর্শন । 

এখনও উত্তরবঙ্গের হিমালয়-সংলগ্ন অঞ্চল বনে-জঙ্গলে সমাকীর্ণ : পুবে তো 
আরও গভীর বন ছিল। এই সকল বনে কাঠরেরা যখন কাঠ কাটার ভন্য 
প্রবেশ করে তখন ধনের পার্বতী গ্রামের অধিবাসিগণ তাদের ভয় দেখায় : 
জঙ্গলে বাঘ এসেছে, টঢুঁকোন] ; ঢুকলেই ' খেয়ে ফেলবে । তারা গান গেয়ে 
নিষেধ করে : 

“লাগাই, না যাইওরে জঙ্গলত, বাঘ আইন্তাছে। 
জনায় জনায় পাকসাট মারি ধরি নিবার লাগিছে ॥ 
এই জঙ্গলত, ডুরিয়। বাঘে লিকি ঝিকি বায়; 
ছোয়া-পোয়। থুইয় বাঘায় জোয়ান ধরি খায়। 


উত্তরবঙ্গের ব্যান্র-বিশ্বীস ধর্মমত ও দেবদেবী ৪১ 


এই জঙ্গলায় ডুরিয়া বাঘর কালা কাল! ডোরা, 

ছাগল ভেরায় না খায় বাগা খায় হাতী ঘোড়া । 

কত যে মারিছু গরু কত মারিছু গাই, 

মইষ যে মারিছু কত তার লেখ! জুকা নাই । 

ঘে হউক সে হউক বনত ধাইবু মুই, 

যাবার আগত, শালেশ্বরীর পূজা দিয়া যাই ৷ 

গ্রামবাসীদের নিষেধ শুনে কাঁঠরেরা বনে প্রবেশ করার পূর্বে বনদেবতার 
আরাধনা করা স্থির করে। দেবতার নাম শালেশ্বরী--অর্থাৎ শাল গাছের 
অধীশ্বর | নাষের শেষে "্ঈ' যোগ থাকলেও ইনি পুঞ্লষ দেবতা-ব্যান্রবাহন । 
ইনি মেচ ও ঝাজবংশী উভয় সম্প্রদ[য়েরই দেবতা ৷ জলপাইপ্রড়ি জেলার বিভিন্ন 
স্থানে, বিশেষত বৈকুগপুর বনাঞ্চলের উপযন্তে রংধামালী, শালুগাড়। প্রভৃতি 
স্থানে এর পুজ। হয় । পুজা ন।.দিয়ে কাঠরেবা বনে ঢৌকে না। পূজার 
বাবস্থা প্রায় হাগড়ামাড|ই'-এর অন্রূপ। বাতিক্রম শুধু এইট্ুকুতে, এই 
পুজার ম্রগীর গলায় জবাফুলের মাল। পরিয়ে দিয়ে শালেশ্বরীর উদ্দেশে উডিয়ে 
দেওয়! হয়; বলি দেওয়। হয় না। 
বৈকুগপুর অঞ্চলের আর এক ন্যাপ্রণাহন দেবতার নাম কালাকাট। রাজ।।' 

এই অঞ্চলের কিংবদন্তীতে বলে থাকে পালবংশীয় নরপতি রামপাল ও তার 
ভাই শুরপাল বখন বন্দীদশ। থেকে মুক্তি পেয়ে এই ধনে আশ্রন নেন, তখন 
একদিন একটি বাঘ এসে তার শাদা ঘোঁড়াটি খেয়ে ফেলে । তখন তিনি 
সম্নাসীর বেশ পারণ করে বাঘকে প্রসন্ন করবার জন্য বাঘের পূজা আরস্ত 
করলেন। শুরপালও দেখাদেখি বাঘের পূজা স্ব করলেন। রামপাল যখন 
কৈবরতদের হাত থেকে রাজা উদ্ধার করেন, তখন নাকি হাজার হাজার বাঘ 
তার সহায় হয়েছিল । সেই থেকে এদেশে বাঘের পূজা প্রচলিত হয়েছে । 
এখনও পূজার সময় বানের মৃত্তির সঙ্গে সন্্যাসীর পিছনে এক ফৌজদার বা 
সিপাহী দ্েওয়। হয়। অর্থাৎ রামপালের পিছনে শুরপাল। আর একটি 
কিংবদন্তীতে বলে : ধনাকাটা ও মনাকাট! ছুইজন সওদাগর বেশী দস্থ্য। সনা 
থাকত ফালাকাটাতে, মনা থাকতো গৌবরীকোনগড়ে । বাখের পূজা দেখে 
তারাও বাঘের পুজা আরম্ভ করলো । ফালাকাটায় বাঘপুজা বৈশাখ ও আষাঢ় 
মাসে এবং গৌরীকোনগড়ে বাঘপৃজা৷ শারদীয়া লক্ষমীপূজার কাছাকাছি কোন 
এক হাটবারে। যাতে লোকসমাঁগম হয় । আশ্চর্যের বিষয় ধন! ও মন। নামক 


৪২ বাঘ ও সংস্কৃতি 


দস্থ্যর কিংবদন্তী মালদহ জেলার পাতুয়ার পাচ মাইল দূরবর্তাঁ 'রাইখল 
দ্রীঘি অঞ্চলেও এচলিত আছে [ 0.4, ৪, 8. (1932) ০]. সেম 
70. 175-6 ৃ 
ব্যাদ্রদেবতার পৃজ! করেন রাজবংশী দেউসীগণ, অনেকে বলেন “দেউরী? 
[ পূজারী ]। পৃজার সময় দেউসীরা রং-কর। স্থত বাঘকে নিবেদন করতো, 
ব্যবসায়ীর! অর্থমূলো এ রং-করা সুতা! দেউসীদের কাছ থেকে কিনে নিত এবং 
এঁ সত! দিয়ে যতট] জায়গা ঘিরে নিতে পারত সেইটুকুই ছিল তার এলাকা 
বা চৌহন্দী। এ এলাকার মধ্যে এ বিশেষ বাবসায়ী ভিন্ন অন্য কেউ কাঠ 
কাটতে পারতো না। সুতা দিয়ে গাছ ঘেরবার মন্ত্র £ 
“হলুদ দিয়! ছুনালু সৃতা, ঘের দিছু গাছে। 
বরিস্‌ ঘুরিয়া আসিস ঠাকুর, স্তাবা দিমো তোকে ॥ 
পিঠা দিমো, মিঠা দিমে1, দিমো দুধের ক্ষীর | 
অচল হয়্যা থাকিস ঠাকুর মোর ঘরেতে থির ॥, 
বনের চৌহন্দী ঠিক করে নিয়ে কাঠের বাবসায়ী আবার ধৃমধাম করে ব্যাস্ত 
দেবতার পূজা দেয়। পূজায় নিবেদন কর। হয় চাল, কলা, ঘেটে আলু, 
খাসী, পারো [কবুতর], হাঁস, মুরগী প্রভৃতি । ব্যাদেবত। ফালাকাট; 
রাজাব কাছে পাঠা বলির মন্ত্র 
“বাঘে ভালুকে নদীয়| লাল। 
ঝাড়ে জঙ্গলে ইলুয়াই কাশি 
চাইলে যায় সে বলি ঘানও খায়, ঘাসও না খায় । 
সে বলি দিমু তোমার দয়ার |” 
[ লালা-নদী-নালা, ইলুয়া কাশি-উলুখড় । 
পায়র1 বলির মন্ত্র 
'হীবার বলি সোনার ধার, 
কবুতরের বলি তোমার দুয়ার । 
এই বলি হাত কর, 
ফলনার উপরে ছত্রধর । 
[ ফলনা-ঘে পৃজ। দিচ্ছে তার নাম বলতে হবে । | 
ব্যাপ্রদেবত। ফালাকাট। রাজার পৃজার ধ্যানমন্ত্র £ “ও হিন্দ গোবিন্দ, লীল 
বরণচক্র, হুূ্যগ্রণ [ বর্ণ ] চক্র, দেবচক্র আসন কর। খাট বাট সিঙ্গাসন, তার 
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উপর ফালকাটা মহারাজা আসন কর। ফলনার উপর ছত্রধর। এই 
উপলক্ষে তাকে যে পাঁচালী শোনানো হয় £ 

“ভক্তি দিনু ফালাকাটা মহারাজ । 

থাকেন বিষ্ণুগৃহ [ বৈকুষ্ঠপুর ] জঙ্গলত | 

সারা বছর প্রভু থাকেন 

থানত ভাবনীর জঙ্গলত ॥ 

পচ্চিমে হইল করতোয়া 

উত্তর হতে পৃবত বহে তি্তাবুড়ির ধার । 

এই চৌহদ্দীর মাঝত বসত প্রভুর, 

আম্কারত প্রত করেন আনাগোনা 

ছাছেন চম্কা হানা মাঝত মাঝত 

প্রভু না জানেন জাতিভেদ বিচার 

মানষি গরু ছাগল ভেডা খায় 

প্রভুর নিকট তামাম সনান। 

বাপ দোহাই দিন তোক 

গাবুর বয়সে দেখা না পাই তোক।' 

| ভাবনা-কুশগাছ , গাবুর-যৌধন কাল | 
বনের সঙ্গে কাঠরিঘ়াদের সম্পর্ক । কাঠরেরা বনে রগনা হবার সময় 

তাদের সঙ্গে অতি অব্শই একজন ওঝা থাকে । বৃদ্ধেরা প্রয়োজনীয় উপদেশ 
দেয়, বৌ-ঝিরা বাড়ীঘর লেপাপৌছ করে । বাডাীর বয়োতুদ্ধা! রমণী কাঠরেদের 
সঙ্গে দেবার জন্য চাল, মুড়ি, চিড়ে প্রভৃতি ভাজে । নববিবাহিতা বধূরা কা 
হাতের খাড়,টা খুলে বালিশের তলায় রাখে, যতদিন স্বামী জঙ্গল থেকে ফিরে 
না আসে ততদিন পরে না। সন্তানবতীর1 নিজেদের “ফোতার' [ রাজবংশী 
রমণীদের পরিধেয়] কোন! কেটে গাছের কফোকরে রাখে, আশায় থাকে স্বামী 
ফিরে এসে নতুন “ফোতা” কিনে দেবে । যে কয়জন কাঠরে বনে যাঁবে তার। 
যাত্রার পূর্বে প্রত্যেক ফালাকাটা ঠাকুরের কাছে একটা! লাল নিশান ঝুলিয়ে 
পাশে একটা থলি রেখে আসে । গ্রামবুদ্ধ দিন গোনার জন্য প্রতিদিন এ সব 
থলিতে একটা করে ছোট পাথর রেখে আসে। অনেক সময় পাথরের ভারে 
ঝোলা ছিড়ে যেতো, তখন কাঠরেদের অমঙ্গল হয়েছে মনে করা হতো । 
মোড়ল ওদের খোঁজ-খবর নিত। যাত্রার পূর্বে মোড়লের নির্দেশে বনযাত্রী 
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কাঠরের! “বনচোর'কে [কুঠার] করতোয়ায় সান করিয়ে এনে ফালাকাট! 
ঠাকুরের সামনে কাচাছধের ঘধ্ো ডুবিয়ে রাখে, মাটিতে কখনো বাখে না। 
ফুল-দূর্ব। চাল-কলা প্রভৃতি দিয়ে কুঠারের পূজা দেয় । ্‌ 
যাত্রার সময গ্রামের বুদ্ধ মোড়ল কাঠরেদের ডেকে বলতো £ “কিছু খেয়ে 

নে। কারণ : 'সকালত ঘুঠি। / তামাম দিনের খুঁটি ॥ আর উপদেশ দিত : 

থাই শুনিবেন পাতার খচখচানি, 

তই চডিয়। বমিবেন গাছের ডালত। 

যাই পাবেক জঙ্গলত জঙ্গলত বেল 

তাই খাবেক খালি পেউত না থাকে তেল ॥ 

আরও পরামর্শ দিত ; “যেখানে সেখানে জল খাস ন', “নেউসী'র জল খাস 
[ নেউসী-্-পান্থপাদপ ]। প্রথমে মাথা কাটিস : পরে গোডা কেটে কুশারের 
মত পরিস, তনেই জল পাবি 1” 

কাঠরেবা এঝাকে সঙ্গে করে বনে ঘাত্রা করত । পথে হিংস্স বাঘ প্রভৃতি 
জন্তর আক্রমণ থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যা মন্ত্র শিখে নিত সবাই : 

'আহান্তি অহমৃণ্ত অপ. অপ. থপ. থপর থপর করে পা৯। 
এ ীমা ছাডি তু২ অন্য সীমার ঘা! 
গনডাগমলও৩ দূরে পালা, উড় শিকল বেড18 ॥' 

[ ১. বাঘ যে ভাবে মাথা! নেডে, পায়ে পায়ে পথিকের দিকে এগিয়ে আসে 
এখানে, তার বর্ণন৷ দেওয়া হয়েছে । ২. তু-তুমি; ৩ গণডাগমল-গপ্ডার 
বা গণ্ডার-জাতীয় প্রাণী। 3. উড শিকল বেডা-লমন্ত্রপ শিকলে তোকে 
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বনে গিয়ে কাঠরের। কুঠারের উল্টে৷ দিক দ্রিমে গাছে আঘাত করে শব্দ 
শুনেই বুঝে ফেলতে কোন্‌ গাছ কাটতে হবে । অনেক সময় শালগাছে কোপ 
দিতেই ঝর্‌ ঝরু করে রক্তের মত রস পড়ত। দে গা আর কাটা হত ন|। 
তখনকার দিনে কাঠরের জানত না ঘে শালগাছের ফোকরে বুষ্টির জল জমে 
জমে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় রক্তের মত এক প্রকার রস তৈরী হয়। সেই রসকে 
সেকালে কাঠরের! গাছের রক্ত মনে করতো । দে গাছ আর কাটত না, 
অপদেবতার ভয়ে । বনের ভেতর বাস করার সময় কাঠরেদের অন্য বিপদেও 
পড়তে হত, কারণ প্রায়ই ঝড় উঠত; রাজবংশী ও মেচরা বলে বাও। 
ঝড় উঠবার সঙ্গে সঙ্গে কাঠরের। দোহাই তার দিত, যার সঙ্গে তাদের নাড়ির 
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যোগ, সেই তিত্তাবুড়ির : “আসিবার দে তুফান জল। / সবাই মিলি 
আগত চল। / যাহা করিবেন তিস্তাবুড়ি 
অবশেষে দুঃখের দিন শেষ হয়ে এলো 7; এলো তাদের বাড়ী ফেরবার দিন । 
মনের আনন্দে তারা ভুলে গেল “ফালাকাট। ঠাকুরের কথা- তার পূজার জন্য 
দ্রব্য সমগ্র সংগ্রহের কথা তাদের মনেই এলে! না। তার ফলও তার] পেল 
হাতে হাতে । কারের দল ঘেই বনের শেষ সীমানায় এসেছে, ঠিক তখনই £ 
'অরণের কিনারে ঘায়য়া ঠাকুর মারে হাক। 
এক ডাকে আসিয়া পড়লে বিশাশয় বাঘ ॥ 
বাঘ দেখি কাঠুরে দলের বুদ্ধি উপজিল। 
বাপ, বাপ, করিয়া ঠাকুরের পায়েতে পড়িল ॥ 
আজি কেনে ঠাকুর মোদেক্‌ এতেক তাপ দাও! 
ভুলভাল ক্ষমা করো যোর। তোমার ছাও ॥ 
মোড়ল কহিল্‌ ঠ।কুর দুই তোমার কিস্কর । 
নেনিয়। ধানের চাল বেচিয়। সেব! করিম তোর ॥ 
সেই দিনত ফালাকাট। রাঁক্তা দিয়া গেল দেখা । 
নরলোকে পূজা পরচার পাইয়া পরীখখা ॥” 
এইভাবে ব্যান্্রদেবতার পুজা প্রচারের বু লৌকিক কাহিনী উত্তরবঙ্গের 
নানাস্থানে পাওয়া যায় । ব্যান দেবতার নাম স্থানভেদে ভিন্ন, পূজা-পদ্ধাতিও 
পথক ; কিন্তু উদ্দেশ্ত এক__বাঘের কবল থেকে গো-সম্পদ ও আপনার রক্ষা । 
আমবাড়ি-ফালাকাটায় করতোয়া নদীর তীরে পিথলী বুড়ির জোত; 
রেল ষ্টেশন থেকে প্রায় আধ মাইল দূরে । সেই জোতের এক প্রান্তে নদীর 
তীরে ছোট্ট একখানা টিনের চৌচালা ঘর; লোকে বলে গালাকাট! ঠাকুরের 
মন্দির । এই মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত আছেন ব্যান্র দেবতা “ফালাকাটা রাজা? । 
দ্বিতুজ দেবতার মুখের রং সাদা) কিন্ত গায়ের ভিন্ন ভিন্ন অংশের, যথা, হাত, 
বুক, পা, সাদার সঙ্গে হলুদ রংএ চিত্রিত। জান। যায় পাচের দশকেও 
দেবতার গায়ের রং ছিল, ঠিক লাল নয়, অনেকট। খুনখারাপী রং-এর | দেবতার 
বা দিকে একটি দেবী মৃত্তি, স্থানীয় লোকে বলে তিস্তাবুভি ; তারপরে সন্ন্যাসা, 
_-হাতে গাজার কলকে | ডান দিকে প্রকাণ্ড এক বাঘ, বাঘের নীচে একটি 
মাটির সরা; ষেন মনে হয় খাগ্ভ দেবার জন্য । আর আছে ছুটি সিপাই এবং 
ঘরের বাইরে কাঠের তৈরী একটি ঠাকুরাণী। কেউ বলে দেবী চৌধুরাণী। 
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একটি উল্লেখনায় বিষয় গ্রতিম। নির্মীণ-পদ্ধতি । মাটি দিয়েই “ফালাকাটা 
ঠাকুরের প্রতিমা তৈরী হয় সত্য। কিন্তু মাটি কাটার লোহার অস্ত্রটি 
করতোয়াতে স্নান করিয়ে, তার পূজা দিয়ে, তবেই তা৷ মাটিতে ছৌয়ানো হয়। 
প্রতিমা রং করার তুলিও বিচিত্র কোনটি “ভাল্কী" [ ভালুকের লোমে 
তৈরী ], কোনটি “পাটোয়া [ পাটের আশ দিয়ে তৈরী ]। আর প্রতিমার 
চোখ আকা হয় সজারুর কাটা দ্বিয়ে। কেন এই অভিনব প্রথা তার 
হদিশ কেউ দিতে পারেন নি। 

আরও কিছু দূরে [ প্রায় দু-মাইল | নেউলী বস্তিতে এবং সিভোকের কাছে 
নানটং বস্তাতে পৃজা হয় অনুরূপ দেবতার ; তাদের নামও “ফালকাট। ঠাকুর” । 
পূজা করে স্থানীয় মোহান্ত বা রাজবংশী দেউসাগণ। কাছেই আছে কুন্দনদীঘি 
নামে এক ম্জাদীঘি | এই দীঘিতে স্নান করে পাঁচ দিন ধরে পুজা দিতে হয় 
দেবতার--তিনদ্িন বলি সহ এবং ছুইদিন বঞ্চব মতে । পূজায় বলি দেওয়া 
হয় পাঠা, খাসি, কবুতর, হাস, মূরগী এবং শশা, আখ, কুমড়। প্রভৃতি । পাঠা 
এক কোপে বলি দেওয়। হয়, কিন্ত খাসি বলি দেওয়া হয় পাথর দিয়ে পিটিয়ে 
হত্য! করে; আর হাস, মুরগী, কবুতর বলি দেওয়া হয় ওদের ঘাড় মুচডে। 
বলির রক্ত সরার় করে ধরে রাখ হয় এবং পরে দূরে বনের ভেতর গাছের তলায় 
রেখে আসা হয়, যাতে বুড়া বাঘ এসে খায়। 

একটি কিংবদন্তী আছে যে, কোন এক কালে একজন দেউসী দেবতার 
পূজার বাসন-পত্র ও গহন। চুরি করে পালাচ্ছিল, সেই সময় এক বাঘ তাকে 
তাড়। করে। বাঘের তাড়। খেয়ে সে দৌড়ে গিয়ে পড়ে এক গাছের নীচে; 
গাছের চাপে সে মারা যায় । সেইজন্য রাজবংশী স্ত্রীলোকের। আগে এঁ গাছের 
পূজা করে। আর এক কিংবদন্তীতে বলে যে এ মাটির সিপাহী জীবন্ত হয়ে 
পূজারী-চোরকে হত্যা করে। গল্প যাই হোক। পুজা-পদ্ধতিতে একটা 
বিষয় পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে “ফালাকাটা ঠাকুর, আদিম মানুষদের 
দেবতা, যখন মানুষ পাথরের আঘাতে "পশু হত্যা! করত, অথব! ফাস 
দিয়ে বা ঘাড় মুচড়ে হাস, মুরগী, পাঠা, ছাগল প্রভৃতি হত্যা করতো, শুধুমাত্র 
নিজেদের জীবন ধারণের জন্ত। সেই আদিম সংস্কার রয়ে গেছে আজও 
“ফালাকাট! রাজা"র পূজা পদ্ধতিতে । অবশ্ত রাজবংশীদের অনেক পুজাতেই 
'অন্থুরূপ ভাবে পাথর দিয়ে পিটিয়ে বা ঘাড় মুচড়ে বলি দেবার দৃষ্টান্ত অছে। 

সিভোকের কাছে নানটং বন্তী ১৯৬৮ সালের বস্তায় তিস্তা নদীর গর্ভে 


উত্তরবঙ্গের ব্যাত্র-বিশ্বাস ধর্মমত ও দেবদেবী ৪৭ 


চলে গিয়েছে । কিন্তু গিধনী বুড়ীর জোতে পুজা আছে এখনও ; আছে 
নেউসী বস্তির পূজাও। হাজ। ম্জ! কুন্দনদীঘির পাড়ে ছড়ানো-ছিটানে। ছোট 
ছোট ইট আজও এখানকার প্রাচীনত্বের পরিচয় দেয়। 

জলপাইগুড়ি শহর থেকে পনের মাইল দূরে অবস্থিত রয়েছে উত্তরবঙ্গের 
সর্বশরেষ্ট তীর্থ জল্পেশ মহাপীঠ। এই মন্দির থেকে মল্লিকের হাটের দিকে যেতে 
প্রায় ছুই ফারলং দূরে রাস্তার ধারে ছু-পাশে ছু-খানি টিনের ঘর-_কোন বেড়াই 
নেই কোন ঘরের । সেই ঘরের মধ্যে ছোটবড় অনেকগুলি পাথর, তাদের 
উপরে ফুল-বেলপাতা এবং চন্দনের ছিটা । আতপ চালের নৈবেছ্ের চিহৃও 
দ্রেখা যায় এদিকে ওদিকে ছেটানে।। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বর্মণ তার 'জল্লেশ 
মহাপীঠ গ্রন্থে . পৃঃ ৩২ | লিখেছেন £ 'জল্পেশ মন্দিরের (নিকট সিদ্ধপুরুষগণের 
১৩1১৪ খণ্ড শিল! দৃষ্ট হয়। যথা, বাঘপাল, মানেশ্বর, তানেশ্বর প্রভৃতি । 
স্কানীয রাজবংশীদের মতে এই বাঘপাল নাকি জল্পেশ মন্দিরের দ্বারপাল 
ছিলেন, একে পূজা না দিয়ে জল্পেশ মন্দিরে যাওয়া ছিল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ । 

এই পাথরের টুকরোগুলি খারা পূজা করেন তীদের বলে দেউড়ি ; জাতিতে 
রাজবংশ । পুরুধাহুক্রমে এ রা এই পাথরের দ্রেবতাগুলির পুন্দা করে আসছেন । 
সেই লঙ্গে করেছেন জল্লেশ মন্দিরের সেবা । এ দেউড়িদের অন্যতম শ্রকালী- 
মোহন রায় বল্লেন : “অতিপূর্বে এখানে ছিল বিশ্বাট জঙ্গল, তার মধ্যে ছিল 
বাঘের পাল। বাঘের উৎপাতে লোকের আ্রাহি, ত্রাহি' রব উঠল। বাঘের 
হাত থেকে বাচা এবং বাঘ তাভানর জন্য এখানে বাঘের পূজা চালু হয়। পুজা 
আরস্ হবার সঙ্গে সঙ্গে বাঘ এসে পাশে বসত এবং পূজ। যতক্ষণ না শেষ 
হত, বাঘ বসে অপেক্ষ। করত-_পৃজা শেষ হতেই বাঘ চলে যেত।” 
দেবতার নাম বাঘপাল, এখন অনেকে বলেন ধলেশ্বর ৷ বাঘের পায়ের রং নাকি 
সাদা ছিল তাই ধলেশ্বর | --পৃজারী দেউড়িদের বংশধারায় প্রচলিত প্রাচীন 
কাহিনী এই অঞ্চলে “বাঘপাল"রূপী ব্যাপ্রদেবতার পৃজার অন্যতম প্রমাণ । 
বংশান্ুত্রমে প্রচলিত এই জনশ্রুতিতে অতুক্তি আছে, উতপ্রেক্ষা আছে-_-সেই 
সঙ্গে সতাতাও আছে। কারণ» নাহ মূলাঃ জনশ্রুতি । পূজার যন্ত্র 
বিশেষ কোন বাধাবাধি নেই। নিরক্ষর রাজবংশী দেউডি নিজের ভাষায় 
দেবতার পূজ! করেন । থা : 

আসন; ধরতি* আমর ধরতি বসন 

এই ধরতিতে বসে থাকো ঘত দেবগণ' 


৪৮ বাঘ”ও সংস্কৃতি 


তারপর ঃ ফুল পুষ্প বিবপত্রায় নম; 
দৃববায়ৈ নম; 
চন্দনায় নম; 
নৈবেছ্যায় নম: 
অর্থাৎ ব্যান্ব দেবতার আদিমন্ত্র রূপান্তরিত হয়ে আধাঁকরণ শির হয়েছে। 
সেইজন্য সংস্কৃতানুযায়ী মন্ত্র দেখ দিয়েছে । পূজ। শেষ হলে আসে ভোগের 
কথা । আজও জল্েশ মন্দিরের অভ্যন্তরে ব্রাহ্মণ পুরোহিত “বাঘপালে'র নামে 
ভোগ দিয়ে থাকেন । পরিশেষে, শাস্তি : 
“তনধন মনে পুজি আঙ্গ'২ চরণ । 
চালকল1 পরসাদ করি নিবেদন ॥ 
ভটাধারী 'বাঘপাল' পূজ! পানি খাগ। 
অধম ভক্তটাক আশীর্বাদ দিয় যা9।॥” 
[ ১, পরতি-ুমাটি, পৃথিবী; ২, আঙগ'লুরাও] ) 
আর একজন দেউডি সগেন্্রমোহন রায় বল্লেন, উত্তরের টিনের দরে আছেন 
নান'ন দ্েবদেবী ।; যখা 2 সোদরখৈ, জঙেশ্বরী, ঘোঙরচারী, শুকরমারা, 
খৈয়ারখান, ওনাবুড়ি, বটেশ্বরী* পেটকাটি, ভা গানী, ময়নামতী প্রভৃতি অর্থ: 
এই অঞ্চলের যত গ্রামীণ দেবদেবী | এ থেকেই এই অঞ্চলের গ্রামসনাজের 
এঁতিহাসিক, প্রাকৃতিক, অর্থনৈতিক ও নৃতান্বিকতাঁর পরিচয় পাওয়া যায়। 
এই সকল গ্রামদেবত! ভেতরের এবং বাইরের নান! ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য 
দিয়ে এবং এতিহাসিক বিবর্তনের মাধ্যমে বাদ্র-দেবতা বাঘপাল' হয়েছেন । 
হয়েছেন জল্লেশ মহাপীঠের প্রহরী । নিকটবততী গ্রাম মাধবডাঙ্গায় আছে 
বিটেখর' মন্দিরের ভগ্ন্তূুপ | এই গ্রামের বাসিন্দা একশ দশ বৎসর বয়স্ক বাবুরাম 
সরকার ছড়ায় বল্লেন 'বাঘপালের” কাহিনী । অতি বুদ্ধ ব্যক্তি মাঝে মাঝে 
তাঁর বিস্মরণ হয়ে যাচ্ছিল। তিনি ঘা বলেন তাঁর লিখিতরূপ এইরকম £ 
“ক্ষিণছুয়ারী ঘর ঘন বাশের রুয়| | 
“বাঘপালের” ভোগে লাগে পান আর গুয়া ॥১ 
বাটা ভরি কাটাগুয়! পাঁচ বাঘে খায় | 
হগগল২ বাঘে বৈঠক করে অরণেতে যায় 
ধলাবাঘ কালাবাঘ বনেতে মোদায়৩। 
অরণের পাখপাখালি দেখিয়া পালায় ॥ 


উত্তরবঙ্গের ব্যাপ্র-বিশ্বাস, ধর্মমত ও দেবদেবী ৪৯ 


পালাশ না পালাশ না তোরা, নাই ভয় ডর। 
জল্লেশ শিবের পূজা দ্রিন্‌ পহর অন্তর ॥ 
পরথমে চলিল্‌ ধনাবাঘ ফুলের লাগিয়!। 
আনিল্‌ করবী ফুল খাচা9 ভরিয়া ॥ 

ফুল দেখিয়! কাল! বলে ধলেশ্খর ভাই । 

এ ফুলে না হবে পুজা মুই আনবার যাই ॥ 
তারপর চলিল্‌ মাল্যানে ফুলের লাগিয়। । 
আনিল জবা পু্প খাচাতে ভরিয়| ॥ 
ভীমপাল বাঘ বলে একি হুইল দায়। 

কোন্‌ ফুলে দিমু পূজা ঠাকুরে না মিলায় ॥ 
অবরণের কিনারত, ঘাস" চাকর মায়ে হাক । 
এক্‌কি ডাকে চলি আসলু বিশাল এক বাঘ ॥ 
ঘত মোগলের ঘাটিত লাগাইল্‌ পায়। 

শিব ঠাকুরের নাম লইয়। ঘাটাত,« ধরি ঘায় ॥ 
পাট] ধরি যাইতে যাইতে পাইল ধুতুরার ফুল । 
মনে মনে 'বাঘপাল' ঠাকুর হইল আকুল ॥ 
ধুতুরার ফুল “তা নয় আসল জিনিষ পাই । 

এ মুলুকের মানুষগরুর বাঁড়ুক পরমাই ॥ 
আনিল ছুব্বাচন্গন “ডাঙ্গাত৬ করিয়] । 

চার দিকে চার তিরশূল লাইল্‌ গাড়িয়া ॥ 
ধাকাতে ধাকাতে আনলো দেউড়ি পঞ্চ€ন । 
শিব, শিব" বলি বাঘ ডাকে ঘনে ঘন |” 

[১ খ্রয়া-স্থপারীঠ ২ হগগল-সকল, ৩ মোদ।য়-ঢোকে। 
€ খাচা-সাজি। ৫ ঘাটাত._রাস্তায়। পথে; ৬ ভডোঙ্গাত._-কলার 
খোল। দিয়ে তৈরী পাত্র 11৩৪ 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে জল্পেশ মন্দিরের অসমীয়া ব্রাহ্মণ পূজারী বলেন 
ষে এঁ সকল শিলামৃত্তিগুলির মধ্যে ধর্মপাল, জয়পাল, কামপাল, ভীমপাল 
প্রভৃতি দিদ্ধপুরুষগণও পুজিত হন। সিদ্ধপুরুষ কি না বলা যায় না, তবে এই 
হুকল “পাল' উপাধিধারী ব্যক্তিগণ 1ক বিখ্যাত পাল নরূপতিগণের স্থতি বহন 
করছে? সে প্রশ্নও মনে জাগে । বাঘপাল' কি এই রাজবংশের কেউ ছিলেন!? 

৪ 


৫০ বাঘ ও সংস্কৃতি 


জানা নেই । তবে জল্লেশ মন্দিরের সঙ্গে ষে ভাবে ভীমপাঁল, ভীমেশ্বর প্রভৃতির 
উল্লেখ পাওয়া যায় এবং জল্লেশ কর্তৃক মন্দির প্রতিষ্ঠার পরে এবং কোচবিহার- 
রাজ প্রাণনারায়ণ কর্তৃক পুননির্মীণ কার্ধ শুরু হওয়ার আগে অন্তত ছুবার 
মন্দিরটি পুননিগ্িত হয়েছিল৩৫ বলে যে তথা পাওয়া ঘায় তাতে কৈবর্তরাজা- 
ভীম কর্তৃক মন্দিরটি পুনঃসংস্কৃত হওয়া অসম্ভব নয় বলেই মনে করি। 
বলাবাজ্লা, জন্দাকর নন্দীর 'রামচরিতে' কৈবর্ত নরপতি ভীম শৈবরূপেই 
আখ্যা হয়েছেন । 

স্পছুই দেখ। যাচ্ছে বাণ্তব ইতিহাসের সঙ্গে এখানকার কিংবদন্তীর মিল 
'আছে। জগ্জেশ অঞ্চল, মন্দির কমিটির প্রচেষ্টায় এখন সমৃদ্ধ গ্রামে পরিণত 
হলেও, এক সময়ে যে শ্বাপদ্রসঞ্কুল জঙ্গলে পরিবেষ্টিত ছিল, বিশেষ করে তিন- 
চারশ বছর আগে, তাতে কোন সন্দেহ নেই | 

'বাঘপাল' নামের উৎপত্তি সখন্ধে একটি চমৎকার কিংবদ্তী এখানে শোনা 
যায়। শাপগ্রস্ত ব্যাপ্রপাদ নামক 'এক যোগী ব্যাশ্রকলেবর ধারণ করে জঙ্গেশ 
মন্দিরের সম্মুখে তপস্যা! করেন 'এবৎ তপন্তা করে তিনি শাপমুক্ত হন। এর পরে 
শিবের আদেশে তিনি জল্লেশ মন্দিরের দ্বার রক্ষা করতে খাকেন। এই 
কিতবদস্তীটি চিরাচরিত ধারায় রচিত হয়েছে; অন্তত্রও একপ কিংবদন্তী আছে। 
শিন্‌ মন্দিরের গৌরব বুদ্ধি করবার জগ্তই একজন যোগী বা খযির উপাখ্যান গ্রাম 
বা! মন্দিদের সঙ্গে জড়ানো হয় ; যাতে এ স্থান বা মন্দিরের গ্রাচীনত্ব সম্বন্ধে 
কোন সন্দেহ না থাকে ৷ দেবতার নাম যখন বাঘপাল' তখন যোগী বা খষির 
নাম ব্যান্রপাদ্দ বা এ জাতীয় ব্যান সংশ্লিষ্ট কিছু হওয়া প্রয়োজন। সেইজন্যই 
“বাঘপালে'র সঙ্গে ব্যাম্রপাদ খধষির সংশরব ঘটানো হয়েছে । জল্পেশ শিবের 
মাহা স্ম্যবুদ্দির জন্তই '£ট। করা হয়েছে, এবং করা হয়েছে বাস্তব প্রয়োজনে । 
কার্ণ যিনি বনের বাঁঘকেও তাঁর হিংস্রতা স্ুলিয়ে বশীভূত করতে পারেন, 
শাপগ্রস্ত ধধিকে ধিনি শাপমুক্ত করতে পারেন, তিনি নিশ্চয়ই সামান্ত দেবতা 
নন। ব্যান্পৃষ্ঠে আসীন অনেক দেবতাব দেখা মেলে উত্তরবঙ্গের নানাস্থানে। 
ব্যান্পৃষ্ঠে আসীন এই সকল দেবতাদেরই একজন বাঘপাল, যিনি জল্লেশ অঞ্চলে 
নিজের আধিপত্য বিস্তারে অসমর্থ হয়ে শেষ পর্যন্ত জল্লেশ শিবের ছ্বারপাল সেজে 
নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করছেন বলেই মনে হয়। 

ব্যাপ্রদেবতা ব1 ব্যাগ্রবাহন দেবতার নাম যে “কুমীরদেব, হতে পারে তা কি 
কোনদিন জানতাম ! কোচবিহার জেলার খোলটা গ্রামে কিন্তু তাই দেখা যায়। 


উত্তরবঙ্গের ব্যাপ্র-বিশ্বাস, ধর্মমত ও দেবদেবী ৫১ 


'কুমীরদেব' চতুভূজি দেবতা । গায়ের রং বেগুনী [ খুন-খারাবী?7, পুরুষ 
দেবতা । বৈশাখ মাসে যে কোনদিন পুজা হয় [ বর্তমানে আধিক অনটনের 
জন্য সকল বৎসর মৃতি তৈরী সম্ভব হয় না,_ মাটির টিবিতে (থানে ) পৃজ। 
হয়]। খোলট! গ্রামে কুমীরদেবের তিনটি 'থান' আছে। পুজার সময় ছুটি 
“থানের” উপর বড় একটি কুমীরের মৃত্তি মাট দিয়ে তৈরী করা হয়। অন্যটিতে 
ব্যাম্রবাহনমূৃত্তি পূজা হয়। মৃত্তির ডান উপর-হাতে অস্সি, ডান নীচু-হাতে তীর, 
বী. উপর-হাতে ঢাল এবং বা নীচু-হাতে ধনু, পরনে বাঘছাল, কুমীরদেব 
বাঘের উপর, ছুই পা দিয়ে দক্ষিণ মুখে বসে । পূর্বে রাজবংশী দেউসীরা পূজা 
করতো ; এখন করে অসমীয়া ব্রাক্মণ। রাজবংশীদের মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে 
কুমীরদেবের পুজা দেওয়া বিধেয়। পূজার উপকরণ--ফুল, বেলপাতা, 
চন্দন, দূর্বা, নৈবেছ্য__বাতাসাঁ, নুড়ি, চিড়া, দৈ প্রভৃতি। আবার 
ডিম, পায়রা, পাঠা, প্রভৃতিও বলি দেওয়] হয়, মান অন্ুযায়ী। 
আগে নাকি মহিষ বলি হতো। কুমীরদেবের সম্বন্ধে লৌকিক ছড়ায় 
জানা যায় £ 

“বনের দখিনে বাস কুমিরদেব নাষ। 

কতা তার বলি শুন খোলতায় ধাঁম ॥".. 

কালজানি নদীনাম সাগর সমান । 

পাঁড়েত বসিয়! ঠাকুর ভাবে মনে মণ ॥ 

হবিনাম মহামন্ত্র কুম্তীরের কানে দিয়] । 

নদী পার হইল তার পিঠত, চড়িয়া ॥ 

বাঘ সব তাই দেখি ইতি উতি চায়। 

জোড় হস্তে পরনাম করে কুভ্ভীরের পায়” ॥৩৬ 
একটি পল্লী কবিতায় জান। যায় £ 

“কালজানি আন্দার কিল কিল রাতি, 

নাময়ে সুর কুমির দেও নিশিভাগ রাতি। 

চাইর কোন প্রিথিমি ধেইছে জানিয়া । 

সত্তম চরাই ফল্যার বুকে ভর দিয়া 1৩৭ 

বর্তমানে “কুমীরদেব* ব্যান্বাহছন দেবতা হলেও আদিতে তিনি ছিলেন 

সন্াসী। কুমীর অর্থে জলজন্ত ; আবার আর এক অর্থ কুস্তক সমাধি । কুস্তক 
সমাধি প্রাপ্ত কোন সাধুই কি কুমীরদেব? অসম্ভব নয়। হয়ত নরনারায়ণের 


৫২ বাঘ ও সংস্কৃতি 


রাজত্বকালে বৈষবধর্ম প্রচারক কোন সম্্াসীর কুম্তক সমাধি প্রভৃতি অলৌকিক 
ধ্যান-ধারণার ফলে তার প্রতি মানুষের অপাধারণ শ্রদ্ধা জন্মে। কালক্রমে 
ভক্তর্দের সেই ধারণা ও বিশ্বাস পরিবন্তিত হয়ে তার উপর দেবত্ব আরোপ 
করেছে এবং ব্যাপ্রসঙ্কুল অরণামধ্যে ধ্যানে নিরত থাকতেন, এইজন্য আদিম 
সংস্কারের বশবর্তী হয়ে তিনি ব্যাস্ববাহন দেবতায় পরিণত হয়েছেন। উত্তরবঙ্গে 
প্রচলিত কৰি রাধাকাস্তের 'গোসানীমঙ্গলে' আছে কামতাপুরের [আধুনিক 
গোসানী মারি ] রাজা কান্তেশ্বর দেখলেন £ | 
ভয়ঙ্কর রূপ হয় কুডির মহাবল। 
মগর সমান সেই বনেতে প্রবল ॥' 

হরিদেবের 'শীতলামঙ্গলে' আছে £ ব্রাহ্মণের বাকা এই না জাঅ খগ্ন। | 
্রদ্ষশাপে ইন্দ্পুত্র কুস্তীর জনম” ॥৩৮ এখানে ইন্ত্রপুত্র অর্থে অন্্নকে বোঝানো 
হয়েছে । “ভাগবতে” আছে, দেবলমুনির অভিশাপে গন্ধব হুহু কুমীররূপ ধারণ 
করেন ।৩৯ এই সকল অতীত কাহিনীর প্রভা ব্যাপ্রদেবতা “কুমীরদেবের 
দেবত্বের সহায়ক হয়েছে এ কথা বললে বোধহয় অন্যায় হবে না। ভোন্ান্ড 
এ. ম্যাকেছি তার 71717127 14)711 ৫71 /.০2674 গ্রন্থে লিখেছেন 2 *& 060015 
1199 01)81066 [10611 /০200109 8150 610011 1910602055 (1075 2170 28211, 
810 82911) 19621) 0611 2100167)0 1000059 ৪110 (11010151815 | উত্তরবঙ্গের 
বনাঞ্চলে_যে সকল স্থানে আদিম সংস্কৃতিরই প্রাধান্ত ছিল, সেখানে এ রকম 
হওয়া মোটেই অসম্ভব নয় । 

কোচবিহার জেলার মাঘপালা, গোপালপুর এবং জলপাইগুড়ি জেলার 
ধৃপগুড়ি অঞ্চলে আর একটি ব্যাশ্রদেবতার পুজার বিবরণ পাওয়া ষায়। দেবতার 
নাম ভাংধরা । এই সকল গ্রামের থানে বাঘের উপদ্রব থেকে রক্ষা! পাওয়ার 
জন্য ডাংধরা দেবতার পৃজা দেওয়। হয় । এই দেবতার বাহন ব্যাঘ্র, দ্বিতৃজবিশিষ্ট 
শিবের মৃতি। মাঘপালা গ্রামের পৃজায় হাস, পাঠা, পায়রা প্রভৃতি বলি দেওয়া 
হয় । ফুল, বেলপাতা, বাতাসা, থে প্রভৃতি তো৷ আছেই । কিন্তু গোপালপুর 
ও ধৃপগুড়িতে বলি নেই । পুজা দিতে হয় দৈ, চিড়া, গাঁজা ও পান-হ্থুপারী 
দিয়্ে। একে গ্রামরক্ষক বলে মনে করা হয়; লোক-বিশ্বাস, এর পুজা 
দিলে ব্যাপ্র-ভর যেমন থাকে না, তেমনি কোন রোগও প্রবেশ করে না 
গ্রামে। এর পুজায় বিচিওয়ালা কলা এবং চিড়াদৈ অতি অবশ্তই দিতে 
হবে। 


উত্তরবঙ্গের ব্যাস্র-বিশ্বাস ধর্মমত ও দেবদেবী ৫৩ 


জলপাইগুড়ি জেলার ডুয়ার্স অঞ্চলে ব্যাত্্র-দেবতা সম্পকিত প্রচলিত গানে 
শোনা যায় 2 
“হন্না হন্পি তান্ধুল বনি ধান খায় গোদগোদায়। 
আইনত বসি গড়াগড়ি যায়, আউলের বাঘ ধরিয়া খায় ॥ 
এক বাঘের নাম হৈ চৈ, গওয়ালক মারিয়া আনলে দই। 
এক বাঘের নাম হামেলা, বাছিয়া মারে কামেল ॥ 
এক বাঘ গেইল দূর নাউয়া আনলে খুর ॥ 
এক বাঘের নাম হারোয়। তার নিয়। গেইল মারেয়া ॥ 
এক বাঘের না মাথার ঢন্দি পাত ফেলাইতে নিয়ম বান্দি। 
এক বাঘের নাম খুকু কাসে, কোলক মারি তামাক আসে । 
এক বাঘের নাম মাচার খুঁটি, চাউল চাবাইত গোটি গোটি' ॥৪ ১ 
বস্তত জলপাইগুড়ি এবং উত্তরবঙ্গের অন্যান্য স্থানে ব্যাগ্রভীতির প্রাচুর্য 
এত,॥বেশী যে তারই ফলে এই সকল ন্যান্র-সম্পকিত লোকগীতি প্রচুর পাওয়া 
ঘায়; দেবতার সংখাঁও সেই অন্ত এই অঞ্চলে এত বে্শী। এই বকম আর 
একটি ব্যাম্রদেবতার নাম “মহারান্জা । পশ্চিম দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ 
থানার ধুসমল্ল গ্রামে এই দেবতার পীঠস্থান। তাছাড়া মালদহ, জলপাইগুড়ি, 
দিনাজপুর প্রভৃতি জেলার নানাস্থানে “মহারাজা” নামক ব্যাগ্রদেবতার পুজা হতে 
দেখা যায় । 'ম্হারাজাকে সকল দেবতার রাজ। বল। হয় । সম্গ্র গ্রামের বা 
বাক্তিবিশেষের বিপদ-আপদে মহারাজা দেবতার পৃজ। দেওয়া হয়। ঘে কোন 
সময় এই পূজা কর। যেতে পারে । তবে অগ্রহায়ণ থেকে চেত্রমাস পর্যন্ত প্রতি 
শনি ও মঙ্গলবারে এই পূজা সাধারণত বেশী হয়ে থাকে, এট! গ্রামের সার্বজনীন 
উৎসব । একটি মন্দিরে ব্যাপ্রবাহন চতুভূজি মহারাজ মৃত প্রতিষ্ঠিত আছে। 
পূজান্তে প্রসাদ বিতরণ হয় । “মহারাজা” পূজায় পাঠা, পায়রা এবং নানাবিধ 
মিষ্টান্ন মানৎ দেওয়া হয় এবং পাঠ। ও পায়রাগুলি বলি দেওয়া হয়। “বায় 
উপাধিধারী ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের লোকের! পূজার প্রধান সেবায়েত । 
অরণ্য-সঙ্কুল উত্তরবঙ্গের নানাস্থানে বিচিত্র নামে ব্যাদ্রদেবতা বা ব্যান্ববাহন 
দেবদেবীর পূজা হয়ে থাকে । এদের বর্তমান যাই হোক, আদিতে এরা ছিলেন 
ব্যাপ্রভয় নিবারণকারী গ্রামদেবতাঃ পরে ভেতরের ও বাইরের অনেক কিছুকে 
আশ্রয় করে একটি ছন্াত্মক এঁতিহাসিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এর] ব্যাপ্র- 
দেবতায় পরিণত হয়েছেন। এই রকম একটি ব্যাপ্রদেবতা 'বাঘশূর 
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জলপাইগুড়ি জেলার আলিপুরছুয়ার মহকুম! সহর থেকে মাইল দশেক দূরে 
চিকনিগুড়ি গ্রাম; এখানে প্রতিবৎসর ফাল্তন মাসে “বাঘশুরের, পুজা হয়। 
দ্বিভজ এই দেবতার বাহন ব্াপ্র, দেবতার বেশ যোদ্ধার এবং বর্ণ পীত। পূজার 
কোন নিদিষ্ট তারিখ নেই । আর একটি সন্ন্যাসী বেশধারী ব্যান্্রবাহন দেবতার 
নাম 'মোটা গ্রামঠাকুর' 1৪২ ভ.হরিপদ চক্রব্তাঁ একে “মোনা রায়” বলে অনুমান 
করেছেন। ডুয়ার্সে বহুগ্রামেই এর পুজা হয়ে থাকে । মাথায় জটা, পরণে 
ব্যাপ্রচর্ম, হাতে গাজার কলকে, পুজার প্রধান উপচারও গাঁজা । তবে ধৃপ, 
দীপ, ফল, বাতাস, চিড়া, মুড়ি, দৈ প্রভৃতিও নিবেদন কর। হয়ে থাকে । 
অধিকাংশ গ্রামেই পুজারী রাজবংশী দেউসী। কিন্ত কোন কোন স্থানে 
আর্ধাকরণ শুরু হয়েছে । পৃজারীও বদল হয়েছে, বদলে যাচ্ছে পুজার মন্ত্রও। 
এখন কোন কোন গ্রামে অসমীয়া পূজারী মন্ত্রপাঠ করেন £ “ও যদ্গ্রামে যদরণ্যে 
যৎসভায়াং যদিন্দ্রিয়ে দেনশ্চক্রিমো। বয়মিদং তদ্য়ং ঘজামহে । ও গ্রামদেবতায়ে 
নমঃ।' এই মন্ত্রটি যাবতীয় গ্রামাধিষ্টাতু দেবতার আধুনিক যুগের তথাকথিত 
পৌরাণিক মন্ত্র। 

এছাড়। রাজবংশীদের নিজ ভাষার মন্ত্রের দ্বারাও পুজা হয়ে থাকে | যেমন £ 
“শ্াবন্দে-শ্রীহরি ভাব্রে বাস্থদেব আশ্িনে মাধব কাত্তিকে যাদব অঘানে কেশরী 
পৌষে পুরস্তম মাঘে মধুগঙ্গাজল ফাল্গুনে দুই তারিখ চৈতে দামোদর বৈশাখে 
নরমিংহ আষাটে গোবিন্দ ভক্তের পূর্ণ সেবা, এই নিবেদন।” এরপর ভোগ 
নিবেদন £ “দ্ধিচুরার উপরে দিছে তুলসী মঞ্জুরী আনন্দে ভোজন করে কেশরা- 
কেশরী । 

সমগ্র উত্তরবঙ্গ, এমনকি সমগ্র ডুয়াসেও তথ্যানুসন্ধান করা সম্ভব হয়নি৷ 
সম্ভব নয়ও। ডুয়ার্সের গয়েরকাট। বনাঞ্চলের সীমান! সন্নিহিত পূর্ব দুরামারী 
ও খট্টিমারী গ্রামে দেখেছি অন্যান্য দেবদেবীর সঙ্গে পৃথক মণ্ডপে পুজা পাচ্ছেন 
বনদেবতা “বীরু বাগ । নাম থেকেই বোঝা যায় “বীরু বাগ হচ্ছেন ব্যাস্্রে 
অধিষ্ঠাত্রী দেবতা । কবে থেকে এই পুজার প্রচলন হয় তাজানা যায় না। 
তবে মনে করা অন্তায় হবে না যে এই দেবতার পুজার ব্যাপারে দীর্ঘকালের 
এঁতিহ ছিল। 

“বীরু বাগ" ঠাকুরের মৃন্তি মাটি দিয়ে তৈরী, দেখতে স্াসীর মত। পরণে 
ব্যা্রচর্ম, মাথায় জট, দ্বিভূজ, শিরে সর্পতূষণ, পাশে বাঘ । পুজা যে কোন সময় 
হয়ে থাকে, বিশেষ করে চৈত্র সংক্রান্তিতে পুজা অবশ্ত করণীয় । প্রায় ১৪-১৫ 


উত্তরবঙ্গের র্যান্ত্র-বিশ্বাস, ধর্মমত ও দেবদেবী ৫৫ 


বৎসর পূর্বে চেত্র সংক্রান্তিতে এখানে মেলা হতো । এখন বন্ধ হয়ে গেছে। 
পূজার উপচার সকল রকমের ফুল, দূর্ব, চন্দন, মিষ্টি, কলা, বাতাস চিড়ে, মুড়ি, 
খৈ, দুধ, দৈ ইত্যাদি । পৃজায় অনেকে মান করে পাঠা, কবুতর, হাস, 
মুরগী প্রভৃতি । এগুলি উৎসর্গ করে ছেড়ে দেওয়। হয়। পূজার একটি বিশেষত্ব 
এই যে, এই পুজায় সকল রকমের ফুল দিয়ে পূজা হলেও বেলপাতা বা 
তুলসীপাতার প্রয়োজন হয় না। অর্থাৎ শিবপৃজায় অবশ্ঠ প্রয়োজনীয় বেলপাতা৷ ' 
বা বিষুপুজায় অবশ্ঠ প্রয়োজনীয় তুলসীপাতা-বিহীন পুজার একটি মাত্র অর্থই 
হতে পারে যে ইনি শিবও নন, বিষুঃও নন । নেহাতই একজন গ্রাম দেবতা । 
উত্তরবঙ্গের পৃজাস্থানের প্রতোকটিতেই দেখা খায়, গ্রাম দেবতার সঙ্গে 
দেবীও থাকেন. পুরুষ দেবতার সঙ্গে একজন স্ত্রীদেবত।। কিন্ত এখানে কোন৭ 
ত্রীদেবতা নেই । পাশে পৃথক পৃথক চালায় যে সকল দেবযৃতি আছেন, তারা] 
মকলেই পুরুষ মৃত্তি, যেমন: ভাগাকুষ়্া [ভালুকদেধত। » লোহশুর, 
টোসাশুর প্রভৃতি । 
বৌরু বাগ" পূজায় যে মন্ত্র ব্যধহ্ৃত হয় তা নিয়পপ : 
আসন £ ণগৌসাই গোবিন্দ নাম চিত্রকুটের বরে। 
বাঁরু বাগ বসিল মোর পূজার ভিতরে ॥ 
মোর পুজ। ছাড়ি ঠাকুর অন্যের পূজায় যানু। 
দোহাই লাগে দেবধর্ম কাতিকের মুণ্ড খাবু ॥ 
পূজা; অংনামে সংসেব। সবন্ধের নামে পূজ। | 
জলে পুণ্পে বীরু বাঁগ ঠাকুর তোমার পদে পূজ] | 
শান্তি: শান্তি পুরি মাই শান্তি পুরি মাই। 
তোমার জনমস্থান দেখিবারে পাই ॥ 
দেখিমু দেখিমু মুই নিরলে বসিয়া। 
হেনকালে মহাদেব মিলিল আসিয়া | 
অতুল কুগুল মাও সরাবতা হাতে । 
বাড়ীর বাসস্থ তুই সন্তানের থানশিরি ॥ 
বিসঞ্ন £ সওয়াঁশত বল নিন মুই হস্তেতে করিয়া । 
মোর পুক্ত। খা বীরু বাগ সন্থষ্ট হইয়৷ ॥ 
পুজাপানি খায়। বাবা তুষ্ট করেক মন। 
দখিন দেশের লাগি করহ গমন" ॥৪৩ 
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মনে প্রশ্ন জাগে, ব্যাত্র দেবতাকে “দখিন দেশের লাগি করহু গমন' বলা 
হল কেন? এটা কি আদিম রাজবংশীদের ভাটিয়াবিদ্বেষের পরিচায়ক ? 
মনে হয় দক্ষিণ দিক থেকে আগত মুসলমান সৈম্তদের অত্যাচারের ফলে এই 
অঞ্চলের লোকদের ভাটিয়া-বিদ্বেষ অসম্ভব নয়। অধুনা আর একটি মত 
প্রচলিত হয়েছে যে রাঁজবংশীগণ টকবর্ত রাঁজা ভীমের বংশীয় । পাল নরপতি 
রামপালদের যুদ্ধে ভীমকে পরাজিত করেন এবং প্রচণ্ড আক্রোশে ভীমকে ও 
তার আত্মীয়-স্বজনকে বধ করতে থাকেন । সেই সময় কিছু সংখ্যক ভীম- 
বংশীয় ব্যক্তি পালিয়ে এই অঞ্চলে এসে আশ্রয় নেন। সেই এঁতিহানিক 
ঘটনার পরিচয় বহন করছে একট্ট বরাঁজনতী পল্লী-কবিতা| £ 
হায়রে রাজার বৃংশে লভিয়া জনম | 
পরশুরামের ভয়ে এ ঝড় শরম । 
রণে ভঙ্গ দিয়। মোর; এ দেশে আইন্য।ছি । 
ভঙ্গ ক্ষতি রাজবংশী এই নামে আছি ॥' 
পাল নরপতি রামপালদেবই কর্মগ্ুণে পরশুরাম আখা। পেয়েছেন ইহাই 
এঁতিহাঁমিক অন্কমান । এ কথা সত' হলে হিংস্র বাঘকে দক্ষিণ দেশে যেতে বলা 
রাঁজবংশীদ্দের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক ; লৌোককথ। এবং লোকানুষ্টান এই ভাবেই 
ইতিহাসের ধারাকে রক্ষা করে থাকে । 
জলপাইগুডি সহর “থকে আঠারে। মাইল দুরে কানাইয়। নামে একটি বিল 
আছে। বিলের পাড়ে 'কানাইয়। ঠাকুর" ন।মে ব্যাপ্রচর্ম পরিহিত এক দেবতা 
আছেন, ধার বাহন ছিল বাঘ। দ্বিভূজ, হবিদ্র1 বর্ণ গ্রামদেবতা ; পরণে বাঘ- 
ছাল। এককালে পাকি এর বাহনও ছিল বাঘ; কিন্ত বর্তমানে বাঘহীন 
কানাইয়া ঠাকুরের" পূজ। হয়ে থাকে। টিনের চালাঘরে কানাইয়া ঠাকুর 
আসীন। পুজ হয় ফুল, বেলপাতা৷ এবং কল” বাতাস চিড়া, খৈ, টৈ প্রভৃতি 
নৈবেছা দিয়ে। বলি দেওয়1 হয় হাস, পায়রা, পাঠা প্রভৃতি । কানাইয়! 
ঠাকুরের পুজ! দিয়েই এই অঞ্চলে কৃষিকাধ শুরু হয়ে থাকে । বিশেষ পৃজা 
হয় বৈশাখ মাসে । 
এই কয়টিই হল পুরুষ ব্যাপ্রদেবতাদের বিশেষ রূপ;__অবশ্তই সর্বশ্রেষ্ঠ 
দেবতা সোন] রায় বাদে । উত্তরবঙ্গের ব্যান্র-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে মোনা রায়ের 
অবস্থানের গুরুত্ব বিবেচনা করে সোন। রায়ের কথ! পৃথক ভাবে এই সংকলনের 
অন্যত্র আলোচনা করা হয়েছে। তার গুরুত্ব সাংস্কৃতিক এবং তদ্‌সঙ্গে 
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এ্রতিহাসিকও বটে | ব্যাগ্রদেবতা সোনা রায়কে হিন্দু সমাজের শ্রেষ্ঠ 
দেবতা শিব ঠাকুর অনেক স্থানে আত্মসাৎ করে ফেলেছেন, তবুও তার মধ্যে 
দিয়ে.উত্তরবঙ্গের এক যুগসন্ধিক্ষণের ইতিহাস আলোকিত হয়ে উঠেছে। 


তিন, 


অরণা-সঞ্কুল উত্তরবঙ্গের নানা স্থানে বিচিত্র নাষে, নান! ধরণের ব্যাপ্ত দেবতার 
পরিচয়ই যে পাওয়া ঘায় তাই নয়,নানা ধরণের ব্যাদ্রবাহন৷ দ্েবীমুত্তিও পরিচয় 
পাওয়া! যায়। এটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। এ দেশের সংস্কৃতিতে দেব- 
দেবীর সমান মর্যাদা, কোন কোন ক্ষেত্রে দেবীদের প্রীধান্তই বেশী দেখা যায়। 
সাপ-বাঘ গুভৃতি হিংশ্্ প্রাণীকে কার না ভয় ? মে ভয় অতীতেও ছিল এবং 
এখনও আছে । এখন ভয় থেকে বাচবার জন্য চেষ্ট। হয় সাপের বিষের চিকিৎসা 
করে বা বাঘ শিকার করে। কিন্তু অতীতে নাহষ চেষ্টী করতো! পুজা করে 
“দবদেবীকে খুশি করে আত্মরক্ষা করতে । তাই স।পের দেবী হচ্ছেন মনস|। 
অন্রূপ ভাবেই নিরাপদ গ্রাম্য-জীবনে কৃষির প্রধান অবলঞ্চন গঞুকে বাঘের 
আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্যই উদ্ভাবিত হয়েছিল ব্যাপ্রদেবতা ব। দেবীর পুজা । 
সে কোন্‌ অতীত দিনের ঘটন। তাঁর সন্ধান নির্ণয় করা আজ কঠিন। 
ইতিপূর্বে পুকুষ-দেবতাদের কথা আলোচিত হয়েছে । এখন বাত্রবাহনা 
সত্রী-দেবতাঁদের কথা আলোঁচন। কর1 হচ্ছে । 

জলপ!ইগুড়ি জেলার কুমারগ্রাম থানার কামাখ্যাগুড়ি গ্রামে প্রতি বৎসর 
আষাঢ় মাসে অন্ববাচী তিথিতে সাড়ম্বরে কামাখাদেবীর পুজা হয়ে থাকে। 
বীর বাহন ব্যান । তিনি চার হাতে ঘথাক্রমে ভ্রিশূল, চক্র, শর ও ধন্ছ ধারণ 
করে আছেন। উৎসবটি অতি প্রাচীন; অন্ববাচার কয়েকদিন পূর্ব থেকে 
উৎসব আরম্ত হয় এবং অন্ুবাচীর পরেও কয়েকদিন চলে । মানৎ স্বরূপ 
দেবীর নিকট পাঠা, খাসী, পায়র। প্রভৃতি বলি দেওয়। হয়। এখন 
কামাখ্যাগুড়ি পূর্ববঙ্গাগত উদ্বাস্তদের বাসস্থান হলেও, পূর্বে ছিল “রাভা' 
উপজাতি অধ্যুষিত স্থান [ এখানে এখনও রাঁভা উপজাতীয়দের সংখ্য। নিতান্ত 
নগণা নয় ]। প্রবাদ এই যে, কামাখাযাদেবীর আদি পীঠস্থান ছিল এই স্থানেই । 
পরুবতীঁকালে কোচরাজ্স নরনারায়ণ দেবীকে আসামে গোৌহা'টীর নিকটবর্তী 
নীলাচল পর্বতে কামাখ্য। তীর্থে প্রতিষ্ঠিত করেন । ব্যাদ্ববাহনা কামাখাদেবী 
“বোডে। সন্প্রদায়তৃক্ত রাভা উপজাতির উপান্য দেবী বলেই লোক-বিশ্বাস ৷ 
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কোচবিহার সহরে কোচবিহার রাজগণের পুঁজিত “দেবী পুজা" আর একটি 
ব্যাপ্রবাহুনা দেবী পুজার নিদর্শন | দেবী দশভুজা! বটেন। কিন্তু সঙ্গে লক্ষ্মী, 
সরম্বতী, কান্তিক ও গণেশ নেই; নেই চালিতে শিব-মহাদেব। .দশভূজা 
দেবীর ডান পায়ের কাছে শিকারোগ্ঠত একটি সিংহ অস্থরকে আক্রমণ করছে 
দেখা যায় বটে? কিন্তু দেবীর মূল বাহুন একটি বাঘ। বাঘটিও প্রবল বিক্রমে 
অস্থরকে আক্রমণ করছে। এইবপ ব্যাত্রবাহনা, কিন্তু সিংহযুক্ত দূর্গামৃতি 
অন্থত্র দেখ! যায় না। এই মূত্তির আর একটি বিশেষত্ব এই যে, দেবীর সঙ্গে 
লক্ষী, সরন্বতী প্রভৃতি না থাকলেও তার ছুই পাশে ছুটি নারী মূর্তি আছেন; 
লোকে বলে জয়া-বিজয়] | 

শারদীয়া হুর্গাপুজার মতই সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীতে দেবীর পূজা হয়ে 
থাকে ৷ তবে মন্ত্রাদি বাবহারের বিশেষ কোন রীতি নেই । পুজায় মহিষ, 
ছাগল, ভেড়া, কবৃতর এবং শৃকর বলি দেওয়া হয়ে থাকে | কামাখ্য! মন্দিরেও 
কবুতর বলি দেওয়া হয়ে থাকে । কিন্তু শুকর বলি এইস্থান ভিন্ন অন্যত্র হয় 
ন|। এতে মনে হয় এটি একটি প্রাগাধ-প্রথা | পূর্বে নাকি দেবীর সম্মুখে 
নরবলি দেওয়া হতো ; এখন নরবলি দেওয়া হয় ন| বটে, কিন্ত আতপ চাউলের 
পিটলি দিয়ে তৈরী মন্ুয্যমৃতি এখনও বলি দেওয়। হয়। এই প্রথ| নিশ্চিতই 
আদিম নরবলির স্মারক | 

এখানকার আর একটি বিশেষত্ব এই যে, দেবীমৃত্তি তৈরী করার জন্য ময়না 
গাছের প্রয়োজন । ময়ন। গাছ দিয়ে দেবীর শির্ধাড়। তৈরী হয়। এই উপলক্ষ্যে 
ময়না গাছ কাটার সময় গাছের পুজা করা হয়। ছুটি গোবরের পুতুল তৈরী 
করে কলার পাতা ব1! খোলায় দৈ, মিষ্টি, আতপ চাল, কাপড়, ফুলের মাল।» 
খেয়ের নাড়ু রাখ! হয় । অন্ত কলার খোলায় পায়েশ বা নবনী, তেল, সির 
প্রভৃতি রেখে, বটের পাতা একটি চিত্রকরা হাঙির উপরে রেখে ময়না গাছের 
পূজা কর! হয়। পুজা হয়ে গেলে গাছ কেটে এঁ গাছ থেকেই দেবীছুর্গার 
'কাঠাম? তৈরী হয়।৪৪ প্রবাদ এই ষে, রাজ হওয়ার পুর্বে নরনারায়ণ এক- 
দিন শিকারে গিয়ে পরিশ্রান্ত অবস্থাফ ময়না গাছের নীচে ঘুমিয়ে পড়েন। 
এঁ সময় দেবী ছুর্গা সহস্র ফণাধারিণী সপরুর্তিতে নরনারায়ণকে রৌদ্র-জল 
থেকে রক্ষা করেন। এইজন্য দেবীহুর্গার পুজা প্রচলন করার সময় 
নরনারায়ণ “ময়ন। গাছ' দিয়ে দেবীর কাঠাম ও শিরর্দাড়। তৈরীর আদেশ 
দেন এবং সেই থেকে এই প্রথা! চলে আসছে । ময়ন| গাছ, শূকর বলি, সর্প 
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রব এ সকলই প্প্রাগার্ধয গুভাবের পরিচায়ক । তাছাড়া বৌদ্ধদেবী 
বজ্ধাতেশ্বরীর সাধনায় উল্লিখিত সাপ, ।বাঘ প্রভৃতি থেকে মনে হয় 
কোচবিহারের দেবীপৃজায় বৌদ্ধ প্রভাব থাকাও অসম্ভব নয়। 
দেবীবাড়ীর পুজায় প্রাগার্য প্রভাব ঘতটাই থাকুক না কেন, বৈরাগীদীঘির 
পাড়ে মদনমোহন মন্দির প্রাঙ্গণের মধ্যবতী ভবানীদেবীর পুজা কিন্তু সম্পূর্ণ 
্রাহ্মণ্য মতেই হয়ে থাকে । এখানেও দেবী দশভৃজা, এখানেও লক্ষ্মী, সরস্বতী, 
কাতিক, গণেশ, শিব প্রভৃতি অন্থপস্থিত; জয়! ও বিজয়া অবশ্য আছেন এবং 
বামে সিংহ ও দক্ষিণে ব্যাপ্রের উপরে দীভিয়ে দেবী অসুর বিনাশে 
রত। এখানে কিন্তু পূজা হয় সম্পূর্ণ ব্রান্মণা মতে, অর্থাৎ আদিতে দেবী 
যাই থাকুন না কেন, বর্তমানের পুজা-পদ্ধতিতে দেবীর আধাঁকরণের কাজ 
সম্পূর্ণ হয়েছে । 
অপর একটি প্রবাদে আছে, কোচবিহ!স নাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ 
বিশ্বসিংহের রাজ্য প্রতিষ্ঠার] আঃ ১৪৯৬ খ্রীঃ] পূর্বকাল থেকেই এই পুজার 
প্রচলন ছিল। বিশ্বসিংহ স্বপ্নাদেশে এই দেবীমূতির পূজা আরম্ভ করেন এবং 
এই দেবীই তাকে উত্তর-পূর্ব ভারতের একছত্র ভূপতির পদে প্রতিষ্ঠিত 
করেছিলেন । প্রাচীন রাজবংশাবলীতে সেই দেবা প্রতিমার যে বিবরণ লিখিত 
রয়েছে, তা মত্স্তপুরাণ ব! বুহৎ নান্দিকেশ্বর পুরাণে বণিত কাত্যায়নী ব 
মহিষমদ্দিনী প্রতিমার অন্ুব্প £ 
'দশখান বাহ বক্ত, হয় এক খান। 
তিন গোটা চক্ষু অতি দেখিতে সুঠাম | 
যুবতীর বেশ শোভে অলঙ্কারগণ। 
সিংহের উপরি আছে দক্ষিণ চরণ | 
মহিষের পৃষ্ঠে বাম চরণ থাপিলা । 
মহিষের কাটাগলে পুরুষ জন্মিলা ॥ 
দৃঢ় মুষ্টে পুরুষের কেশেতে ধরিল] | 
দক্ষ হস্তে বক্ষো মাঝে ত্রিশুল ভেদিল। | 
বাম হস্তে অস্থরের ব্যান কামোড়িল]। 
দন্ত সারি বার করি প্রাণ তেয়াগিল] ॥ 
চক্ষু-স্থির করি ছুষ্ট রুধির বমিল!। 
দশখান অস্ত্র দেবী হন্তেতে ধরিলা ॥ 
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শূল, খড়গ, শর, শক্তি, চক্র দক্ষিণত। 
বাম হস্তে পাচ অস্ত্র ধরে নানা মত ॥ 
পাশ যে খেটক ধনু পরশ অঙ্কুশ | 
হেরি হরপুত্র পাইল পরম সন্তোষ ॥” 
হরপুত্র' অর্থাৎ মহারাজ বিশ্বসিংহ। বাম হস্তে অসুরের 
বাঘ্ে কামোড়িলা' ।-এই বিভূতি কোচবিহারের রাজকীয় হূর্গ 
প্রতিমায় আজও রক্ষিত হচ্ছে।৪৫ অবশ্য মহারাজ নরনারায়ণের 
ময় থেকেই যে দেবী-পুজার সমধিক প্রচলন হয় তাতে কোন সন্দেহ 
নেই। 
উত্তরবঙ্গ-আমাম সীমান্তে কুমারগ্রাম থান1। এই থানার বিভিন্ন স্থানে 
পূজিত একটি বনদেবীর নাম : “সাত শিকারী” । শিকারীদের হাতে বড় বাঘ বা 
চিতা বাঘ মার পড়লে তার পূজা করা হয়। পৃজার উপকরণ ও নৈবেগ্য-দূর্বা, 
ফুল, বেলপাতা. চিনি, ফল প্রভৃতি এবং সাদা পায়রা একজোড়। | পায়ব! 
জোড়। উৎসর্গ করে উড়িয়ে দিতে হয়। এছাড়া প্রয়োজন হয় সাদা, লাল 
এবং কালে! রংএর কাপড়ে তৈরী সাতটা নিশান । বাঘের সংখ্যা বেশী 
হলে প্রত্যেক বাঘের জন্ত একজোড়া করে পায়র1 উডানো৷ বিধেয়। এ কোন 
সংস্কৃতির ধারক তা বল! কঠিন । 
জলপাইগুড়ি সহর থেকে পাক] রাস্তায় প্রায় আঠারো! মাইল দূরে একটি 
প্রাচীন ছুর্গের ধ্বংসাবশেষ আছে__লোকে বলে “চাপগড়”। গ্রামটির নামও দুর্গার 
নামান্থসারে । এই গ্রামে রয়েছে একটি পুজার মণ্ডপ,_যার অধিষ্টাত্রীদেবীর 
নাম “রণপাগলী ঠাকুরাণী।॥ হরিদ্রা বর্ণ, দ্বিভূজা এই দেবীও সবাহনাঁ_ 
বাহন ব্যান । ফুল, বেলপাতা, দুর্বা, ফলমূল, চিড়া, ছুধ, দৈ, খৈ, বাতাসা, মিষ্ট 
প্রভৃতি উপকরণ দিয়ে দেবীর পৃজ! হয়ে থাকে | বলি ছেওয়। হয় পাঠা, হাস, 
পায়রা । পাঠা হাড়িকাঠে ফেলে বলি দেওয়া হয়; কিন্ত হাস ও পায়রার 
মাথা ছি'ড়ে দেওয়। হয়। পৃজারী রাজবংশী অধিকারী বা দেউসী। প্রবাদ 
এই যে, নিকটবর্তাঁ ব্যান্রদেবত। কানাইয়! ঠাকুরের বাঘের সঙ্গে রণপাগলী 
ঠাকুরাণীর বাঘের দীর্ঘস্থায়ী তুমুল যুদ্ধ হয় এবং সেই যুদ্ধে কানাইয়। ঠাকুরের 
বাহন বাঘটি মারা যঘায়। পরে সেই মরা বাঘটি এখান থেকে থান৷ সহর 
অয়নাগুড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেই থেকে “কানাইয়া ঠাকুর, বাহনহীন 
অবস্থায় পূজা পাচ্ছেন। 
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এই কিংবদস্তী থেকে জন্ম নিয়েছে একটি পল্লীগাথ] ৷ ডুয়ার্স অঞ্চল থেকে 

সংগৃহীত এই পল্লী কবিতা। থেকে জানা যায় : 
“চাপগড় থনে৯ বাঘ আইন্যাছে রে ভাই, বাঘ আইন্তাছে। 
বাঘের উপরত তীর তামাক্কা ছইর্যা মারেছে ॥ 
ঠাকুর কানাইয়ার এক বাঘ, পাগলীর হয় আবু। 
দোনো বাঘত, শুরু করিল্‌ কাজিয়।২ ধুন্দুমার | 
পরথমে আইসে কানাইয়ার বাঘ গোফে তাও দিয়া । 
ঠাকুরে পরনাম করি লক্ষ মারে যে কৃতিয় ॥ 
পাগলীর বাঘ পিছত, আইসে ডুলির নাগাল পেট। 
তাহার পরতাঁপে ভোটের৩ রাজা মাথা করে হেট ॥ 
ভোটের ব্যাটা গেঠছেরে ভাই গরু চরাইবারে । 
রণপাগলীর বাঘ যায়! তার ঘারা মোচড়ি ধরে ॥ 
ঘোড়া শালে ঘোড়া মারে হাতী শালে হাতী । 
বাচিয়া বাচিয়। মারে ভোটের পহরী যতেকি ॥ 
গাবুর৪ বয়সী ভোটের মাইয়া সন্ধায় ভূখায় বাড়া 
পাগলী বুড়ির বাঘে তার ঘাড়ে দেয় ঘোড়া ॥ 
ঘরের পাছত ঘায়্য। বাঘ ভুলকী যাঁরি চায় । 
চমকিয়! উঠ্য। চাপগড়ের সগগলে পালায় ॥ 
চাপগড়ে বুড়া! ব্যাট। গেইচে দোল বাড়ী । 
পাগলীর বাঘ নাগাল পায়্যা পিট আইন্চে বাড়ী ॥ 
রাংরেজের গোলাগুলি রণপাগলীর বাঘ। 
চাপগড়ের বুড়া দেউলিয়।৮ বলে বাঁপ বাপ, ॥ 
ভোটের মাও বুড়ার বেটি গেইচে চুয়ার* পাড। 
লম্্ দিয়া পাগলীর বাঘ মোচরাইচে তার ঘাড় ॥ 
ঘাড় মোচড় খায়্যা কানাইর বাঘ করে গীক্‌ গকৃ। 
দড়াম করি আছড়ি পড়িল্‌ ঘুড়ি এক পাক॥ 
রাংরেজ৯০ সরদার কইবু শুন পাগলীর মাই । 
ময়নাচড়িত, এক মরা বাঘ আইচে দেখিবারে যাই*। 
ময়নাগাছের১১ মাতাগ্র রাংরেজ নিশান বাদ্ধিয়। | 
জনায় জনায় দেখায় বাঘক্‌ ধৃপ ধৃনা দিয়] | 
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[ ১. থনে-থেকে ; ২. কাজিয়াুলড়াই, যুদ্ধ; ৩. ভুটানের? 
যে সময়ের কথা তখন ডূয়ার্প অঞ্চল ভুটানের অধীনে ছিল) ৪" গাবুর- 
জোয়ান; ৫. সন্ধায়-সন্ধ্যায়; ৬. তূথায় বাড়াধান ভানে; ৭. দোলা 
বাড়ী-জলা জমির ধান ক্ষেত; ৮. দেউলিয়া-জোতদার, প্রধান ব্যক্তি; 
৯. চুয়া-কুয়া, ইন্দীরা ; ১০. রাংরেজ-ইংরেজ; ১১. ময়নাগাছ--এক 
প্রকার কাটাওয়াল। গাছ ]। 

আপাতদৃষ্টিতে এই কিংবদন্তী সম্পূর্ণ অসংলগ্ন ও অর্থহীন; অর্থহীন উদ্ধত 
পল্লী কবিতাটিও। কারণ এর মধো শুধু বাঘের উৎপাতের কথাই লিখিত 
হয়েছে। কিন্তু একটু চিন্তা করলেই দ্রেখা ঘাঁবে এগুলি মোটেই নিরর্থক নয়। 
এর মধ্যেই লুকিয়ে আছে অতীত ইতিহাস। সে ইতিহাস ভূটান রাজোর 
সঙ্গে ইংরেজ সেনার যুদ্ধ এবং ভুটানের পরাজয়ের ফলে ডুয়ার্সে ইংরেজ শাসনের 
বিস্তার। 'কানাইয়! ঠাকুরের বাঘ মারা যায় কিংবদন্তীর অর্থ, যুদ্ধে ভূটিয়াদের 
পরাজয় হয়; রাজ্য হিসাবে ভুটান টি'কে থাকলেও ডুয়ার্স তার হস্তচ্যুত হয় 
এবং এর জন্যই “কানাইয়া ঠাকুরকে" বাহনহীন অবস্থায় পূজা নিতে হচ্ছে। 
'রণপ|গলীর" বাঘ জয়ী হয়, এ কথাটির অর্থ কোচবিহারের রাণী কামেশ্বরী, 
যিনি চাপগড়েবই মেয়ে এবং ধার আমন্ত্রণে কোচবিহার রাজ্যকে রক্ষা করবার 
জন্য ইংরেজ সৈন্য ভুটানের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা কোরে রাণীকে বিজয়িনী করেন। 
কাজেই সবাহন! “রণপাগলীর” পূজ। আজও প্রচলিত আছে । আর কানাইয়ার 
বাঘের মৃত দেহ ময়নাগুড়িতে নিয়ে আসার অর্থ যুদ্ধে বিজয়লব্ধ রাঁজা, 
ডুয়াসকে, ইংরেজগণই দখল করেছিলেন_তখন থেকেই ডুয়ার্প ইংরেজের 
শাসনাধীন। কিংবদন্তী ও পল্লী কবিতা উভয়েই এইভাবেই ইতিহাসের 
কাহিনীকে রক্ষা করে এসেছে ।৪৬ 

জলপাইগুড়ি জেলার নানাস্থানে এবং কোচবিহার জেলার কোন কোন 
স্থানে, বিশেষত ধৃপগুড়িতে “ডাংধারী মাও-এর পুজা প্রচলিত আছে।৪+ 
একথা লিখেছেন ড. চারুচন্দ্র সান্যাল | কিন্ত একথার প্রতিবাদ করে ড. 
গিরিজাশঙ্কর রায় লিখেছেন £ “রাজবংশীদের ভাষা অনুসারে “ডাং শব্দটির 
অর্থ 'নড়ি' অর্থাৎ লাঠি এবং “বারি বা আঘাত করা । “ডাংধারী, শব্দটির 
অসিধারিণী অর্থে প্রয়োগ করিতে পারা গেলেও প্রকৃত ঘটনা কিন্তু ইহার ধারে 
কাছেও যায় না........ ভাংধারী মাও' বলিয়। দেবতাটির নাম কোথাও শুনিতে 
পাওয়া যায় না” ।৪৮ কিন্তু "ডাংধরা” নামক ব্যাগ দেবতার পরিচয় অনেক 
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স্থানেই পাওয়া যায় এবং এবিষয়ে পূর্বেই লেখ! হয়েছে । বিংশ শতাব্দীর 
দ্বিতীয় দশকে ঘখন অন্য সম্প্রদায়ের নারীহরণকারীদের উপদ্রব বৃদ্ধি পায় তখন 
াংধরা” পূজাটির সামান্য পরিবর্তন করে রাজবংশী নেতা পঞ্চানন বর্মণ “ভাংধরী 
মাও'-এর পুজা প্রবর্তন করেছিলেন ৷ এই দেবীর পৃজায়--পাঁঠা, পায়রা, হাস, 
চালকুমড়া, বাতাবি লেবু প্রভৃতি মানত করা হয় এবং বলি দেওয়] হয়। 
আজও রাজবংশী পল্লীকবিগণ গেয়ে থাকেন ঃ 

“চমকি উঠিল ডুকরণ শুনি১ ডাংধরী মোর মাও । 

দিশা নাই ছুয়োর নাই,খালি কোল্লাহায় গ্যাখে সংসারের তাও। 

বাপ ভাইয়ের ঘর সোয়ামীর কোল,আর যেইটে ২নারী থাকে । 

ঘাট! অঘাটায়৩ এখুন তখন নিয়। যাইতেছে বাঘে ॥ 

ডা্ধরী মাও কোর্ধেও হাকিয় গাইন৫ ধরিয়! যায়। 

নিজ্ঞ মন্ত্রে ভবানী পৃজিন্ন হাসে ধরতী মাও ॥ 

[ ১. ডুকরণ- চিৎকার করে কান্না; ২* যেইটে -যেখানে ; ৩. ঘাটা 
অঘাটায় - পথে-ঘাটে, ৪, কোর্ে ক্রোধে, বাগে; ৫" গাইন ধান 
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জলপাইগুড়ি জেলার “ভাটপট্টি রেল ষ্টেশন থেকে ছু-মাইল দূরে খয়েবখাল 
গ্রাম। এই গ্রামের সীমান্তে জোড়পাকড়িগামী বড় কাচ] বাস্তার উপর একটি 
আটচালা টিনের মন্দির আছে-লোকে বলে “গোসানী মন্দির | এই মন্দিরে 
পৃজিত। হন অষ্টধাতুনিগিত ব্যাত্রবাহনা এক দেবী । স্থানীয় মতে “গোসানী 
মা" । পুজা করেন রাজবংশী দেউসী। সারা বৎসর মাটির বেদী উপর 
পুজা হয়-_দেবীমূত্তি থাকেন অদৃশ্ঠ । শুধু শারদীয় মহাষ্টমীর দিন অষ্টধাতুর 
মৃত্তিটি আসনে বসিয়ে গোসানী মার পূজা করা হয়। উত্তরবঙ্গে প্রচলিত 
«গে'সানীমঙ্গল' গীতে শোনা যায় : 

“ঘেই রাজ্যে নাই রাজ রাজ্যের পালন । 
চণ্ডী পূজিলে রাজ! হবে অনুক্ষণ ॥--. 
করহ চণ্ডীর পূজা দিয় ফলমূল । 
ইহাতে চণ্ডিকা যদি ধরে অনুকূল ॥ 
পৃজায়ে চণ্ডিক! যদি দেয় ধন বর। 
করিব চণ্ডীর পুজা সঞ্ধমীর পর ॥" 
সপ্তমী তিথি শেষ হবার পর শুধুমাত্র মহাষ্টমী তিথিতে “গোসানী মায়ের 


৬৪ বাঘ ও সংস্কৃতি 


পুজা হবার কারণ কি? এ প্রসঙ্গে আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে অইমী 
তিথি শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে দেবীর পৃজারতি বন্ধ হয়ে যায় এবং দেরীমূত্তিকে 
কোন অজ্ঞাত স্থানে লুকিয়ে রাখা হয়। নবমীতে কোন পৃজ। হয় না। পুজার 
উপচার সম্বন্ধে গোসানীমঙ্গল' গীতে আছে £ 

“জন্মফল শ্রীফল বিল্লপত্র নিল। 

জবাফুল আমলখি বেলফুল সীতা । 

পদ্মফুল কুমুদ সাজী ভরে অপ্রাজীতা| ॥ 

কদলীর ফল আদি ঘত ইতি ফল। 

চণ্ডাপূজার লাগি আনিল সকল ॥ 

গোময় ছিটায়া করে স্থান সমস্কার | 

অঙ্গন সহিতে সান করে ভক্তিশ্বর ॥ 

পদ্মপত্র সারি সারি বসায় পূজায় । 

টঙ্ডুল কদলি জাম তাহার উপর ॥ 

শ্রীল আমলখি যতেক উপহার। 

মধুদ্বত চিনি আদি ঘত ইতি যার । 

ধূপদীপ মধুপর্ক আগর চন্দন। 

সিম্দুরের ফোট। দ্িল করিয়া যতন ॥ 

বিরপত্র দুর্বা যত দিল পুষ্পাঞলি । 

জলপুষ্প। হাতে দেয় মুখেতে উললী ॥” 

এখানে কোন বলি হয় না। মানত থাকলে পাঠা, পায়র! প্রভৃতি উৎসর্গ 
করে ছেড়ে দেওয়া হয়। এ একদিনের পূজায় এখানে মেল! বসে, চারদিক 
থেকে লোক সমাগম হয় প্রচুর ৷ পুজার ব্যয়নির্বাহের জন্য কোচবিহার রাঁজগণ 
কয়েক বিঘা নিষকর জমি দিয়েছেন । অষ্টধাতু নিগ্সিত মৃত্তিটি দেখতে কোচবিহার 
রাজবাড়ীর দেবীমৃতির অনুরূপ । আটচালা! মন্দিরটিও কোচবিহার রাজগণ 
তৈরী করে দিয়েছেন । 
এই প্রসঙ্গে একটি কথ! মনে হয় ;__ উত্তরবঙ্গের বিভিন্নস্থানে যে সকল ব্যান 

দেবতা বা ব্যাপ্তবাহন দেবদেবীর পূজা হয়ে থাকে, সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ফলে 
তাদের অধিকাংশই "শিব" বা “দুর্গার, প্রকার ভেদ বলে অধুনা পরিচিত হচ্ছেন বা। 
হতে যাচ্ছেন । তথাপিও এগুলিকে ত্রাহ্ণ্য-সংস্কৃতির পূজা! বলে মনে করলে তুল 
করা হবে; এবং সে ভুল হবে প্রধানত সাংস্কৃতিক ইতিহাসের দিক থেকেই। 


উত্তরবঙ্গের ব্যান্-বিশ্বীস, ধর্মমত ও দেবদেবী ৬৫ 


যে সময় এদের পুজা হয় তা বিশেষ লক্ষণীয় , বৈশাখ, আষাট, আশ্বিন বা 
পৌষ এই সব কয়টি মাসই শস্তের সঙ্গে সম্পকিত। বৈশাখে চৈতালী ঘরে 
উঠেছে, নতুন ধান বোনার কাজ শুরু হয়েছে: আষাঢ় মাসে আউস ধান 
পাকতে শুর করেছে, আমন বোনা আরম্ভ হয়েছে, আশ্বিনে আউস ঘরে 
উঠেছে, আমনের আশায় চাষী উৎফুল্ল হয়ে রয়েছে, পৌষে সেরা ফসল আমন 
ধান ঘরে এসেছে । উৎসব জেগেছে ঘরে ঘরে । সেই জন্যই মনে হয় এই 
সকল দেবদেবী প্ররুতই শস্ত সম্পফ্কিত। শন্তের কাজে অন্যতম প্রধান সহায়ক 
গরু ; সেই গরুকে বাঘের মত হিংশ্ জন্তর হাত থেকে রক্ষার জন্যই ব্যাপ্রবাহন 
দেবদেবীর স্ুষ্টি। চণ্তীর অপর নাম 'শাকন্তরা' এবং বাংলার লোকগাথায় 
শিব হয়েছেন “রুষক” । কাজেই এই সকল গ্রাম-দেবত। সম্বন্ধে ভক্তের! খাই 
মনে করুন না কেন, প্রকৃতপক্ষে এর] হচ্ছেন এদেশের যুগ-যুগাস্তরের কুষি- 
ভিত্তিক সভ্যত। এ তার বিবর্তনের মৌন সাক্ষী, সামাজিক চেতন! ও বিশ্বাসের 
উত্থান-পতনের মূর্ত প্রতীক । 


চ।ব. 


উত্তরবঙ্গের বিভিন্নস্থানে বিভিন্ন ধরণের লৌকিক দেবণেখার পুজ। হয়ে কে । 
তাদের কত প্রকার নাম, কত প্রকার-ভেদ। তবে সাংস্কৃতিক বিবর্তনের 
ফলে এদের অবিকাংশই “ছুর্গা' বা “চণ্ডী” নামে পরিচিত। কিন্তু তা হলেও 
এগুলিকে ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতিতৃত্ত পূজা বলে মনে করলে তুল করা হবে । এদের 
অনেকেরই মূল অনেক গভীর পর্যন্ত বিস্তুত। এদের অন্যতম। হলেন “দেবী 
ভাগ্তানী' ব1 “ভাগারনী' | উত্তরবঙ্গের তিস্তানদীর পূর্বে এবং তোর্নদীর 
পশ্চিমাঞ্চলে জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলার বিভিন্ন গ্রামে এই দেবার পুজ। 
হয়ে থাকে শারদীয়া একাদশীর দিন থেকে তিন দ্িন। আবার (কোখাও ব1 
একদিন । লোক-বিশ্বাস, ইনি বাযাদ্রের দেবী; কারণ বাঘ এই দেবার বাহন । 
অতি গ্রাচীনকালে একটি খতু পরিবর্তনের সময় লোকে একট। ন। একটা 
উৎসব করতো! | তারই স্মৃতি রয়েছে বাংলাদেশের প্রবাদ কথায় £ “বারে মাসে 
তের পার্বণ । খারাপ বা! মন্দ খাতু থেকে ভাল খতু যখন আসে তখন উৎসবের 
মাত্রাটা একটু বেশী হয় শ্বাভাবিক কারণেই । বর্ষা অস্থবিধাকর খু ) বর্মাকণলে 
লোকের চলাফেরার অন্থবিধ! হয়--একগ্রাম থেকে অন্থ গ্রামে যাওয়া কঠিন হয়ে 
পড়ে, বর্ষাকালে আহারাদির জিনিষপত্রও দুর্লভ হয়ে ওঠে, মানুষের দিন কাটে 
৫ 


৬৬ বাঘ ও সংস্কৃতি 


ছুখ-কষ্টের মধ্য দিয়ে । ত্রাহ্মণ্য-ধর্মমতে নারায়ণ এই সময় শুয়ে থাকেন, বৌদ্ধ- 
ধর্মেও দেখা যায় শ্রমণের! এই সময় নিজ নিজ বিহারে আবদ্ধ হয়ে থাকতেন। 
ক্রমে বর্ষা চলে গেল। আকাশ পরিফার হলো,_নদনদীর চড়ায় দেখা 
দিল কাশফুল, দীঘিতে দেখ! দিল পন্ম। পথঘাট শুকিয়ে লোকের চলাফেরার 
স্ববিধা হলে! । হাটে-বাজারে দেখা দিল নানারকমের আনাজ-তরকারি। 
আর বাঙ্গালীর মূল খাছ্য ভাতের সমস্ার সমাধান আসন্ন; "ভাদৈ' আউস ] 
ধান ঘরে এসেছে, 'হেউতি' [ হৈমন্তী-আমন ] ধান ফলতে আরম্ভ করেছে। 
এই তো! উৎসবের নত্যিকারের সময়। 
কিন্ত কি নিয়ে উৎসব? কোন্‌ দেবতার পূজা নিয়ে মেতে উঠবে জন- 
সাধারণ? “চণ্ডী” থেকে জান। যায় এ সময়, অর্থাৎ বর্ধাশেষে বা শরৎকালে 
বনু পুরাতন দিন থেকেই একটি মহাপুজা হতো । আমর। “ণ্ী'র শেষ 
অধ্যায়ে দেখতে পাচ্ছি £ 
“শরৎকালে মহাপুজ। ক্রিয়তে ঘা চ বাধিকী । 
তশ্তাং মমৈতন্মহাক্স্যং শ্র্ব| উক্তি সমন্বিত; ॥ 
সর্ববাধ।বিনিমূক্তে! ধনধান্যস্থতান্বিতঃ | 
মনুষ্যে। মত্প্রাদেন ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥?[ ১২-১৩ | 
অর্থাৎ দেবী নিজেই বলছেন, শরৎকালে একটি মহাপুজা হয়ে থাকে। 
কিন্তু সে পুজ্ঞাটি যে কি তা দেবী বলেন নি। চগ্ডীতেই পাওয়া খায়, মেধস 
ধাষির কথ শুনে রাজ স্ুরথ ও সমাধি বেশ্ব ছুইজনে নধীর চরে মাটির প্রতিম। 
তৈরী কৰে “দেব্যাঃ কৃত্ব। মৃতিৎ মহীময়ীম্‌' ] তিন বৎসর পূজা করেছিলেন। 
সে মৃতি যে কি তা খধি বলেন নি। সে মৃত্তি দ্বিভূজা-চতুভূজা। বা দশতুজ। 
ছিলেন কিনা তা-ও জান! যায় না। সে মৃত্তির সঙ্গে লক্ষ্মী সরন্বতী কান্তিক 
গণেশ প্রশ্তি ছিলেন কিনা তা-ও জানা নেই। তবে শরৎকালের পূজায় 
মৃতিপূজা এই আরম্ভ। একথা “চণ্ীতে' স্বয়. দেবী বলেছেন। এই 
দেবী কে? | 
দুর্গোৎসব মন্বন্ধে যতদূর জান! গেছে তাতে দেখা যায় যে দুর্গাপূজার পদ্ধতি 
সর্বপ্রথম লিখেছিলেন শূলপানি। তিনি তার গ্রন্থে ছুর্গোত্সব সম্বন্ধে জিকন 
এবং ধনঞয়ের মত উল্লেখ করেছেন । দ্বাদশ শতাবীতে “দায়ভাগ' রচয়িতা 
জীমৃতবাহন জিকনের মত উল্লেখ করেছেন । কাজেই তারা একাদ* শতাবীর 
লোক হতে পারেন । এই সময়কার বু মহিষমর্দিনী মতি পাওয়া গেছে। 


উত্তরবঙ্গের ব্যান্ত্-বিশ্বাম ধর্মমত ও দেঁবদেবী ৬৭ 


তারপর থেকে এ দেশে ছুরগোৎসবের প্রথা চলে আসছে। ছৃর্গাপূজার একট। 
বড় অঙ্গ নবপত্রিকার পূজা অর্থাৎ শস্তের পূজা । পৌরাণিক চণ্ডীও তো শন্ত- 
দেবী 'শাকস্তরী' । এইজন্য মনে হয় চণ্তীতে ঘে শরৎকালীন দেবীর পৃজার 
উল্লেখ আছে, তিনি আদিতে আদিম অধিবাসীদের শশ্যদেবতাই ছিলেন। 
ভাগ্ডানী বা ভাগুারনী নামটিও প্রাণিধানযোগ্য ; _শশ্তেরই তো ভাগ্তার হয়। 
শন্তের ভাণ্ডার রক্ষাকারিণী দ্েবীই “ভাগনী” ব। “ভাগারনী” ৷ ত্রাঙ্গণ্য-ধর্ম 
তাকে পুরোপুরি গ্রাস করতে পারে নি,_তার একমাত্র কারণ অনাধবংশসম্ভৃত 
কোচবিহার এবং বৈকুপুর রাজগণের পৃষ্ঠপোষকত। থেকে তিনি বঞ্চিত হন নি 
কোন দিনই | 

ড. শশিভৃষণ দাশগুপ্ত লিখেছেন £ “চণ্তীর কাহিনীর পশ্চাতে কোথাও 
লৌকিক কাহিনী ছিল কিনা, থাকিলে তাহা! কি ছিল তাহ। এখন আমর! 
জানি না? কিন্তু পরবতীকালে যে এই চগ্ীকাহিনা বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন 
আঞ্চলিক লৌকিক কাহিনীর সহিত জাড়ত হইয়া! নানাপ্রকারে বিস্তারলাভ 
করিয়াছিল তাহার নমুন। পরবর্তী ভারতীয় মাহিত্যে পাই ।.....-চগ্ীচরিত্রে' 
দেখিতে পাওয়] যায়-*-...দেবরাজ ইন্দ্র অস্থুর কর্তৃক স্বর্গ হইতে বিতাড়িত 
হইয়াছেন, তিনি চগ্ডীর সাহায্য প্রার্থনা করিলেন; চণ্ডী ইন্দ্রের প্রতি সংয় হইয়া 
ব্যাস্ত্রের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়। তাহার সমস্ত টসম্য্ল লইয়। যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ! 
হইলেন এবং অস্থরগণকে ধর্নহত করিলেন ।”৪৯ এখানে চণ্ডী বা! দুগাকে ব্যান 
বাহন!রূপে দেখা যাইতেছে । কোচ রাজবংশের দুর্গাপূজাও ব্যাম্্রবাহনাদেবীর 
পূজ1; কোচবিহার এবং জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলের ভাণ্ডানী 
পূজাও তাই । বাঁধ হিংম্র জন্ত, নিঃশব তার গতি,_বিছ্যতের গতিতে 
শিকারের উপরে ঝাপিয়ে পড়তে তার জুড়ি নেই। এইজন্য প্রাচীন কালে 
উত্তরবঙ্গের অবণ্যময় অঞ্চলের অধিবাসীদের অন্যতম ভয়ের কারণ ছিল 
বাঘ। তার গ্রাস থেকে রক্ষা পাবার জন্য, তার তুষ্টি বিধানের জন্য ব্যাপ্রপূজার 
প্রবর্তন হয় এবং ক্রমে কৃষির অধীশ্বরী “ভাগনী” বা! “ভাপগ্ডারনী দেবী” ব্যান্রকে 
নিজের বাহনে পরিণত করে দেবীত্তে ভূষিতা। হন । 

জলপাইগুড়ি জেলার বাঁণিশ, ময়নাগুড়ি, মাধবডাঙ্গা, বাদিলার ভাঙ্গা, 
পদমতী, ধৃপগুড়ি, রথের হাট, খয়ের খাল, নয়াভাগানী, বটেশ্বর, দোমোহনী, 
কোচবিহার জেলার রানীরহাট, কামাতচেংরাবান্দা, যোগেন্দ্রনগর, 
পাটছাড়া-গোপালপুর প্রভৃতি বন্ুগ্রামে ভাগানী দেবীর পুজা হয়ে থাকে। 


৬৮ বাঘ ও সংস্কৃতি 


এই দেবীর পূজ। সম্পর্কে নানাবিধ কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। বিচিত্র এবং 
কৌতুহলোদ্দীপক সে সব কাহিনী । 

জলপাইগুড়ি জেলার আলিপুরদুয়ার থানার যোগেন্দ্রগর গ্রামে 
বিজয়াদশমীর পর একাদশী তিথিতে মহাসমারোহে ভাগানীদেবীর পৃজ। হয়ে 
থাকে । কিংবদন্তী অনুযায়ী “ভাগানী' নামে দেবীছুর্গার এক ভগ্লী ছিলেন । 
শারদীয়! পূজা শেষে দশমী তিথিতে দেবীছুর্গা মত্যবালীর পূজ! নিয়ে যখন 
কৈলাসে ফিরছিলেন, তখন পথে ভগ্রী ভাগানীর সঙ্গে তার দেখা হয়। ছুর্গার 
পূজ! শেষের সংবাদ পেয়ে এবং নিজের পূজ! ন। পাওয়ার ছুঃখে তিনি অভিভূত 
হয়ে পড়েন। তা৷ দেখে দুর্গীদেবী বললেন £ “তুমি আগামীকাল, একাদশীর 
দিন মর্তো আবিভূতা হও, সেখানে তোমার পুজা হবে|” সেই থেকে এখানে 
শারদীয়া শুরা একাদশী থেকে তিন দিন ভাগানীর পুজা হয়ে আসছে। 
কিছুদিন পূর্বেও এখানে চতুতূজ। এই দেবীর বাহন ছিল বাঘ; কিছুদিন যাবৎ 
ব্যান্্র রূপান্তরিত হয়ে সিংহে পরিণত হতে আরম্ভ করেছে। পূর্বে পূজারী 
ছিল রাজবংশী “দেউসী'গণ। বর্তমানে ব্রাহ্মণ পূজারী পৃজা করে থাকেন, 
জগদ্ধাত্রীপূজার মন্ত্র এবং রীতি অন্ুযায়ী। তবে আগের মতই পাঠার সঙ্গে 
হাস, পায়র। প্রভৃতি বলি দেওয়া হয়। আরও একটি পরিবর্তন হয়েছে পূজ। 
পদ্ধতির দেবীর ছুই পার্থে কান্তি-গণেশ-লক্্মী-সরম্বতী যুক্ত হয়েছেন । 
অর্থাৎ আদিম পৃজাপদ্ধতিকে গ্রাস করছে ত্রাঙ্ষণারীষ্ডি ও পৃজাপদ্ধতি। 

কোচবিহার জেলার পাটছাড়! গোপালপুর গ্রামে প্রতি বংসর আশ্বিন মাসে 
দুর্গাপূজার পরদিন অর্থাৎ একাদশী তিথিতে ব্যাম্বাহনা চতুভূজা ভাগ্তানী 
দেবীর পূজা হয়। এখানকার পুজ। প্রচলন বিষয়ে প্রবাদ এই যে কোন স্বদূর 
অভীতে রাজ! নহুষ শারদীয়। ছুর্গাপূজার সময়ে, দেবীর প্রাণপ্রতিষ্ঠার পরেই 
শিকার করবার জন্য বনে চলে যান এবং শিকারের আনন্দে দেবীর পুজার কথ 
ভুলে যান। সপ্তমী গেল, অষ্টমী গেল, নবমী তিথিও শেষ হলো, রাজার 
আর দেখা নেই । রাজার অপেক্ষায় থেকে থেকে, পুরোহিত দশমীতিঘির শেষ 
পর্যস্ত অপেক্ষা করে, রাজার কোন খোজ ন। পেয়ে শেষে দেবীর প্রতিনা 
বিসর্জন দিলেন ৷ কিন্ত প্রতিমা! বিসর্জন দেওয়। হলেও রাজার হাত থেকে পুজা 
বা পুষ্পাঞ্জলি না নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা! দেবীর ছিল না। সেইজন্য রাজ! যে পথে 
শিকারের উদ্দেশ্তে বনে গিয়েছিলেন দেবীছুর্গা চতুভূ'জী ব্যান্রবহন! মৃতিতে 
সেই পথে ত্গ্রসূর হলেন? কিছুদূর ঘাঁওয়ার পর বনের মধ্যে রাজার সঙ্গে তার 


উত্তরবঙ্গের,ব্যাস্র-বিশ্বাস ধর্মমত ও দেবদেকী ৬৪ 


দেখা হলো । দেবী রাজা নহুষকে নিজের পরিচয় দিয়ে তীর কাছে পৃজা 
চাইলেন । রাজা বনফুল ও বেলপাতা দিয়ে বনমধ্যে দেবীর পূজা করলেন। 
দেবী সন্তপ্ট হয়ে রাজাকে আশীর্বাদ করে অন্তহিত হলেন । সেই থেকে এখানে 
তিনদিন ব্যাপী ভাগানীদেবীর পুজ প্রচলিত হয়েছে। পুজার পুরোহিত 
রাজবংশী অধিকারী বা দেউসী । 

অন্য একটি কিংবদন্তী থেকে জান। ধায়, কোচবিহার রাজবাড়ীতে হুর্গা- 
পূজার পরে বিজম্বা দশমীর তিথিতে দেবী দুর্গা মত্ত্য থেকে কৈলাসে প্রত্যাবর্তন- 
কালে তার মালপত্রের তব্াবধানকারিণী ভাগারনী পথে হঠাৎ অন্স্থ হয়ে পড়লে 
দেকীকে বাধা হয়ে আরও তিন দিন মর্ত্যে অবস্থান করতে হয় এবং এই কারণে 
তিনদিন বাপী পুনরায় তার পূজার বাবস্থা করতে হয়। ভাগ্ারনীকে উপলক্ষা 
করে তিনদিন বাঁপী অতিরিক্ত পূজা করতে হয়, ফলে এই পুজা ভাগারনী 
পৃজ! নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে । কোচবিহার জেলার নিজতরক : মৌজা 
নং £ ৭৫ ] গ্রামেও ভাগ্ানী পূজায় অন্ররূপ কিংবদন্তী প্রচলিত আছে । পার্থকা 
এই যে দেবী এখানে দ্বিত্ৃজা, ব্যান্রনাহনা এবং গ্রামবাসীদের প্রতি স্বপ্লাদেশ, 
দেবীর মাঁলপত্রের তত্বাবধায়িক! ভাগারনী সুস্থ না হওয়] পর্যন্ত তার পূজা দিতে 
হবে। তিনদিন পরে ভাগারনী সুস্থ হন। দেবী ছুর্গার ভাগারণীকে উপলক্ষা 
করে এই পুজা প্রবতিত হওয়ার জন্য এই দেবী এখানে ভাগারনী বা ভাগনী 
নামে খা(তিলাভ করেছেন । নিজতরফ গ্রামে যে স্থানে দেনী রাত্রি যাপন 
করেছিলেন সেইস্থানে চৌষটি বিঘা কমি ভাগানীদেবীর নামে দেবোত্তর কর 
আছে। কামাত-চ্যাংরাবান্দ। গ্রামে এই দেবীর পুজ! পাচদিন-_ একাদশী থেকে 
পূর্ণিমা পর্যন্ত অন্ষ্ঠিত হয়ে থাকে । এই পূজা উপলক্ষে বিভিন্ন স্থানে মেলা 
হয়--মেলা চলে কোথাও একদিন এবং কোথাও বা তিন-চারদিন পযন্ত । 
'মাবার জলপাইগুড়ি জেলার পদমতী ও অন্য কয়টি গ্রামে পূজা হয় মাত্র 
একদিন-__শারদীয়া শ্র্। একাদশী তিথিতে । দেবী ব্যাপ্রোপরি আসীনা, 
ত্রিলোচনা, চতুভূ'জা__তার চার হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম । কিন্তু ধৃপগুড়ি 
থানার ভাগ্ানী গ্রামে দেবীর মৃতি দ্বিভূজা_ব্যাত্র-বাহনা। এই গ্রামের 
পূজার বিশেষত্ব এই যে, শারদীয়া শ্রুর্লা একাদশী তিথিতে পুজা আরম্ভ হয়ে 
মধ্যাহ্েই শেষ হয়। পৃজান্তে বলি ও প্রসাদ বিতরণের পর উৎসবের 
সমান্তি ঘটে । এইরূপে কোথাও দ্বিভূজা, কোথাও চতুর্ভূজা এবং কোথাও 
বা দ্শতৃজা রূপে ভাগ্ানীদেবীর পূজা দেখা যায়। অধিকাংশ স্থলেই 


1০ বাঘ ও সংস্কৃতি 


রাজবংশী ক্ষত্রিয়গণ নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত মন্ত্রে এই দেবীর পূজ! করে 
থাকেন। অধুনা কোখাও কোথাও শাস্্ীয় ত্রাহ্মণ্া মতে জগদ্ধাত্রীর ধ্যান-মস্ত্ে 
দেবী ভাগনী পুজা পেতে আরম্ভ করেছেন। ৃ 

এই সকল কিংবদভ্তী, সামাজিক ও ধর্মীয় বিচারের মানদণ্ডে যতই মূল্যবান 
মনে হোক না কেন, আসলে এগুলি পরবর্তীকালীন সংযোজনা এবং কোন এক 
আদিম দেবতাকে আগ্রাসী হিন্দুধর্মের অন্ততূক্তি করার প্রচেষ্টা, তাতে কোন 
সন্দেহ নেই । পুরাণকাহিনীর একটা মোহ আছে, সেই মোহে ইতিহাসের 
শস্থানগুলি অতি সহজেই কিংবদস্তীর দ্বারা পূরণ করে নেওয়। হয়ে থাকে । 
কাজেই মনে হয় এই সকল কিংবদস্তীর মধ্যে যে সাংস্কতিক সত্য রূপকের 
ছান্পবেশে আত্মগোপন করে আছে, তা হল আধ ও অনার্ষের সংগ্রাম এবং অনাধ 
দেবতাকে আধাঁকরণের প্রচেষ্টা ৷ প্রকৃতপক্ষে ভাগ্ডানীদেবী বনদুর্গা, মহাকাল, 
সোনারায়, মালশিরি প্রভৃতির ন্যায় একজন আদিম অরণা-দেবত1 ভিন্ন আর 
কিছুই নহেন। তবে আরও একটি বিষয় এখানে লক্ষণীয় । তাহচ্ছে, দেবীর 
পূজার সময় এবং বাহন। শরৎকালে যেমন শস্ত ও তরিতরকারীর সমারোহ, 
ব্যান্্বাহনা হওয়ায় তেমনি বনাঞ্চলের স্থৃতিবহ । এ-শ্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়, 
আদিবাসী সাঁওতালদের এক অপদেবতা হলেন 'বাঘুৎবোডা” মুগ্ডারী ভাষায় 
“বাধাই” শব্দের অর্থ হল “বিপজ্জনক” আবার 988 8০00) নামে একটি শব 
আছে যার মানে হল 2 ৮811609 ০1 17106 0121 সুন্দর অর্থবহ কথা । এই 
জন্য শন্তের সঙ্গে সম্পক্কিত বিষয় থেকে ভাগ্ানীদেবীর স্থষ্টি হয়েছে এটা মনে 
করতে কোন বাধ। থাকে ন।। 

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে ভাগ্তানীদেবী মূলত দ্বিভূজ! এখং ব্যাম্রবাহুনা 
ছিলেন। এখন কোন কোন স্থানে তাকে চতুর্ূজা, দশতুজা এবং সিংহবাহনা 
রূপে পুজ! পেতে দেখা যাচ্ছে । কোথাও দেবী একাকিনী, আবার কোথাও 
শারদীয়া দুর্গাপূজার মত তিনি লক্্মী-সরম্বতী-কান্তিক-গণেশসহ আবিভূতী_ 
বাহন সিংহ। জনশ্রুতি এই মে মহিষাস্থরকে বধ করে দেবীছুর্গা যখন পুনরায় 
কন্যারূপে হিমালয়ে পিতৃগৃহে ফিরে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁর এতদ্দেশীয় রাজবংশী 
ভক্তগণ ডুয়ার্স অঞ্চলে তিনদিনব্যাপী তীর যে পুজা করেছিলেন তাই ভাগ্ডানী 
পূজা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। লোক-বিশ্বাম যাই হোক না৷ কেন, আদিম 
দেবতাকে আধ্ধাকরণের প্রচেষ্টার ফলেই যে ভাগনী পূজা প্রচলিত হয়েছে 
তাতে কোন সন্দেহ নাই । 


উত্তরবঙ্গের ব্যাত্্র-বিশ্বীম ধর্মমত ও দেবদেবী ৭১ 


ভূয়ার্স[ ধৃপগুড়ি থান! ] থেকে সংগৃহীত একটি ছড়ায় ভাগানী পুজার 
সঙ্গে বাঘের সংশ্রবের পরিচয় পাওয়। যায় £ 
“এত সব বাঘ আইসে ম! দুর্গার সিজন ।১ 
আগৎ করি দাদ] তুমি করহ গমন ॥ 
গোবাঘ! পরথমে আইসে গৌপে দিয়! তাও । 
অষ্টমে২ পরনাম করে ম। ভাপ্তারনীর পাও ॥ 
তারপর আইসে বাঘ দীঘল লেম্কুর। 
দেবীরে পরনাম করে মেলায় এক ছকুর ॥৩ 
কালাডোরা বাঘ আইসে কুতিয়া কৃতিয়]। 
ভাহারি পরতাপে গাইরস্তের মারা পরে ছোয়৷ ॥৪ 
ভোরাছোপ বাঘ আইসে থাকে ঝাড়ে ঝোপে। 
হায়! পড়ুয়া মানষি মারে গোটে *গাটে ॥ 
তারপর আইসে বাদ নাম হাক জাকা । 
ছাগল কুন্তা খায় তার। হুছঙ্কার করিয়। ॥ 
সাত গণ্ড। ভেড়া খাইলে! আটে গট! চাবি । 
তারপর নিগি খাইলো গাবিন বকরা ॥ 
ব!ঘের দাপটে দেশত, হইল্‌ বড় সান। 
ধানবাঁড়ীত্‌ ন। যায় কহে! কামলাকিশ্ান ॥ 
কামল।কিস্ান যদি দ্ভুলি যায় ধনবাড়ী । 
বুড়া বাঘে পিট দিয়! দাবরে আনে বাড়ী ॥ 
কাহে! যদি হালুয়া পাঠায় পোঞ্াতে€ জুরিত, হাল। 
বাঘের গোন্দে পালায় গরু ভাঙ্গিয়! জোয়াল ॥ 
লাঙ্গল ভাঙ্গিল্‌ জোয়।ল ন্ডাঙ্গিল আর ভাঙ্গিল্‌ ঈশ। 
ছুই ভিতি দুই গরু পালায় হালুয়। নাই পায় দিশ ॥ 
[ ১. সিজন _স্ষ্টি; ২. অষ্টমে সসাষ্টাঙ্গে; ৩. ছকুর » দুপুর, দ্বিপ্রহ্র ; 
৪. ছোয়া - ছেলে ১ ৫. পোঞ্ঞাতে _ প্রভাতে ; ৬, ভিতি- দিকে ]1 
ক্রমে বাঘের উৎপাতে দেশে ত্রাহি ত্রাহি রব উঠলে! । চাষ আবাদ বন্ধ, 
হাটেবাজারে যাওয়াও বিপজ্জনক । তখন সকলে পরামর্শ করে দেবী ভাগানীর 
পূজার আয়োজন করল । কারণ : “ভক্তিমতে পৃজেন ঘি দেবীরে নববেশে | 
এ দেশ ছাড়িয়। বাগ। থাকেন অন্য দেশে ॥? 


৭২ বাঘ-ও সংস্কৃতি 


দেবীর পূজার উপচার সংগ্রহ করা হলো ফুল, বেলপাতা, আমের পল্লব 
এবং হোমের জন্য আট জাতীয় গাছের খড়ি । বলি দেবার জন্য আনা হল 
পাঠা এবং পায়রা কখনও বলি দেওয়া! হয়, আবার কখনও উৎসরগীকৃত পাঠা ব। 
পায়র! হত্যা! না করে ছেড়ে দেওয়াও হয়। এছাড়া হাঁস, চালকুমড়া, আখ 
এবং বাতাবীলেবুও বলি দেওয়া হয়ে থাকে। পুজা করেন প্রায় সর্বত্রই 
রাজবংশী জাতীয় অধিকারী বা! দেউসী। ইদানীং কোন কোন স্থানে ব্রাহ্মণ 
পূজকের দ্বারাও পুজা করানো হচ্ছে । অর্থাৎ অনার্ধদেবীর আর্চীকিরণ সম্পন্ন 
হচ্ছে। দেশ বিভাগের ফলে পূর্ববঙ্গাগত উদ্বাস্তগণ, বিশেষত পাৰনা ও 
মৈমনসিংহ জেলার উদ্বাস্তগণও ভাগানী পূজা সরু করেছেন__রাজবংশীদের 
সঙ্গে। ফলে কোন কোন স্থানের ভাগানী পূজায় পূর্ববঙ্গের পৃজারীতিও 
অনুস্থত হতে সুরু করেছে । এরই নাম সাংস্কৃতিক সমীভবন । 
গ্রামবাসীদের সমবেত প্রচেষ্টায় দেবীর মুত্তি তৈরী হল: পুজারীও পৃজার 
্ন্য তৈরী হলেন। যিনি জাতিতে রাজবংশী, অধিকারী বা! দেউসী। আঁরস্ত 
হল দেবীস্তাপনা, রাজবংশী উপ-ভাঁষায় বলে, 'বসানি' £ “ঘটে আসন ঘটে 
বসন ঘটেতে ম| ভাগ্ানী তোমার আসন । তারপরে ঠাকুব বসানি' 
ব৷ প্রাণ প্রতিষ্ঠা £ 
'রামনামে বৈস প্রভূ কুষ্ণনাষে মহামন্ত্র হইয়। 
মা ভাগ্ডানী আপনার থানে জাগ । 
আইসত, বইসত. থাকত মহাদেব জিউ 
কৃষ্ণ জীফু বিষুঃ জীয়তঃ জীয়তঃ, 
আপনার থানে ম! ভাগনী জীয়ত: জীয়তঃ 1 
এর পরেই স্থরু হল আম্মরক্ষা, রাজবংশীগণ ঘাকে বলে “বন' | বন্ধ 1 
“ডোল বন্ধ ডুলিয়। বন্ধ, বন্ধ কাটাকাটি 
গোটে গোট বন্ধ এই থানের ভাকিনী ষোগিনী । 
বন্ধিন্ন দুই ঠোট হে ম! ভাগনী, এই থানের ডাকিনী যোগিনী 
চেট গোয়া মাংলাগে দাত কপাটি ।' 
পৃজাঁর মন্ত্র ; রাজবংশী উপভাষায় বলে “নামানি' £ 
ইছল চুয়ার পিছল পানি/তাতে নামিল ম। ভাগনী ঠাকুরানী । 
ছামের যখন টিক! দেবীর কুলার বখন মাং, 
খ্বর্গ ছাড়ি আয় দেবী সমন্দর পূজায় নাম । 
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এই পৃজ। ছাড়িয়! যদি অন্যের পূজায় যাবু, 
দোহাই নাগে কাতিক-গণেশে মুণ্ড, খাবৃ। 
সদন কমলফুল মেঘে করিল্‌ জট 
ভূমি দ্বেবী তুমি কালী তুমি ম৷ ভাগ্ানী। 
এস মাগো! ভগবতী রথে করি ভর, 
জয় জয় শব্দ দয়া মাগে| বৈস শ্রীঘটের উপর । 
ঘটে আসন ঘটে বসন ঘটে মা৷ তোমারি আসন। 
বেল পুষ্প হাতে নামো মা স্বর্গ হতে, সিংহাসনে সিংহ আসন | 
সিংহাসনে মা ভাগানী তোমার বসন। 
হত্তে করি আছে দ্েবী খাগাখাড়া লইয়া ; 
উদ্মুখে আছে দেবী হেটমুণ্ড হইয়া, 
পাদ ভরি পূজ! পানি দিমু ম! ডজার ভরিয়] | 
পুজা শেষ হয়ে গেল। এখন ঝল; পাঁঠা, পায়রা প্রভৃতি মানতের পশু- 
পক্ষী ও দ্রব্যাদি উৎসর্গ কর] হল; বলির রক্ত পোড়ামাটির মালসায় ধরে 
দেনীর সম্মুখে নিবেদন করা হল। অবশেষে শান্তি জল দেওয়া : 
“শান্তি শাস্তি শান্তি শিবের লিঙ্গের জলের শালি, 
অল্প পুঙ্জায় বিস্তর দেও । 
কাছাকাছি না কয়েক মাও বাটে চিরি খা৪। 
জয় দেবী মাও মোর, মোর উপর মণ ভাগনী হয়া যাইল্‌ সয় । 
পূজা শেষে দেবীর বিসর্জন | রাজবংশী উপ-ভাষায় দেবীর “বিদায়ী" £ 
“সার পুরাঁটিলের ছাও, পুজা পানি খায়] স্বর্গে যাও । 
ধদি আসিনে ঘুরিয়া, কাঁন্তিক গণেশের দোহাই লাগিবে বেড়িয়া । 
তোর যুকত্‌ শিব-কন্দপের কালী কন্দে দিয়া হাত, 
রক্ষে করিস মা ভাগনী ্বর্গে তোর মা বাস।, 
জলপাইগুডি জেলার পদ্মতী গ্রামে ভাগানী পূজায় ব্রাঙ্গণা-পদ্ধতি 
সম্পূর্ণভাবে অনুসরণ কর! হয় । এখানে দেবী ভাগানী নামে পরিচিতা থাকলেও 
পুরোহিত বলেন “বনছুর্গা। এখানে দেবী ব্যাপ্োপরি আসীন, ভ্রিলোচনা, 
চতুভূজা, চতুহস্তে যথাক্রমে শহ্, চক্র, গদা ও পদ্ম শোভিত এবং উভয় পাশে 
লক্ষ্মী, সরম্বতী, গণেশ ও কান্তিক যথাক্রমে পেঁচক, হাঁস, মৃধিক এ মযুরের উপর 
অধিষ্ঠিত । নিম্নলিখিত ধ্যানে দেবীর পূজা হয় : 


৭৪8 বাঘ ও সংস্কাতি 


“ও দেবীং দানবমাতরম্‌ নিজ সদা ঘূর্ণমমহালোচনাম্‌। 
দংঘ্্রাভীমমুখী জটানিবিল সন্মৌলীং কপাল শ্রজন্‌। 
বন্দে লোক ভয়ঙ্করীং খম রুচিং নাগেন্দ্র হাড়োজালাম্‌। " 
সপ্পাবদ্ধ নিতত্ববিস্ব বিপুলাং বাণালধন্ুকি প্রতীম্‌ ॥ 
প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসের বিজয়া দশমী ও একাদশী তিথিতে ভাগ্ডালী 
বা বনছূর্গা পুজা উৎসব অনুষ্ঠিত হয় । উৎসবটি এই গ্রামে সর্বজনীন । গ্রামে 
একটি টিনের ছয় চালাযুক্ত মন্দিরে ভাগ্ডালী দেবীর যথারীতি পুজা হয় এবং 
পূজার পর সর্বজনীন প্রসাদ বিতরণ কর! হয় । পুজার পাঠা ও পায়রা বলি 
দেওয়া হয়। এই জেলার প্রায় প্রতি গ্রামে এই ভাগালী ব। বনদুর্গার 
পুজ। প্রচলিত আছে। সম্ভবত ইহা উত্তরবঙ্গের অন্তভূক্ত জলপাইগুড়ি এবং 
কুচবিহারের বনানী অঞ্চলের আদি বাসিন্দাদের উপান্ত দেবী? 1৫০ 
কথায় বলে “ভক্তিতে ভগবান বশ' হয়। ভাগ্ানী দেবীর পৃজাও তার 
ব্যতিক্রম নয়! সেইজন্য দেখা যায় পুজা যেই শেষ হলো, সঙ্গে সঙ্গেই পাওয়। 
গেল পুজার ফল। কৃষির পরম সহায়ক গরু-বিনষ্টকারী বাঘ দুরে পলায়ন 
করতে স্থরু করল; রাজবংশী রমণীগণ গেয়ে উঠলো বাঘ তাড়ানোর গান : 
বাঘায় বলে বাঘুনী, কিসের ঢোল বাজে, 
অমুক গাঁয়ের মাইয়া মানষি আইজের রণে সাজে ; 


বাঘায় বলে বাঘুনি । এ ন] ঘাটায় যাইও 
অমুকের গরু দেইখা? সেলাম জানাই । 
বাঘায় কান্দেরে 21227858856 | 
সাজিল্‌ মাইয়ার দল, হাতে নিল ধনুক ঢাল 
মারে 'তীর হুমদ বাঘের গায়েরে | 
মালতী আর ইন্দুবালা, এক হাতত, ধন্ুছিলা, 
আরো হাতত, বাছ্যা নেয় বাঘ মার] বাণরে । 
বাধার কান্দেরে ৪8558878558 ] 
এই গানের নান! প্রকার পাঠভেদও দেখতে পাওয়া য়ায়। সে যাই 
হোক, এই সকল ছড়া, গান ব! প্রবচন থেকে পরিষ্কার বোঝা ধায় ষে ভাগনী 
দেবী বাঘ এবং শস্য সম্পর্কিত দেবী | এই দেবীর পৃজ! যে অতি প্রাচীন কাল 
থেকেই প্রচলিত রয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। 
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দক্ষিণরায় 


| ব্যাপ্র-সম্পফি'ত একটি লোক-দেবতা ] 


ড. দুলাল চৌধুরী 


প্রথম পৰ 
এক 5 প্রস্তাবণ। 


দক্ষিণরায় দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার একক্ছগন বহু আলোচিত লৌকিক দেবতা । 
বিভিন্ন গবেষক এই লৌকিক দেবতাকে বিভিন্ন সময়ে বিশেষ বিশেষ দৃষ্টিকোণ 
থেকে বিচার করেছেন । নৃ-বিজ্ঞানী থেকে প্রত্ব-অনুসন্ধিৎন্থ সকলেই আপন 
আপন কক্ষ থেকে দক্ষিণরায়কে দেখবার চেষ্টা করেছেন । ফলে টবচিন্ত্যমণ্তিত 
হয়েছে এই আলোচন।- রসে ও রূপে । আলোচ্য প্রবন্ধে দক্ষিণরায়কে জ্ঞাতি- 
বিদ্ভার আলোকে সাম্প্রতিক প্রাপ্ত তথাদির ভিন্ভতিতে বিচার করার চেষ্টা করা 
হবে। যেহেতু কোন জ্ঞানই সীমান্তিক নয়, সেজন্য বর্তমানকাল পথযস্ত প্রাপ্ত 
তথ্যাদির ভিত্তিতে ঘে আলোচনা! আমি শষ করব, আগামী ব্ছরগুলিতে 
হয়ত নবাবিষ্ৃত তথ্য এসে আমাদের বর্তমান বক্তব্যকে অতিক্রম করে যাবে। 
এটাই স্বাভাবিক বিছ্া-চর্চার প্রবাহ । অতএব আমার বক্তব্য চড়াস্ত এ দাবী 
আমার নেই । বরং আমার এই আলোচনার শ্োত আগামী দিনের বিদগ্ধ 
আলোচনায় চরিতার্থ হোক ; তাতেই আমার আনন্দ । 

আলোচনার শুরুতেই অন্যান্যরা! এই দেবতাকে কোন দৃষ্টিতে দেখেছেন, 
সেবিবয়ে একটু সিংহাবলোকন কর! যাঁক ৷ নুন্শী বয়ন্ুদ্দীনের “বনবিবির জরা” 
নামায়? দক্ষিণরায় আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন £ ১. “দগুবক্ষ মুনি 
ছিল ভাটির প্রধান / দক্ষিণর+য় নাম আমি তাহার সন্তান । দক্ষিণরায় ধন 
মৌলেকে ম্বপ্পে বললেন : “দি তুমি নরবলি-পূজ্জ। পার দিতে | সাত-ভিঙ্গ। 
মোম দিব তোমার তরেতে 

২. কৃষ্চরাম দাসের “রায়মঙ্গল'কাব্যে দক্ষিণরায় আপন পরিচয়ে বলেছেন £ 

আমি দক্ষিণের রায় সর্বলোকে গুণ গায় 
আঠারো-ভাটিতে পূজে সবে । 


৭৮ বাঘ ও সংস্কৃতি 


পুত্র দিয়া বলিদান পূজ আমা সাবধান 
ছয় ভাই জিয়াইব তবে ॥ পু 

৩, ভ. সুকুমার সেন শ্রীসতানারায়ণ ভট্টাচাধ সম্পাদিত 'রায়ম্জগল?১ 
কাবোর ভূমিকাতে লিখেছেন : “দক্ষিণ রাঁয় ব্যান দেবত। আমি বলেছি, এবং 
এ উক্তি আমার মৌলিক গবেষণাঁলন্ধ নয়। সকলেই বলেছেন ও বলেন। 
এখন মনে হচ্ছে কথাটা সত্যি নয় ।......পব্যাপ্রদেবতা কথাটির ছ-রকম মানে 
হতে পারে । এক. ব্যাপ্রের দেবতা-_ অর্থাৎ বাঘের ঠাকুর । ছুই. ব্যাত্্রূগী 
দেবতা । দ্বিতীয় অর্থে দক্ষিণরায় কিছুতেই ব্যাপ্রদেবতা নন। প্রথম অর্থেও 
তাকে ব্যাপ্রদেবত। বল! চলে ন। | দক্ষিণরায় দক্ষিণ দেশের রাজা | কৃষ্ণরাম 
তাঁকে বলেছেন “দক্ষিণের ভূপ |, দক্ষিণ দেশ অর্থাৎ সুন্দরবন অঞ্চলে বাঘই 
প্রধান হিতন্র জন্ত তাই স্বভাবতই বাঘ রায়ের প্রধান শক্তি” ।২ 

৪. ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন, £ বাসের দেবতা দক্ষিণরায়ের মত 
কুমীরের দেবতা কালুরায়ের প্জ। নিয়বঙ্গের প্রধানত: স্থন্দরবন ও তাহার 

ধলগ্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের লোকোৎসব | ৩ তিনি আরো বলেছেন, 
বাংলার দক্ষিণ দিকের অধিকারী দেবতা বলিয়া! তাহার নাম দক্ষিণরাজ বা 
দরক্ষিণরায় 1 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস" | ৫ম সংস্করণ ] পৃঃ ৮২৬। তিনি 
আরো! বলেছেন £ 'ব্যাঘ্রদেব্তা দক্ষিণরায়ের পৃূজাও পশু পুজার অন্তর্গত ।' 

৫. কালিদাস দত্ত লিখেছেন, “গাজির ভয়ে ভীত হুইয়া মুকুট রায়, 
দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার তৎকালীন শক্তিশালী হিন্দু নেত৷ দক্ষিণ রায়ের 
শরণাপন্ন হন এখং তিনি তাহার পক্ষে খনিয়াতে গাজির সহিত যুদ্ধ করেন ।' 
[ বড় খা! গাজির গান / “ভারতীয় লোকযান' ৬০]. ]]] | ০. / ১৯৬৩ 1]৪ 

৬. শ্রীগোপেন্দ্রকুষ্ণ বন্থ লিখেছেন, “কোন কোন ক্ষেত্ে ক্ষেত্রপাল হিলাবে, 
অরণা অঞ্চলের বাইরে বাস্ত ভিটা প্রতিষ্ঠা কালে, ব্যাপ্র ভয় নিবারণের জন্ট, 
কুমীর আক্রমণের ভয় নিবারণ করিবার জন্য দক্ষিণ রায়ের পূজা করা হয়, 
নুন্দরবন অঞ্চলে যে দেবতাটির পূজা প্রাচীনকাল হতে চলে আসছে নব নাম 
বা আকৃতি গ্রহণ করলেও তিনি যে আদিতে ব্যান্রদেবতা তা নিঃসন্দেহে 
বল! যায় ।৫ 

৭, সম্প্রতি সংগৃহীত এক পালাগানের পুঁথিতে৬ বলা হয়েছে : “পাত্র 
মিত্র বলে রাজা শুনহ বচন। / দক্ষিণরায়ের বাহন তবে যত শারুলগণ ॥' এই 
কাব্যেরই বন্দনাংশে দ্বিজ ভূগুরাম আরও বলেছেন £ “অবনী লোটায় কায় 


দক্ষিণরায় ৭৯ 


বন্দিলাম দক্ষিপরায় করলো বাঘে আরোহুণ। | বূপারায়-কালুরায় বন্দিলাম 
দৌহার পায় একত্রে ভাই তিনজন ॥” 

৮. প্রখ্যাত নু-বিজ্ঞানী শরৎচন্দ্র মিত্র বলেছেন £ “দক্ষিণরায় ষশোহর 
জেলার অন্তর্গত ব্রাঙ্মণনগরের রাজ। মুকুট রায়ের সেনাপতি ছিলেন, তিনি 
নিষ্নবঙ্গের শাসনকর্তা ছিলেন বলিয়া তীহার উপাধি ছিল ভাটীশ্বর বা আঠার 
ভাটি বা বিভাগের অধীশ্বর ।৭ তিনি আরও বলেছেন : “দক্ষিণরায় বাংলার 
নিজস্ব লৌকিক দেবতা" ।৮ 

৯. সতীশচন্দ্র মিত্র লিখেছেন : 'স্বধর্মনিষ্ঠ মুকুট রায় প্রবল প্রতাপে 
শাসনকাধ করিতেন। তাহার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন তাহার আত্মীয় ও 
সেনাপতি দক্ষিণরায়।”৯ এ গ্রস্থেই মিত্র মহাশয় এক মুসলমানী পুঁথি থেকে 
এইরকম উদ্ধৃতি দিয়েছেন £ “দক্ষিণ নামেতে বায় রাজার গোসাঞ্চি / তার 
সমতুল বীর ক্রিভূবনে নাই । 

১০. মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখেছেন : “দক্ষিণরায় একজন 
বৌদ্ধ সিদ্ধাচাধ ছিলেন । 

১১, ব্যোমকেশ মুস্তফী বলেছেন : “এই দেবতাটি একটি অপৌরাণিক 
বনদেবত1।” 

১২. বিমলাচরণ বটবাল লিখেছেন : 'দশ্সিণরায়ের উৎস রহস্যাচ্ছন্ন' | 
ইনি আদিম যুগের বনদেবতা। |১৪ 

১৩. গুরুসদয় দত্ত ও ড. স্থনাতিকুমার চট্টোপাধ্যায় অভিমত প্রকাশ 
করেছেন * দক্ষিণরায় ব্যাত্রদেবতা | 0০৭ 91 [18615 11৯১ 

১৪. ড নীহাররঞ্চন রায় বলেছেন : “সর্প ও ব্যান ভীতি থেকেই মধ্যযুগে 
মনসা পূজ। এবং দক্ষিণ রায় বা ব্যান্রদেবত! পূজার বিস্তৃত প্রচলন" ।৯২ 

১৫. ম্বামী শংকরানন্দ বলেছেন : “সিন্ধু উপত্যকায় গ্রা্থ এক মৃৎ্ফলকে 
উৎকীর্ণ চিত্রে দেখতে পাওয়া যায় ছুটি ব্যাপ্রের মাঝে রুদ্র, রুদ্রের মাথায় 
কিরণছটা, রুদ্র হলেন পশ্ুপতি । ভারতে ব্যাপ্ই পশুপতি--সিংহ নয়_-এই 
রদ্রই বঙ্গে ব্যাপ্রদেবতা দক্ষিণ রায় 1৯৩ 

১৬. বিনয় ঘোষ বলেছেন £ “দক্ষিণবঙ্গের “দক্ষিণরায়' মানুষ নন, দেবতা 
এবং শুধু দেবত1 নন, বাঘের দেবতা | | বাঘের দেবতা” কথার অর্থ ব্যাপ্বরূপী 
দেবতা নয়। বাঘের উপর আধিপতা ধার বেশি, তিনিই বাঘের দেবতারূপে 
করিত দক্ষিণরায় |” 1১৪ 


৮০ বাঘ ও সংস্কৃতি 


১৭, ড. পঞ্চানন মণ্ডল দক্ষিণরায়ের নিয়লিখিত রূপ-সাদৃশ্ের কথা উল্লেখ 
করেছেন £ দক্ষিণ রায় ১ রায়মল্প। ২ ব্যান্রসম্পংক্ত। ৩. মুণ্ডমৃত্ি। 
৪. কুস্তপুরুষ-_বারা প্রতীক । ৫. ক্ষেত্রপাল--শিবন্থত ।৯৫ 

১৮. হুধাংশুকুমার রায় লিখেছেন £ “দক্ষিণদার দক্ষিণ প্রদেশের অধিপতি 
এবং বদিন-দার ছিলেন উত্তর দেশের অধিশ্বর। তার আরও অভিমত, 
আলেকজাগ্ারের ভারত আক্রমণকালে বঙ্গে দুটি অঞ্চল ছিল-_একটি দক্ষিণ 
দেশ অন্যটি উত্তরদেশ । এই দেব-মুণ্ডগুলি মূলতঃ: হারানো বাংলার ছুই 
অঞ্চলের অধিশ্বরদের ।৯৬ 

১৯, . তুষার চটে।পাধায় লিখেছেন £ “স্থানকাল ভেদে এবং উচ্চ সমাজ 
ও শাস্ত্রীয় পৌবাণিকতার প্রভাবে ঘে নাম ব1 রূপেই, পরবর্তী অধ্যায়ে, দক্ষিণ 
রায়কে বণিত করার চেষ্টা হোক না কেন, দক্ষিণরায় যে মৌলিক উৎসে মুণ্ড- 
বিশেষ এবং মৌলিক তাংপর্যে কৃষি সংশ্লিষ্ট উর্বরতা জাদু-বিশ্বাসজাত লৌকিক 
দেবতা এ সতা অনম্বীকাধ ।৯৭ 

২০. অধ্যাপক শ্রীসনৎকুমার মিত্র বলেছেন : "শুধু এইট্রকুই বললেই যখেষ্ট 
হবে যে দক্ষিণবঙের কয়েকটি অঞ্চলের কৃষিজীবী-সম্প্রদায় তাদের ফসল তোলার 
হুচনায় সর্বসিদ্ধিনাত। গণেশের মৃণ্ড পূজ৷ করেন__ধে মুণ্ড শনির কোপ দৃষ্টিতে 
[ ঘমের ! দক্ষিণ ছুয়ারের দিকে উড়ে গিয়েছিল । একে ক্ষেত্রপালের পূজা বলে 
গ্রহণ করতেও আপও্ডি দেখি না।,৯৮ 

২১, ০1081031011 চ২০9 15 01910101060 11 1116 9০018019611) [0811 0£ 
24 78188095, 1306 1019 01899 01081980061 45 16৬92160 11) (106 739109- 
0101 6015005,. 716 6%8009 100101810) 116 95 16100. 175 15 1810160 
৮1101) ৪ [০59] 13917891 11861. ৯৯ 

উল্লিখিত মন্তবাগুলি নানাদিক থেকে বৈচিত্র্যম্ডতিত । আরে! অনেক 
গবেষক কাজ করেছেন বা করছেন | আলোচ্য প্রবন্ধে সবগুলির আপাত 
প্রয়োজন নেই। পাঠক ও অন্ুসন্ধিৎন্থদের কৌতুহল বৃদ্ধির জন্য এই 
মিংহবলোকন প্রয়োজন ছিল। এবার ক্রমপধায়ে আমি হুন্দরবনের এতিহাসিক 
পটভূমিকা, জনবিন্যাস, সমাজ, সাহিত্য, লোকাচার, দক্ষিণরায় সম্পকিত 
সাম্প্রতিক সমীক্ষালন্ধ তথ্যাদি, দক্ষিণরায় ও বারাঠাকুর, বাঁবা-শব্বার্থ, মৃত্তি- 
প্রকরণ, বিস্তার ক্ষেত্র, অনুমান ও সিদ্ধান্ত, চিত্রাবলী উপস্থিত করব । দক্ষিণরায় 
ও বারাঠাকুরকে নিয়ে এ-যাবৎধত আলোচন! হয়েছে,তাতে আমার মনে হয়েছে, 


দক্ষিণরায় ৮১ 


কোথাও সামগ্রিক পটভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করে, লোকসংস্কৃতি-রেখু বিচার করে 
দেখা হয়নি । ফলে খণ্ড খণ্ড রূপ আমাদের কাছে ক্ষণে ক্ষণে উদ্ভাসিত 
হয়েছে । যেকোন সংস্কৃতি-বলয়ে এক একটি তাৎপর্যপূর্ণ সাংস্কৃতিক উপকরণ 
জনমানসের অনিবার্য আবেগে ও প্রয়োজনে উদ্‌গত হয়। সুন্দরবনেও দক্ষিণ- 
রায়, বার! ঠাকুর, বড়খ! গাজী, বনবিবি বা নারায়ণী, কালুরায় ইত্যাদি লৌকিক 
দেবতা সমকালীন সমাজ-মানুষের কর্ম এবং ধর্ম-প্রয়োজনে বিকশিত হয়েছে । 
একটি স্থানিক, কালিক ধারণা বা মনন কখনও কোন সমাজে গ্রব নয়। 
কারণ সংস্কৃতির রেণু অন্তঃসলিল। ফন্তর মত সতত চঞ্চলা। মানুষের নিরন্তর 
প্রবাহ পথে কালে কালে মমাজের যেমন বিবর্তন ঘটেছে, তেমনি সমাজান্তর্গত 
মানস ফসলে ও বস্তুগত রূপের একটা যুক্তি ও বিজ্ঞান-সম্মত রূপান্তর ঘটেছে। 
সমাজ স্থষ্টির মূল প্রেরণায় রয়েছে মানুষের আত্মসংরক্ষণের তাগিদ। শ্রম ও 
বুদ্ধির নিরন্তর আপেক্ষিক সমন্বয়ে ও প্রতিঞ্ল এঞ্জির সঙ্গে ক্রমাগত সংঘাতে 
সে মানুষ দেশ-কালের অবিচ্ছিন্ন ধা্ায় নিজেকে ভূমিমৌল সততায় সুপ্রতিষ্ঠিত 
করেছে। ফলাহরণ, ফলচয়ন থেকে উত্পাদনের বিভিন্ন প্রয়োজনে অধি- 
মানসিকতার ব্যাবহারিক প্রয়োগে আপন আপন ম্বভাব-সমৃদ্ধ প্রকৃতি ও বস্ত- 
লগ্ন এক একটি দেব-দেবীর স্ষ্টি করেছে । লোকায়ত সমাজে দেব-দেবী 
একান্তভাবে মৃত্তিকালগ্; স্বর্গাশ্রয়ী নয় । বরং শবর্গের দেবতা মানষেব কাছে 
কাতরভাবে পূজ। প্রার্থনা! করেছে [মনসা স্মর্তব্য]। দক্ষিণবঙ্গের সমুদ্র-লোনাভূমি 
ও অরণ্যাঞ্চলের শ্বাপদসঙ্কুল বিভীষিক! মান্ষকে [ প্রাচীন বাঙ্গালী ] করেছিল 
বিহবল। তাই তাত্ক্ষণিক প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সংঘাতে স্ট্টি করেছে আপন 
আত্মরূপখদ্ধ দেবতা । কালের তরঙ্গে বিচ্ছিন্ন বিরোধী শক্তির সঙ্গে সংঘাত- 
সমন্বয়ে দেবকৃল ক্রমশঃ পেয়েছে বৃদ্ধি । প্রথমে সংঘর্ষ, পরে আপোষ ও শাস্তি_ 
এই বিচিত্র লীলারই কাব্য লেখা আছে স্থন্দরবনে । 


ছুই £ সুন্দরবন ও চব্বিশ পরগণার প্রাচীন এঁতিহাসিক পটভূমিক! 


সমগ্র সুন্দরবনের আয়তন চোক্দ হাজার বর্গমাইল । চব্বিশ পরগণ] জেলায় 
স্বন্দরবনের আয়তন ৭.৯১ হেক্টর। জনসংখ্য1 ১৫,৩২,১০২ জন । সুন্দরবন 
ভারত বিভাগের পর দিধাবিভক্ত হয়ে যায়। ভারতীয় অংশে রয়েছে চব্বিশ 
পরগণা জেলার ভায়মণ্ডহারবার, আলিপুর ও বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত 
কাকদীপ, সাগর, নামখানা, পাথর-প্রতিমা, মথুরাপুর, জয়নগর, কুলতলি, 


ঙ 


৮২ বাঘ ও সংস্কৃতি 


ক্যানিং, বাসস্তি, গোসাবা, মিনার্খা, হাড়োয়া, হাসনাবাদ ও সন্দেশখালি। 
একশত তেষট্টি লাটে [ 7:0%] সুন্দরবনাঞ্চল বিভক্ত । 

'কুন্দরবন' নাম কবে থেকে প্রচলিত, তা ইতিহাসে লেখা নেই ।” প্রচুর 
ন্ছুন্দরী, [761661679, 11751010] বা স্থ'দরীগাছ এখানে জন্মাত বলেই এই বন- 
ভূমিকে বলা হয়েছে সুন্দরবন ।২০ কেউ কেউ মনে করেন “সমুদ্রবন? বা চন্দ্রদ্বীপ 
বন থেকে হয়েছে সুন্দরবন । আবার কেউ মনে করেন “চগভাগ্ নামে বন্যজাতি 
থেকে হয়েছে সুন্দরবন |. চণ্ডভাণগ্ড-চন্বন্-চুন্বন--চুনরবন--সুন্দরবন ]। 
জোয়ারের সময় বনভূমি জলে ডুবে যেত আবার ভাটির টানে জেগে উঠত 
বলেও এই বনাঞ্চলকে বলা হত “ভাটিদেশ' । সপ্তদশ শতকের পূর্বেও এই নাম 
প্রচলিত ছিল ।২১ অধুনা ষে বিস্তৃত অঞ্চল সুন্দরবন নামে পরিচিত একদ। সেই 
ভূমিতেই গড়ে উঠেছিল সমৃদ্ধ জনপদ ও সভ্যতা । এমন কি কোলাহল মুখর 
বন্দরও ছিল। “পৌরাণিক যুগে পাতাল, রসাতল না শ্রেচ্ছরাজা, মৌর্য ও গু 
যুগে 'গংগারিডি” পাল ও সেনযুগে বব্যান্তটি মগ্ডল' প্রভৃতি স্বতন্ত্র রাজযরূপে 
এবং বিভিন্ন সময়ে “পৌগু বর্ধন” “গৌড়” “ত্রিপুরা”, “যশোহর' প্রভৃতি রাজোর 
অন্ততু্ত হয়ে এবং বাণিজ্য গৌরবে গৌবরবান্বিত হয়ে এই অঞ্চল উন্নতি-শিখরে 
আরোহণ করেছিল । মোগল যুগের প্রতাপাদিত্য এখানকার সর্বশেষ স্বাধীন 
নূপতি” 1২২ সুন্দরবন ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার প্রাচীনত্বের কতকগুলি 
ম্বারকচিহন আজও জীবন্ত রয়েছে । 

সমাজতত্ববিদ্‌দের অনেকেই মনে করেন 49858607119 016 1181”--লোকাচার 
অমর। এখানে কয়েকটি লোকাচারের উল্লেখ করলেই যথেষ্ট হবে। যেমন, 
ছত্রভোগ ও বোড়ালের ত্রিপুরাস্থন্দরী দেব । চতুু'জা, রক্তাভ হুরিষ্্রবর্ণা, 
রক্তবর্ণাম্বর পরিহিতা, দক্ষিণ-উধ্ব করে কর্কট মুদ্রা । একদ] তিনি তান্ত্রিক 
বিধানে পুজিতা হতেন । ছাগবলি, মগ নৈবেছ্য দেবার রীতি ছিল। বলি 
প্রদত্ত ছাগমুণ্ড নেবার জন্য স্থানীয় লোকের! কাড়াকাড়ি করতেন। স্থানীয় 
লোকেরা এই রীতিকে বলতেন “হুড়'। এর অর্থ যুদ্ধ ।২৩ যেমন, ছুড়ান্থড়ি | এই 
লোকাচার নিঃসন্দেহে আদিমতার 'ভিজ্ঞান। বঙ্গভূমির কোমাচারের নিদর্শন। 

প্রসঙ্গত, ভি. ব্যারো ও ভ্যানডেন ব্রোকের মানচিত্রে বঙ্গোপসাগর 
সন্নিকটে পাঁচটি সমৃদ্ধশালী নগরীর ধ্বংসাবশেষের কথা উল্লিখিত হয়েছে। 
তাদের মধ্যে অন্যতম নগরী হলে! “ভি টিপোরা” । বাক্‌্লার [ বর্তমান খুলনার 
নিকটবর্তী/বাংলাদেশ] কাছে “টিপোরিয়া নামে এক জনপদ ছিল। নতীশচন্্ 
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মিত্র মনে করেন, টিপোরা আসলে ত্রিপুরা" । পতুরীজ ভাষায় ণটপোরা, 
হয়েছে ।২৪ ত্রিপুরা শব “তুইপ্রা থেকে আগ্ত। “তুই” শব্দের অর্থ “জল 
সম্ভবত “তোয়া' শব্দাগত। [তু. “করতোয়া”]। “প্রা” শব্দের অর্থ “আকাশ'। 
“জল ও আকাশ' যেখানে মুক্ত-_তাই 'তুইপ্রা”। 

বর্তমান ত্রিপুরার সঙ্গে দক্ষিণ ২৪ পরগণার লোকাচারের একটি বিশ্ময়কর 
সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় । যেমন, ত্রিপুর! রাজ্যের রাজবাড়িতে [ আগরতলায় ] 
“চতুর্দশ দেবতার" মুণ্ড প্রতীক পুজার রীতি প্রচলিত রয়েছে। সেখানে 
ত্রিপুরাবামী এই লোকাচারকে খষি' ও “কের বলেন। খিষি' শব্ের অর্থ 
“থাড়ি” এবং “কের শব্দার্থ হলে! “ঘের 1২৫ খাড়ি সুন্দরবনে সুপরিচিত অঞ্চল, 
আর ঘের ব' ঘেরী হলো মাটির বীধে ঘের! ভূমি । স্বন্দরবনে এই ধরণের বন্থ 
ভূমি আছে। ত্রিপুরার চতুর্দশ দেবতার মুণ্ড প্রতীকের লঙ্গে জন্দরবনের দক্ষিণ 
রায়ের বারামুণ্ড মৃতির সাদৃশ্য রয়েছে । অনেকে মনে করেন স্ন্দর বনাঞ্চলে 
একদ! কিরাত গোষ্ঠীর লোকের! বাস করতেন । ত্রিপুরায় এই গোষ্ঠীর বসবাস 
ছিল। অবশ্ঠ প্রাচীন সেই জনগোষ্ঠীর সঠিক ঠিকান। আজও জানা যায়নি । 

রায়দীঘির কাছে প্রাপ্ত “টার দেউল', হরিনারায়ণপুর ও দেউলপোতার 
[ ভায়মগ্ুহারবারের কাছেই] প্রাঞ্ধ প্রাচীন সভাতার নিদর্শন- পাথরের 
ছেদনাস্ত্র, হাতুড়ি, তুরপুণ, হাড়িকুড়ি, ভগ্ন মৃন্তিগুলি প্রাগৈতিহাসিক প্রত্ব 
উপকরণ। বেড়া্টাপায় প্রাপ্ত প্রত্ববস্তগুলিও একই সাক্ষ্য বহন করে। 
মহাভারতে বাঙ্গীপসাগর তীরবর্তা জনদের বল। হয়েছে এশ্রেচ্ছ' ? আজকের 
বাংলার হাঁড়ি, ডোম, বাগংঘী, চগ্ডাল এরাই শ্রেচ্ছ সম্প্রদায়তুক্ত [1]| চগ্ডালেরা 
[ বাংলাদেশের বর্তমান নমঃশৃদ্র ] নৃ-বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে নিষাদ জনগোষ্ঠীর 
অন্তভূক্ত। খুঃপূর্ব প্রথম ও দ্বিতীয় শতকে গঙ্গাবন্বর [গঙ্গারিভি / 087788- 
11095] ব1 গঙ্গারাষ্ট্র থেকে রোমে মসলিন রপ্তানি করা হত। বুদ্ধদেবের যুগে 
বিজয়সিংহ এখান থেকেই তাত্রপর্ণী ও লক্কাদ্বীপে ঘাত্র! করেছিলেন । মুঘলযুগে 
রাজা প্রতাপাদিত্যের পতনের পর প্রারুতিক বিপর্যয়ে ও মগ,পত্ুগীজ,ফিরিজিদের 
পুনঃপুনঃ আক্রমণে এই বন্দর ও জনপদ জনশূন্য হয়ে যায়। সম্ভবত মন্বস্তর ও 
প্লাবনে বিপর্যস্ত অধিবাসীর! আত্মরক্ষার্থে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য বাংলার উত্তরে 
বা পূর্বে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। পাঞ্জিটার২৬ তার মূল্যবান গ্রন্থে বলেছেন, 
বার বার প্রাবনে স্থম্দরবনাঞ্চল শস্তশূন্য হয়েছিল এবং সরকারের রাজস্ব এই 
অঞ্চল থেকে ক্রমাগত কমে ঘেতে থাকে । গঙ্গানদীর প্রধান জলম্মোত 


৮৪ বাঘ ও সংস্কৃতি 


ভাগীরথী থেকে পদ্মার দিকে প্রবাহিত হওয়ার সময় সমৃদ্ধ অঞ্চল পরিপ্লাবিত 
হয়। সপ্তদশ শতকের শেষার্ধে ও অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকে পতু্গীজ ও 
মগ জলদস্থ্যদের অত্যাচারে আরে৷ জনশূন্ হয়ে পড়ে স্বন্দরবন।২৭ ” 

এঁতিহাসিক এবং ভূতত্ববিদ্‌ টলেমির [1011] মানচিত্রে দক্ষিণ সাগর 
তীরবতা কয়েকটি বাণিজ্য বন্দরের উল্লেখ আছে। যেমন তাশ্রলিপ্তি, পোলরা 
গঙ্গারিডি, ও তিলোগ্রামন। বর্তমান তমলুক, মগরাহাট, বাঘেরহাট ইত্যাদি 
সেই প্রাচীন বন্দরের আধুনিক ম্বতি। আজকের স্থন্দরবনাঞ্চলে বা বঙ্জোপ- 
সাগরতীরের সমুত্রজীবী মত্্য শিকারীরা কোনে! হারানে। আদিম জনগোষ্ঠীর 
উত্তরস্থরী হতে পারেন ।২৮ গাজেয় ব-ীপ অতি প্রাচীনকালে অর্থাৎ ধর্থেদের 
যুগে ছিল না। সেখানে ছিল উত্তাল সমুদ্র । দক্ষিণ ভারতের অধিকাংশ তখন 
ছিল সমূত্রগর্ভে । উয়াউ চুয়াঙ ভারত ভ্রমণকালে সমতট ও কামরূপের মধ্যে 
সহম্রক্রোশ ব্যাপ্ত হুদ দেখতে পেয়েছিলেন ৷ একদা গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের নাম ছিল 
'বকদীপ”। বৌদ্ধ আমলে “বগদী' এবং সেনরাজাদের সময়ে 'বাগড়ি” বা 
ব্যাদ্তটি [18৩ ০০৪5] | ব্যাঘ্রের প্রাচুর্যের জন্যই এই নাম। 

রায়মঙ্গল, পাঠে জানা যায় যে খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে দক্ষিণ 
চব্বিশ পরগণায়, কালীঘাটের দক্ষিণে, প্রাচীন আদিগঙ্গা নদীর পূর্বাংশে 
অবস্থিত মেদনমল পরগণার শাসনভার বাজ। মদন রায় নামে জনৈক ভূতম্বামীর 
উপর অপিত ছিল ৷ সেই সময় নবাব সায়েন্তা খা বঙ্গদেশ শাসন করতেন ।২৯ 
আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে উল্লেখ আছে এই দক্ষিণাঞ্চল সপ্তগ্রাম বা সাতার 
অধীনে ছিল। সরকার সাতর্গ। তখন ৫৩টি মহালে বিভক্ত ছিল 1৩০ 

রায়মঙ্গলে বর্ণিত [সপ্তদশ শতকের] আদি-গঙ্গাপ্রবাহের তীরলগ্ন রাজপুর 
প্রাচীন বরদ| ?], কল্যাণপুর, ডিহিমেদনমল, হোগলা, পাথরঘাটা, ও দক্ষিণ 
বারাসাত, খনিয়া৷ [ প্রাচীন খাঁদ__গঙ্গারবাদ। নামক নিম্নভূমিলল্ন স্থান ] 
ছত্রভোগ, কাকমীপ, গজামুডি, মগরা প্রভৃতি জনপদ আজও কিছু কিছু অতীত 
স্বৃতিসহ বর্তমান। অবশ্য গোজানা, ধামাই-বেতাই, গজামুড়ি, টিয়াখাল ও 
ও গঙ্গাঘার ইত্যাদি হারিয়ে গেছে কালের রথচক্রতলে । বড়,ক্ষেত্রের [বর্তমান 
বহড়,] অন্বলিঙ্গ [শিব] দক্ষিণ বারাসাতের আদিমহেশ, বাকুইপুরের 
বিশালাক্ষী, কল্যাণপুরের কল্যাণ-মাঁধব শিব এখনও বর্তমান । নানা প্রাকৃতিক 
বা নৈসর্গিক ছুর্যোগ, ছুক্তিক্ষ, মহামারী, রাষ্ট্রিক উপপ্লবের ফলে সুন্দরবন বার 
বার জনশূন্য হয়েছে।৩১ এখনও 'আটিসারা, মজিলপুর, বারুইপুর, ছত্রভোগ, 


দক্ষিণরায় ৮৫ 


বেড়ার্টাপা, দেউলপোতা', হুরিনারায়ণপুর থেকে বনু মূল্যবান এভিহাসিক, প্রত্ব- 
সামগ্রী পাওয়৷ যাচ্ছে। 


তিন ঃ জনবিন্যাস ও লোকসমাজ ঠ সেকাল ও একাল 


ডি. ব্যারোর মানচিত্রে স্থন্দরবনে পাঁচটি নগরীর উল্লেখ রয়েছে। যেমন-_- 
কুইপিটাভীজ, নলদী, ভাপারা, প্যাকাকুলি, ও টিপারিয়া। “কুইপিটাভিজ' 
সম্ভবত খলিফাতাবাদ ব! বাগেরহাট । কুইপিট-খলিফাত, আভাজ-আবাদ। 
ভান-ডেন-ক্রক ও ওমালী এই মত সমর্থন করেন। সুন্দরবনে জনবসতির: 
অথব! জনসমাবেশের পর্যায়ক্রমে তিনটি স্তর পাওয়া যায় । যেমন £ 

ক. দ্রাবিড়, মঙ্গোল, অষ্টোলয়েড ও ভেড্ডিভ [ অধিকাংশই 

ভাষাগোঠী ]। 
খ. নিষাদ, কিরাত ও দামিল । 
গ. পৌগু ক্ষত্রিয়, নমংশূত্র, চগ্ডাল, সাওতাল, ওরাও, মত্ত 
তপশীলীভুক্ত হিন্দু, মাহিম্যু, মুললমান প্রভৃতি । 
রাজ প্রতাপাদিত্যের আমলে বসন্ত রায় সুন্দরবনের জঙ্গল হাসিল করে- 
ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তখন নমঃশূদ্ররাই তার সহায় ছিল। প্রতাপাদিত্য 
বাংলার বারভূঞ্াদের মধ্যে অন্ততম | ভূঞা শব্দের অর্থ ভূ'ইমালি বা ভৌমিক, 
রাজা । রঘুবংশে সুন্বরবনাঞ্চলের বা দক্ষিণবঙ্গের লোকদের বলা! হয়েছে, 
ধান্তাচাষী এবং নৌজীবী। দামিল জাতি প্রসঙ্গে ভোল্গ। থেকে গঙ্গা গ্রন্থে 
রাহুল সাংস্কত্যায়ন বলেছেন, “এই ধামিল জাতি চাষবাস ও শিল্পকাষে বেশ দক্ষ 
ছিল। গ্রাম প্রতিষ্ঠা তাদের অন্যতম কীত্তি।' পুণুরা সমুদ্র উপকূলে বসবাস 
করত । পুণ্ শব্দের অপভ্রংশ রূপ হলো পুড়া বা পোদ । পুণ্ুগণ অনার্ধ। 
চগ্ডালর বরেন্দ্রভূমি থেকে উপবঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করে। চগালদের অন্যনাম 
নমঃশূত্র। সম্ভবত এরাই সুন্দরবনে এতিহাসিক কালের আদিম বাসিন্দা। 
“গোপীটাদের গানে? ভাটি দেশের 'বাঙ্গাল' নামক এক জনগোঠীর প্রতি ইঙ্গিত 
রয়েছে । [ “ভাটি হইতে আইলা বাঙ্গাল লক্বা! লক্ব! দাড়ী? ] 
বঙ্গ বা বাঙ্গ' বা বাং নামে যে জনগোগি একদ। বঙ্গভূমিতে বাস করত 

তাদের নামের সঙ্গে আল' [বাধ] যুক্ত হয়ে হয়েছে “বাঙ্গাল । হেমচন্দ্রের 
"অভিধান চিন্তামণ্ণি ও ধযশোধরের 'জয়মঙ্গলে' ব্রহ্মপুত্রের পূর্বাঞ্চলকে 
এবঙ্গ' বলে উল্লিখিত। বিচ্ছিন্ন উল্লেখ ব্যতীত কোন নির্দিষ্ট তথ্য এই 
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প্রসঙ্গে ছুর্লভ | গ্রীষ্টপূর্ব ৩২৬ অবের পূর্বেকার বঙ্গভূমির ইতিহাস আজও 
কুয়াশাচ্ছন্ন । 

দক্ষিণবঙ্গে বা সুন্দরবনাঞ্চলে বা! সাগর উপকূলে জনবসতি বার বার বন্যায়, 
ঝড়ে বা! জলোচ্ছাসে বিপর্যস্ত হয়েছে । সেখানকার আদি বাসিন্দারা ঝড়ের 
কারণে হয় স্থানত্যাগ করেছেন,নয়ত জলপ্লাবনে নিমজ্জিত হয়ে গ্রাণ হারিয়েছেন । 
আবুল ফজল আইন-ই-আকবরীতে ১৫৮৩ খ্রীষ্টাবের ভয়াবহ জলোচ্ছাসের কথা 
লিখেছেন । তখন বহছুলোক প্রাণ হারায় । এমনকি বাকলারাজ জগদানন্দ রায়ও 
প্রাণ হারান | ১৭০৭ গ্রীস্টাবে সুন্দরবনে প্রবল ঝড় হয়। ১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দে 
প্লাবন ও ঝড়ে সুন্দরবন ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় । ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে আবার প্রচণ্ড 
ঝড় ও জলম্ফ্ীতি ঘটে এবং ছিয়াত্তরের মন্বস্তর ও ১৮২৫ খ্রীস্টাব্ধে মহামারীতে 
সুন্দরবন, বাখেরগঞ্চ জনশূন্য হয়ে পড়ে । ১৮২২ থেকে ১৮৮২ শ্রীস্টাব্দে মধ্যে 
আরে চারবার ঝড়, বন্তা, প্লাবন সংঘটিত হয়। ফলে পুন:পুনঃ প্রাকৃতিক 
ছুর্ধোগে স্থন্বরবনের জনবসতির ইতিহাস গতিচঞ্চল। পাঞ্জিটার তার খাজন! 
সংক্রান্ত বিবরণীতে তাই স্থন্দরবনের অবনমন ও খাজন! হাসের কথা উল্লেখ 
করেছেন । ভারতবর্ষে বিভিন্ন যুগে প্রাকৃতিক ও রাষ্ত্িক উত্থান-পতনে জন- 
সমাজের স্থানাস্তরণ ঘটেছে । আঞ্চলিক ভিত্তিতেও অনুরূপ জনপ্রবাহ লক্ষ্য 
করা ঘায়। 

নিষাদ, কিরাত ও বাগবদীরা যশোহর, খুলনা, ও ব্যাম্রতটিতে স্থপ্রাচীনকাল 
থেকে বসবাস করত । বুদ্ধদেবের সময়ে বৌদ্ধধর্ম এই অঞ্চলে প্রচারিত হয় এবং 
অনেকে বৌদ্ধ হয়ে ধান। মাহিন্ত, কপালি, নমঃশূত্র, যোগী, ভড়ং, তত্তবায় 
সম্প্রদায়ের অনেকেই বৌদ্ধ হয়েছিলেন। এর সঙ্গে পাশাপাশি বসবাম করত 


কায়স্থ, ব্রাহ্মণ-বৈষ্ভ জাতির লোকেরা । রাজ! প্রতাপাদ্িত্যের সমসাময়িক 
কাল থেকে সুন্দরবন ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলের গ্রামা-সমাজ কাঠামে। 
নিষ্নরূপ ছিল £ 


রাজা 
| | | 
মন্ত্রী, সেনাপতি টা পুরোহিত 
০ 
পার্দমগ্ডলী সওদাগর, টি মোড়ল 


অস্তাজশ্রেণী 
[ হাড়ি, ডোম, বাগবদী, নমঃশূত্র প্রভৃতি ] 


দক্ষিণরায় ৮৭ 


চব্বিশ পরগণ। জেলায় কয়েক হাজার জন পৌণ্ু, আছেন। তাদের পেশা, মৎস্য 
শিকার, চাষ-আবাদ ও ব্যবসা-বাণিজ্য । পৌগুদের পর মৌলে, বাউলে, 
কাঠুরেরাই সুন্দরবনের গহন বনচারী মানুষ । বাউলের! মূলত গুনিন। গুণের 
বাউলে ও হুকুমের বাউলে। এরাই বনবন্দী ও বাঘবন্দীর মন্্র্জ। এরাই 
জঙ্গলের গুরু । পীর, ফকির, বনের দেবতা এদের অন্তরঙ্গ সহচর । 

প্রসঙ্গত স্মরণ কর! যেতে পারে পৌত্ বর্ধনতুক্তির কথা৷ প্রাচীর বাংলায় 
ঘে কটি প্রসিদ্ধ জনপদ ছিল পৌও বর্ধনতূক্তি তাদের মধ্যে অন্যতম । গ্রপ্ত যুগের 
শিলালিপিতে প্রথম উল্লিখিত পৌগু বর্ধনতূক্তি পাল ও সেন যুগে বিভিন্ন নামে 
পরিচিত ছিল। যেমন পৌগু, বা পৌগুবর্ঘন। হিমালয় থেকে সুন্দরবনের 
খাড়ি অঞ্চল পর্যস্ত এর বিস্তৃতি ছিল ।৩৩ লক্ষমণসেনের স্ন্দরবন দানপত্রে খাড়ির 
উল্লেখ রয়েছে । ভাকার্ণবে একষটি পীঠের অন্যতম বল! হয়েছে খাড়ি অঞ্চলকে । 
পৌওজনগোষঠী প্রসঙ্গে জনৈক এঁতিহাসিক মন্তব্য করেছেন, “পৌণ্ড র। হলেন 
অবনমিত ক্ষত্রিয়। তার! হলো দ্রাবিড়, সাইথীয়ান, চীন ও অন্তান্য বহিরাগত 
জনগোঠীর সমগ্রোত্রীয়' ।৩৪ “বঙ্গজাতি যেমন কার্পাস চাষের ও বন্ত্রশিল্পের জন্য 
বিখ্যাত ছিল, পুণ্ড, জাতি তেমনি আখচাষের ও গুড়শিল্পের এবং রেশমী বস্ত্রের 
জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। পু শব্দের অর্থ এক জাতের আখ। এখনও দেশি 
আখের নাম 'পুঁড়ি” [ -পৌত্ডিক ]। কোন কোন পণ্তিত মনে করেন "গৌড়, 
দেশনামটি “গুড়” থেকে উদ্ভৃত। সুতরাং পণ্ড, [ পৌণ্ড] নামের সঙ্গে 
লম্পকিত।” [ডঃ স্বকুমার সেন £ “বঙ্গভূমিকা? ১৯৭৩, পৃ. ৯] 

বর্তমান তপশীলতুক্ত হিন্দু ও আদিবাসী জনসংখ্যার [২৪ পরগণ। 
সুন্দরবনসহ ] অনুপাত নিম্নরূপ £ 


তপশীলভুক্ত হিন্দু তপশীলতুক্ত আদিবাসী 


বনর্গী মহকুম! £ ১৭০১৫৮১ 5. ১১১৬৭০ 
বারাসাত মহকুমা ১৩৩,৬১৫ £ ৯১১৫২ 
ব্যারাকপুর মহকুম। ১০৩১৬৭৬ ্ ৭58২৯ 
সদর ৩৯৭,৪৮০ ৫: ২৮৬৪৫ 
বমিরহাট ৩৭৪,৩৯৭ : ৭৫১৪১০ 
ভায়মওহারবার ৪৩১১০৫৮ ৪১৮৯১ 


বনাঞ্ল ১,২৩৯  £ ১০২ 


৮৮ বাঘ ও-সংস্কৃতি 


মোট জনসংখ্য। £ [ হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান ও অন্যান্য সম্প্রদায় সহ ] 
৮,৪৪৯১৪৮২ জন) আদিবাসী ১৩৭,১৯৭ জন; বর্ণহিম্দু £ ১১৯১০১৮০৭ জন। 

দক্ষিণবঙ্গে একদ] দ্রবিড় ভাষাগোষ্ঠীর লোক বাম করত। দ্দামিল'- 
তামিল' ইত্যাদি দ্রাবিড় গোষ্ঠীর লোক । “বাংলাদেশের স্থানের নাম, নামের 
উপান্ত “ভা” [ বাকুড়া, হাওড়া, রিষড়া, বগুড়া] গুড়ি” [ শিলিগুড়ি, 
জলপাইগুড়ি ] 'জুলি' [ নয়নজুলি 7, €জোল' [ নাড়াজোল 7, 'জুড়' [ভোম্জুড়া, 
ভিটা, কুণ্ডু প্রভৃতি শব্ধ দ্রাবিড় ভাষার” 1৩৬ ড. নীহাররঞন বাঁয় বলেন, 
নব্য প্রস্তর যুগের ওই দ্রাবিড় ভাষাভাষী লোকেরাই ভারতবর্ষের নাগর- 
সভ্যতার সৃষ্টিকর্তা । আর্ধভাষায় “উর” “পুর” “কুট” প্রভৃতি নগর-জ্ঞাপক যে 
সব শব্ধ আছে, সেগুলি প্রায় সবই দ্রাবিড় ভাষা! হইতে উদ্ভৃত।৩+ যেমন 
বারুইপুর, সোনারপুর, মজিলপুর, ভগবতীপুর, বাস্থদেবপুর ইত্যাদি এবং ছোট 
বাঁকড়া, গোবিন্দপুর ধোকড়া, কীকড়া, আটঘরা, নওপাড়া, গোড়খাড়া, 
আটিসারা ইত্যাদি নাম উল্লেখযোগা | বর্শা, ছুরি, খড়গ, কুঠার, তীর, ধনুক, 
মুষল, বাটুল, তরবারি, তীরের ফল! ইতাদি ছিল ইহাদের অস্ত্রোপকরণ' ।৩৮ 
দ্রাবিড় সমাজ-কাঠামে! ছিল এই রকম ৩৯ £ মলোর বা উচ্চশ্রেণী-রাজা বা 
মাল্পের- বল্প[ল বা সামন্ত রাজ।-- বেল্লাল ব' ক্ষেত্রস্বামী ও কষক- “বিণিক' 
বা ব্বসায়ী- [নিয়শ্রেণী] “বিলইবলার' বা শ্রমজীবী- “আদিওর' বা 
দাস জাতি । 

কুলদেবত। ও কৌলিক পদবীতে দক্ষিণ-পশ্চিম রাঁট়ের শৌর্শালী বিভিন্ন 
জাতি ছিল। যেমন আজরি, সদগোপ, মাহিস্ত, বাগদী, বীরবংশী প্রভৃতি 
এখনও বাঘের পরিচয় বহন করছে। 


চার £ দক্ষিণ রায় ও বারাঠাকুৃর 


দক্ষিণরায় ব্যান সম্পংক্ত দেবতা । অবশ্ত ঘোড়াও তাঁর বাহন। [ত্রষটব্য: 
ধপধপির মন্দিরের দক্ষিণ রায় চিত্র ]| কিন্তু বারাঠাকুর একটি মুওমৃন্তি মাত্র। 
তার বাহন নেই। তিনি থানেই অধিষিত। বাদায় অথবা গৃহ পার্বতী 
মাঠের প্রান্তে, ধান ক্ষেতের আলে এই দেবতার পুজা করা হয় পৌষ 
সংক্রান্তিতে ও পয়ল! মাঘে। দক্ষিণরায়ের পূর্ণযৃতি খুব বেশি পাওয়া না গেলেও 
ধপধপি এবং ভায়মণ্ড হারবার মহকুমার কয়েকটি গ্রামে পরিলক্ষিত হয় । 
বারাঠাকুর এখনও আদিমত্তরে বা শৈশবাবস্থা অতিক্রম করতে পারেন নি। 


দক্ষিণরায় ৮৯ 


এই ছুই দেবতাই অর্বাচীন দক্ষিণ চব্বিশ পরগণীর ও সুন্দরবনের বিভিন্ন গ্রামে 
একই ভাবাহুষঙ্গে সম্প,ক্ত। বারাঠাকুরকেও অনেকে “দক্ষিণেশ্বর' বলে পৃজ। 
করেন। বিস্তৃত আলোচনার পূর্বে এই ছুই দেবতার শব্দার্থ পর্যালোচনা করা 
যাক। প্রথমে “বারা” শব্দের উৎস ও অর্থ পর্যালোচন। কর! যাক £ 


ক. বারা £ 


১. “সীওতালী, মুণ্ডারী, হো, কুরকু প্রভৃতি আদিম জাতিদের ভাষায় 
€বারেয়া' “বারিয়া” ও বার' শব্দ আছে। যাঁর অর্থ হুই”।৪৩ ২. হিহা 
যমজ দেবতার [1%1) 00০৫5 ] প্রকৃষ্ট নিদর্শন 18৪ ৩. “আদিম 
যুগের চ্যাংপৃজা, নরবলি, শিরোব্রত, এই মুণ্ড পৃজারই এক একটা 
রূপান্তর? ।'৪৫ ৪. বারোয়া-ন বারো--বারা-মুণ্ড। ৫* বাউরা- 
বাউর--বার--বারা? [ সংরাতুল--প' রাউল--বাণ্র]৪৬ র-ন্র? 
স্বতরাং রারা-ল্বারা। ৬. বেআড়া [ পারসিক প্রত্যয় “বে”, বৈদিক 
“বি ] » বিআড়া  বাড়1- বারা-মুণ্ড। ৭. বার [আরবী 
181] ] অর্থ হলে। দেশ বা ভূমি । বার - বারা । যেমন, মালাবার । 
মালা--পাহাড়, পর্বত [দ্রাবিড়]; বার-ভূমি | ৮ রা 8৪7, 
শির, মুণ্ড 81 ৯. বা [৪] ভূমি 18৮ সুতরাং ৮ অংশের “রা 
যদি মুণ্ড বা শির হয়, তবে “বা-রা" একত্রে 'ভূমিলগ্র মুণ্ড ফ্যোতনা। 
করে। ১০. বাড়--গ্রাম, পাড়া [কোল গোষ্ঠীর শব 11 স্ুক্গ 
উপভাষায় “বাড়' বহুল ব্যবহৃত | যেমন, শত বাড়ের লোক অর্থাৎ সাত 
গ্রামের লোক । “বাড়ের' সঙে উয়া প্রত্যয় যুক্ত হয়ে হয়েছে 'বাড়ুয়া' 
অর্থাৎ “মোড়ল ।৪৯ ১১. বৌদ্ধ দ্বেবী তারা - বারা হতে পারে? 
১২. বুরু [ মারাঙবুরু | সাঁওতালদের অন্যতম দেবতা ] -- বুরা 
বারা? ১৩. বেশ কয়েকটি গ্রাম-নামের সন্ধান পাওয়া যায় যাদের 
নামের সঙ্গে 'বারা' শব্দটি যুক্ত আছে। যেমনঃ বারাসাভ [২৪ 
পরগণ। 7, দক্ষিণ বারাসাত, বারালা' বারাগ্রাম [ বীরভূম 7, বারাদ্রোণ 
[২৪ পরগণ।), বারাণসী [উত্তর প্রদেশ £ বরুণ 1 অসি ?]| ১৪. বার! £ 
[বার+অ7 অগপ্র 1৫০ ক. বাহির হওয়া । খ. অঙ্করিত হুওয়। । গ. 
প্রস্থান করা, যাত্রা করা । ১৫. বাটিকা-বাটি-বাড়ি-বেড়া-বাড়া- 
বারা। বেড়া মূলত কার্পাস ক্ষেত্রের আল্‌্কে বোঝাত। ১৬. বাড়া - 


বাঘ ও সংন্কাতি 


বারা। বুদ্ধি পাওয়া; পরিষার কর1) বেড়ে দেওয়া ।৫৯ ধনে, কুলে» 
শীলে বাড়ান; আগ. বাড়ান; রাজন্বের পরিমাণ বাড়ান; বাইরে ।৫২ 


/ ২৮1] | | 


থা] নি 






ধপধপির দক্ষিণ রায় বারামুও 


১৭. বাদাবি [আ' “বাদিষ'-বন] জলপ্রায় জঙ্গলময় নোনাদেশ ।৫৩ ১৮. 
সংদ্ধার--প্রা, দুবার, বার-বার+আ-্বাঁরা। অর্থ দুয়ার; ১৯. বার 
[বহির্দেশ, গৃহের বহির্ভাগ]+আ-বার।। প্রসঙ্গত, বারাত-_বাহিরে 
বা বার্যা__বাহির হইয়া ।৫৪ ২০. বারি--দেবতার অধিষ্ঠানভূত ম্ৃৃতি- 
কাদির কলস বা ঘট ।৫৫ ২১, বাড়রা-[নো]-বিণ, বেঁটে, ক্ষুত্র ॥[- 
বাট [-বঠ সং]+উয়া প্রা.]৫৬ ২২. “বারা, ও “দক্ষিণদার" _নিয়্বঙ্গের 
দুইটি আদিম দেবতা 1৫% বারা--স্তূপ; বা-রা-যমজ ঠাকুর বা দেবতা । 
২৩. বারী৫৮ [ &.0.10005 1 ০0058001) 0০৫.] -বার-্বারা। ২৪. 
বারীতল1৫৮&. 0. 100৩ 1005€ 1018) ০০৫.]-বারতলা--বারাতল। । 
২৫. বাড়াম্‌-বাড়া-বারাসএকটি লৌকিক দেবতা । ২৬, 
বনরাজা-বনরাজা-বনরাআ-বংরাআ.-বার1-বনভূমির অধিপতি । 
২৭, বেড়া [মুণ্ডারীশব্ব] হূর্ধ্বড়া--বাড়া-বারা। ২৮, বার [৬৪, 
19] আ৪051) 16906009016 86518) (10৩ ০০6810১ 808809106 ড9061, 
৪ ০০200, & 0:09160607) 061908061৬০ 


দক্ষিণরায় ৯১ 


খ, দক্ষিণরায় £ 
বায় শব রাজা” শব্ধাগত। রাজা ভূম্যাধিপতি, ভূদ্বামী, প্রর্কতি- 
পালক । 'ম্বামী' শব্দও রাজাবাচক। রাঢ় অঞ্চলে ধর্মঠাকুরের বহুনাম 
পরিলক্ষিত হয় । তার! অনেকেই “রায় অস্তিক; যেমন £ বীকুড়। রায় 
[বেলভিহা/বীকুড়া/্রষ্টব্য মানিক গাঙ্গুলির ধর্মমঙ্গল], অচল রায় [মেমারি/ 
বর্ধমান], ক্ষুদিরাম [বোড়াল/২৪ পরগণী], কালু রায় [জাড়াগ্রাম/ 
বাকুড়া], শ্তামরায় $বন্দিপুর/বর্ধমান] গৌসাই রায় [খুকড়ামুড়া/পুরুলিয়।] 
প্রসঙ্গত দক্ষিণবঙ্গের কুমীর বাহন কালুরায় ও উত্তরবঙ্গের সোনা রায় 
[ব্যান্রবাহন] দক্ষিণ রায়ের সমগোত্রীয় লৌকিক দেবতা । 

খাংলার বারভূঞাদের অন্যতম রাজা প্রতাপাদিত্য । তিনি সমগ্র 

দক্ষিণবঙ্গ [যশোর জেল! সহ] শাসন করতেন । তার ভ্রাতা মুকুট রায় 
ও বসন্ত রায় বীর সেন৷ হিসেবে সেকানে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। 
অনেকের ধারণ।, দক্ষিণরায় “ব্সস্ত রায়ের নামান্তর এবং উভয়েই 
অভিন্ন। সতীশচন্দ্র মিত্র বলেছেন, “দক্ষিণ রায় এতিহাসিক ব্যক্তি? । 
“রায় উপাধি যুক্ত রাজন্যবর্গ__কন্দর্প রায়, কেদার রায়, চাদ রায় 
প্রভৃতি । 

গ. রায় * 
সং রাজন্-প্রাকৃতে রায় -য়-রায় [বঙ্গীয় শব্দকে ]| রাজা 
রায়া-রাঅ -্রায়। ১* রাজা [ত্রিদেশের বায়/চৈতন্তভাগবত], দৈত্য 
কংস। ২. রাজপুত্র | ৩. পশুর রাজা!। ৪. দেবরাজ বিষু। ৫. শ্রেষ্ঠ, 
প্রধান। ৬, দেব । ৭ প্রভূ, পতিদেবতা | ৮* সন্ত্রস্থচক মহাশয় । ৯, 
আদর-্থচক | ১০. হিন্দুর উপাধি বিশেষ । যেমন, কৃষ্ণচন্দ্র রায়, 
কবি রায় গুণাকর [ভারতচন্দ্র] ইত্যাদি 

ঘ. রায়বাচক নাম £ 
রায়কছম্‌, রায়গড়, রায়দীঘি, রায়চাগ, রায়পুর, রায়বাঘিনী, রায় 
বে শেনাচ, রায়শেখর, রায়না, ইত্যাদি । 

ঙ* দক্ষিণ £ 
দিগ, বিশেষ | দক্ষিণাচার-_তান্ত্রিক আচার বিশেষ । কুর্যের দক্ষিণ দিগ, 
যাত্রাকে বলে "দক্ষিণায়ন” ৷ শ্রাবণপৌষ মাস এই গতির কাল। 


৪২ 


বাঘ ও সংস্কৃতি 


“দক্ষিণ রায়" শুধু দক্ষিণ বজের দেবতা বা অধীশ্বর । ২৪ পরগণা বা 
স্ন্দরবনের দক্ষিণাঞ্চল ছাড়! অন্যত্র দক্ষিণ রায় ছুলভ। দক্ষিণরায় 
ব্যান্বাহন, কোথাও বা ঘোটক বাহন। পূর্বে একে 'বাথের দেবতা, 
বলে পুজা করা হত। “নিম্নবঙ্গে ব্যান্্রের অধিকারী দেবতা বলিয়।৷ একটি 
দেবতাকে কল্পন1 কর! হুইয়! থাকে, তাহার নাম দক্ষিণ রায়। বাংলার 
দক্ষিণ দিকের অধিকারী দেবতা! বলিয়া তাহার নাম রাজ বা দক্ষিণ রায়” 
[ ড. আশুতোষ ভ্রীচার্য £ “বাংলা মঙ্গলকাব্বের ইতিহাস", ৫ম সং ]। 

“ইংরাজীতে রাজাকে 8008 বলে। ফরাসীরা ২০ বলে কিন্তু 
[108 বা £২০1 শব্দের আদিম মৌলিক অর্থকি? %0% শব্দের 
প্রতিরূপ সংস্কৃত শব্ধ জনক, £২০। শবের প্রতিরূপ সংস্কত শব “রাজন্ঃ ৷ 
জনক অর্থ জন্মদাতা । “রাজন্‌” অর্থ ধিনি বিরাজ করেন বা! প্রকৃতি রঞ্জন 
করেন, সমাজ ্ুশৃঙ্খলায় রাখিবার জন্য প্রথম আধগণ যে এক একজন 
প্রধান যোদ্ধার অধীনে বাস করিতেন, তাহাদের এই দুইটি ৭ দেখিয়। 
তাহাদের নাম দিয়াছিলেন [ রমেশচন্দ্র দত্ত : “ধথেদের দেবগণ' ]1 


দক্ষিণরায়ের আঞ্চলিক বিস্তারণ ঃ 
১২৪ পরগণ। জেলার দক্ষিণাংশ | ২* হুগলী জেলার দক্ষিণাংশ । 

৩, খুলন। জেলার হন্দরবনাংশ। ৪. যশোহর জেলার হুন্দরবনাংশ । 
৫ নোয়াখালী । ৬. সুন্দরবন । 

পূজারী £ 
মউল্যা, বাউল্যা, মালঙ্গী, পোদ, বাগদী, কাঠুরিয়া, শিকারী ও পাটনী 
[অর্বাচীন সমীক্ষালন্ধ]। 

পুজার কাল £ 

পৌষ সংক্রান্তি/১লা মাঘ । 

থান £ দেউল £ 

বট, অশ্থখ, বি ও নিম গাছের তলা, মাটির টিপি, মন্দির [ধপধপি]। 
পুজার প্রচলন £ 

থুব সম্ভবত ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দী হইতে দক্ষিণবঙ্গে ব্যান্রদেবতার 
পূজার অত্যন্ত বেশী প্রচলন আরম্ভ হয় [ভ্র. ১নং পাদটিক।র গ্রন্থ | ]। 
এর পূর্বে দক্ষিণরায়ের পৃজার প্রচলন ছিল না এমন প্রমাণ নেই। অবস্ত 


ঘক্ষিণরায় ৯৩ 


এই শতকেই কষ্তরাম দাস, মাধবাচার্য ও হরিদেব “রায়ম্জল' কাব্যে 
দক্ষিণরায়ের মাহাত্ম্য প্রচার করেন । এই মঙ্গলকাব্য অর্ধাচীন। তাই এর 
উপর ভিত্তি করে কোন এঁতিহাসিক বা নৃতাত্বিক সিদ্ধান্তে আসা যায় না। 
দক্ষিণবূলগেই ব্যাত্রদেবতার সংখ্যা বেশি । হিন্দুদের দক্ষিণরায়, 
মুসলমানদের বড়খী গাজী বা মোবারক গাজী আর বনবিবি বা বন- 
দুর্গাই প্রধান। উত্তরবঙ্গের রংপুরে, কোচবিহারে সোনারায়, পাবনায় 
পীর মোনারায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য ৷ ব্যাঘ্র বাহন বেশ কয়েকটি 
দেবতার সন্ধান পাওয়া যায় ভারতীয় দেবমণ্ডলে যেমন £ ১. মহাযান 
তান্ত্রিক দেবতা “মঞ্জুরীর বাহন বাঘ। ২. শিবের প্রাচীনতম বাহন 
বাঘ। ৩. সিন্ধু উপত্যকায় প্রাপ্ত রুদ্রের ছুপাশে ছুইটি ব্যান্রমৃততি 
পাওয়া গেছে [যৃৎ্ফলকে]। ৪. দুর্গার প্রাচীনতম বাহন বাঘ | ৫. বন- 
বিবির বাহন বাঘ [এলাচিগ্রাম/দক্ষিণ ২৪ পরগণা] | ৬. সোনারায়ের 
বাহন বাঘ [উত্তরবঙ্গ]। ৭. বরখ? গাজীর বা মোবারক গাজীর বাহন 
বাঘ, মতান্তরে ঘোড়া [দক্ষিণ ২৪ পরগণ|]। ৮ বাঘেশ্র [মির্জাপুর 
উত্তরপ্রদেশ] | ৯. বাহেশ্বরী !গয়া বিহার]। ১. বাঘ ভৈরব [নেপাল]। 
১১. বাঘদেও [মধ্যপ্রদেশ] । ১২. বনরাজ। [বিহার] ৷ ১৩. বাঘবাহন। 
চণ্ী-ভগবতী [ধর্মমজল]। ১৪. বাকুড়া রায় ও ক্ষুদিরায় ব্যাপ্রবাহন । 
ট. দক্ষিণরায়ের ধ্যানমন্ত্র £ 
১. “দ্বিতুজং রক্তবর্ণৎ জটিলং রুত্রমুক্তি ধারণং 
ব্যান্রচ্ম পরিধানং নানালংকারং ভূষিতম 
ব্যাধিনানোশ্বরং দেবং দক্ষিণশ্বরং মহং ভজেৎ। 
দক্ষিণেশ্বরায় রুদ্রায় ভৈরবায় সর্বপাপ হরয়েচ 
নিবেদয়ামি আত্মানাং ত্বংগতি পরমেশ্বর 1৮ 
[ ধপৎপির দক্ষিণরায় মন্দিরের পুরোহিত শ্রীরণজিৎকৃমার চক্রবতাঁর কাছ 
থেকে সংগৃহীত, ১৯৬৮ ] 
ঠ. প্রসঙ্গত ক্ষেত্রপালের ধ্যানমন্ত্রটিও স্মর্তবা £ 
১. দভ্রাজচ্চণজটাধরং ব্রিনয়ং নীলাগনাত্্রি গ্রভং 
দৌর্দগাও গদাকপা লবরুণত্রগ, গন্ধবস্ত্রোজ্জলমূ । 
ঘণ্টামেখল ঘর্থর ধ্বনিমিল্জ বঙ্কার ভীমং বিভূং 
বন্দেহহং সিত সপপকুগ্ুল ধরং শ্রীক্ষেত্রপালং সদা । 


৪৪ 


বাঘ ও নংস্কৃতি 


-ইনি ক্ষেত্রের অধিপতি দেবতা । ভাকিনীতন্ত্রে ইনি শ্বেত বর্ণাভ ও 

রক্তবন্ত্র। কোৌলাবলী গ্রন্থে ইনি ত্রিশূল, ডমরু ও খটবাজ্জধারী 1, 

[ভর ভারতকোধ' (২য় খণ্ড) £ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সং ঃ পৃ. ৫০৯।] 

২. ব্রহ্মানন্দম্‌ পরমস্খদম্‌ কেবলং জ্ঞানমৃত্তিমূ। 
দণ্ডাতীতং গগনসদৃশং তত্বমহ্যা দিলক্ষণম্‌ ॥ 
একং নৃত্য বিমলমঅচলম্‌ সর্বাদি সাক্ষীভূতম্‌। 
ভবাতিতং ব্রিগুণরহিতম্‌ দক্ষিণদ্বারং নমাম্যহম্‌ ॥ 


[ দক্ষিণ ২৭ পরগণার 'নউশা" গ্রামের দক্ষিণত্বার ঠাকুরের পুরোহিত শ্রীহলধর 
চক্রবতাঁর কাছ থেকে সংগৃহীত ] 


৩. ডায়মণ্ডহারবার 'দহকুমার নবাসন গ্রামের দক্ষিণরায় ঠাকুরের 
পুরোহিত শ্রীললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় যে গায়ত্রী মন্ত্রটি পুজারস্তে 
বলেন, সেটা এই £ ক্ষেত্রপালাদি ভূমিদেবতাগণেভাঃ নমঃ | ওঁ ফট. ।, 
নউশ! গ্রামে প্দক্ষিণদ্বার' একটি বিশাল বটগাছ [71085 731028161)819] 
তলায় প্রতিষ্ঠিত। গ্রামটি মাহিন্য প্রধান। মৃতিটি মাটির ধড়-মুণ্ড 
[বারা ঠাকুর]। মাথায় মুকুট । মুকুটে বনজ ফুল আকা। গোঁফ ও 
গালপা্ট। বর্তমান। আয়তনেত্র। মুত্তিটির দক্ষিণপাশে চারটি ছোট 
ছোট ঘট ও একটা বড় ঘট । বামপাশে মনসা ও ষণ্ী। সামনে রয়েছে 
একটি “মোকাম । মোকামটি মাটির টিবি দিয়ে তৈরী । চারকোণে 
চারটি তীর পোতা রয়েছে । শোলার ঝারা ও মালা সামনে দেওয়া 
হয়েছে । মৃত্তিটি তৈরী করেছেন নউশা গ্রামের কুমোর । 

উল্লেখা, দক্ষিণদ্বারের থানের পাশেই রয়েছে “বিমিমার' থান। 
সেখানে সাতটি মাটির ত্রিভূজাকৃতি টিবি । নাম সাতবোন বা সাত- 
বিবি। দক্ষিণদ্বার দক্ষিণমুখী। সাতবিবি পূর্বমুখী। প্রসঙ্গত 
'জাতালের' একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে দক্ষিণদ্বারের বাষিক পূজায় । 
নউশায় 'জীতাল' হয়। [জাত.+আল্-জাতাল।] জাতশব্ধ সংস্কৃত 
যম্ব-জত+আ-জাতা-নপেষণযন্ত্র। “জাতার' অর্থ অগ্নিগ্রজলনার্থ 
যন্ত্রবিশেষ । আল, আলি, আইল [সং অল্-বাধ! দেওয়া] বি. সীমা; 
বেড়া; ঘের; আইল । প্রসঙ্গত “আলিছুর্গা, ন্মর্ভবা। ক্ষেত্রের 
“আলিতে' পৃজিতা৷ “দেবীছুর্গা'--“আলিছুর্গা' [এই অর্থগুলি জ্ঞানেন্্- 
মোহন দাস সংকলিত “বাঙ্গালা ভাষার অভিধান' (১7 ভাগ) থেকে 
নেওয়া হয়েছে । ] 
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ড. মৃতিপ্রকরণ £ 
মুখবর্ণশ্বেত, অন্তর্বাস হরিদ্রীবর্ণ, বহির্বাস নীলাভ, হস্তযুগল সবুজ । 
প্রহরণ-_ত্রিশূল, তীরধন্ক, কৃপাণ, ঢাল, তৃণ, বন্দুক । দক্ষিণমুখী, 
আয়তনেত্র, সুপুরুষ । বামপার্থ্ের কোমরে কুপাণ। [ধপধপির মৃত্তি 
অনুসরণে] 

ঢ. বাহন £ - 
বাঘ ও ঘোড়া । প্রায় চলিশ-পঞ্চাশ বছর আগে ডানদিকে বাঘ ও 
বাঁদিকে ঘোড়া ছিল। ধপখধপি মন্দিরের পূজারী শ্রীহযীকেশ ভট্টাচার্ধ 
এই তথ্য জানালেন । 

ণ. পুজার উদ্দেশ্য ঃ 
অনেকে মানত করেন। রোগ-শোক নিবারণের জন্য, মনক্কামন। 
পূরণের জন্য পৃজার্চনা করেন । ভভ্ত্যার [ পুরুষ-মহিলা ] দণ্ডি কাটেন 
মন্দির প্রাঙ্গণে । সামনেই জলাশয় । জলাশয়ে ন্নানাস্তে জলসিক্ত 
বস্ত্র দণ্ডি কাটা বিধেয়। মন্দিরের প্রবেশ পথে “শ্রীশ্রীদক্ষিণেশ্বর' 
নামপত্র প্রস্তরে খোদিত রয়েছে । দক্ষিণ রায় শুধু রোগ নিবারক 
দেবতা, অনেকে এ'কে বুটি ও শস্যের দেবতা ও বলেছেন 1৬২ 

পূজার উদ্দেশ্ঠ প্রসঙ্গে আমাদের বিস্তৃত সমীক্ষার৬৩ ফল সাজানে। 
হলো £ ১. হারানে। প্রাপ্তির দেবতা [ যে কোন দ্রব্য বা গরু, ছাগল 
ইত্যাদি হারিয়ে গেলে গাজ! মানত করা হয় ]।॥ ২ মাছ ধরার জন্ত 
মানত করা হয়। মানত করেন হুগলী নদীর উপকৃলবাসী জেলের] । 
বিশেষত ইলিশ মাছ ধরবার জন্য জেলেরা! ইলিশ মানত করেন । মাছ 
রান্না করে নৈবেছ্য দেওয়। হয় এই গ্রামে। ৩. রোগ-শোক 
নিবারণের জন্ত পাঠা বলি দেন। সর্বজাতের লোক মানত করেন । 
মুণ্ প্রসঙ্গে একটি লোকবিশ্বাসমূলক কাহিনীর৬৪ কিয়দংশ এখানে 

উল্লেখ করা হলো £ দুখে নামে এক অনাথ বালক ছিল। দুখে তার 
কাক। ধনার সঙ্গে মধু ভাঙতে গিয়েছিল । নেখানে তাকে ধন! রানা 
করে দিত । দুখের বিধব! মা বলে দিয়েছিলেন বনে বনবিবি আছেন। 
তিনি সকলের মা । বিপদে পড়ে ডাকলে সাড়। দেন। ছুখে রাধতে 
জানে না। বনের মধ্যে বসে সে শুধু মা» মা, বলে কার্দে। বনবিবি 
'তার কষ্ট দেখে, এসে রান্না করে দিতেন। 


ষ্ঠ 


তি, 
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অন্যদিকে দক্ষিণরায় ধনাকে বল্লেন একদিন,ষদি দুথেকে বলি দিস» 
তবে তোর সব ভিজা মধু দিয়ে ভরে দেব। প্রথমে ধন আপত্তি করে» 
পরে রাজি হয়। ছুখেকে দক্ষিণরায় বাঘের বেশে৬৫ ধরতে আসে ॥ 
ভয়ে দুখে মা, মা, বলে কেঁদে উঠে। 

বনবিবি পাটে বসে ছিলেন । তিনি ভাক শুনে ছুটে গিয়ে খড়ম 
দিয়ে বাঘের মাথা উড়িয়ে দেন। মাথা খসে পড়তেই দেখা গেল সেটা 
দক্ষিণ রায়ের। [ মতান্তরে, বনবিবি তার ভাই শা জাঙ্গলীকে 
পাঠিয়েছিলেন বাঘকে শায়েস্তা করতে ] তিনি গদা দিয়ে বাঘের 
মাথার খুলি উড়িয়ে দেন | ] সেই ঘমুগডই দক্ষিণরায় বা দক্ষিণেশ্বর 
হিসেবে পূজিত হচ্ছে । 
মুগ্ডমূত্তি ঃ 
পৌষ সংক্রান্তি ও ১লা মাঘে দিনে ও রাত্রে বিশেষ পূজা কর! হয় দক্ষিণ 
রায়ের মুণ্ড প্রতিমার [?]1 এই মৃতিও আয়তনেত্র, স্থিরভয়-বিহ্বল 
দৃষ্টি, গালপা্টা ও গৌফ সমস্থিত। মাথায় পুষ্প-মুকুট। [ তু. রুজ্রের 
মুকুট । বীকুড়ার জোড়। দেবতার চালচিত্রের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে। 
আদিম লক্ষণাক্রান্ত ] উন্মুক্ত বাদায় ও মাঠে এ'র থান। 

অনেকের ধারণা, শনির দৃষ্টিতে উড়ে যাওয়া গণেশ-মুণ্ড দক্ষিণ 
রায়ের মুণ্তরূপে নি্নবঙ্গে উদ্ভূত হয় [ দ্র- ১৩০৩ বঙ্গান্দে “সাহিত্য পরিষৎ 
পত্রিকায় প্রকাশিত বোমকেশ মুস্তফীর প্রবন্ধ ]। হাওড়া অঞ্চলেও, 
গণেশমন্ত্রে দক্ষিণরায়ের এই মুও্যুত্তির পুজার উল্লেখ রয়েছে। 
[ ছড়ামুড়। ক্ষেত্রপাল ]| ব্যোমকেশ মুস্তফী বলেছেন, এই মুক্তি 
অপৌরাণিক বনদেবতা | 

কষ্ণরাম বলেন, “এই মৃণ্ড গাজীর সঙ্গে যুদ্ধে নিহত বীরমল্প দক্ষিণ 
রায়ের মুণ্ড।' [“কাটামুণ্ড বার! পূজ! সেই হইতে করে, ] 'প্রাগোতি- 
হাসিক যুগের আদিম মুণ্ডপুজা ও উত্তর-বৈদিক ওপনিষদ যুগের ক্রম- 
বিবতিত “ুত্র' ভাবনার সমন্বয়ে, দক্ষিণাধিপতির মুগ্ডপুজার গ্বর্তন 
হইয়াছে। এই সিদ্ধান্ত অভ্রাস্ত ভাবেই করা ঘাইতে পারে" ॥ 

[ড. পঞ্চানন মণ্ডল £ “সাহিত্য প্রকাশিকা' £ ৪র্থ খণ্ডঃ ভূমিক! 

রষ্টব্য ]| বাংলাদেশে মুণ্ড পূজার প্রচলন স্থদীর্ঘবকালের | ছুর্গা, কালট 
প্রভৃতির মুগ্ডপুজা যথাক্রমে বাকুড়ার বেলিয়াতোড়ে, কুচবিহারে ও 
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মালদহ জেলায় পরিলক্ষিত হয়। ঘটে, পটে, মুণ্ডে পুজা মূলত 
প্রতীকীভাবনার প্রকাশক । মুণ্ডাক্ুতি দেব বা দেবীর নিকটে মুগ্ুপুজ। 
প্রশস্ত । [ তু. কালীঘাটে মুণ্ডপুজা অঙ্গ বলি দিয়া ] প্রসঙ্গত ন্মর্তব্য 
“কালুরায়ের মৃত্তির বিকল্পে 'বারা” বা মুণ্ড প্রতীক পুজিত হয়” 
[ ভারতকোষ' (২য় খণ্ড )ঃ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ £ পৃঃ ৩১০ ]। 
থ. কুস্তপুরুষ বার প্রতীক : 

কাটামুণ্ড পূজার নাম “বার পুজা” । “একখানি মুণ্ড মাত্র বারা 
বলে তাই'__কষ্চরাম সমকালীন দক্ষিণবঙ্গে অবশ্তই এই মুত্তি দেখে 
থাকবেন। পাচসুড়ার কুস্তকারেরা এখনও মনসার "বারা, তৈরী 
করেন। পাচমুড়া শব্দটিও পঞ্চ মুণ্ড থেকে স্থ্ট। কালীঘাটেও মুগ্ড 
পূজা করতে হয়। এখানে “অঙ্গ বলির" প্রথা রয়েছে । [ড. পঞ্চানন 
মণ্ডল ঃ “সাহিত্য প্রকাশিক।' £ ৪র্থ খণ্ড: ভূমিক] দ্র ] ধর্মঠাকুরের 
ভক্ত্যাদের "শবনৃত্য' মুণ্ড পুজার এক তান্ত্রিক রূপ মাত্র । এপ্রসঙ্গে 
বোলান ভক্তদের মড়ার কতিত মুগ্ড নিয়ে নৃত্যের কথাও স্মরণ করতে 
পারি । দক্ষিণরায়ের এই “বারা, একটি পারিভাষিক নাম । এর 
অর্থ ঘট 1৬৬ কৃষ্খরামের কাব্যেই আমরা পাই £ 

দক্ষিণরায়ের বারা ঝারা মাথায় করিয়া 

কৃষ্টরাম কবি গায় দক্ষিণ্রায় ভাবিয়্যা | 
হরিদেবও ঘট অর্থে “বারা বারা” শব্দ বাবহার করেছেন । “বারা” শব্দ 
অন্বিত হয়ে পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশে প্রচুর শব্ধ ও গ্রামনাম যে 
প্রচলিত আছে সে বিষয়টি আমরা আগেই উল্লেখ করেছি । 
ড. পঞ্চানন মণ্ডল শিদ্ধান্ত করেছেনঃ প্বিম্ব বিনাশের এবং 
প্রাচূর্য বা এশ্বরধধের কামনা করিয়াই মনে হয়, একদ। আদিম ঘুগে 
“বরাম' বা বারাপুজা' প্রচলিত হয়েছিল; ক্রমে দর্শনতত্বের ক্রমবিবর্তনে 
সে এই, ইহলোক থেকে পরলোকেও বিস্তার লাভ করিয়া, কাটামুণ্ডে 
'ঝারা বারা, প্রতিষ্ঠার সার্থকতা ব্যাখ্যাত হতে লাগল। কেবল 
দক্ষিণরায়ের কাটামুগ্ডের সঙ্গে এই 'বারার' যোগাযোগের কল্পনা, “চাষা 
ভোলানে। ভাষা বা লোক-ভোলানে! জোড়াতালি মাত্র”, [ক্র 
পূর্বোক্ত গ্রন্থ ]। এই দিদ্ধান্ত ও অনুমান প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য 
যথাস্থানে উপস্থাপিত হয়েছে । 


৯৮ বাঘ ও সংস্কৃতি 


প্রসঙ্গত, “আনন্দবাজার পত্রিকায়” [১৭ কাত্তিক ১৩৭৭] “বারা ঠাকুর কী"? 
এই জিজ্ঞাসার সৃষ্টি করে বারুইপুর থানার সাউথ রামনগর গ্রামের শ্রীঅমরকুষ্ণ 
চক্রবর্তাঁ নিম্নলিখিত বক্তব্য পেশ করেছিলেন £ *নিয়বঙ্গের মধ্যে বিশেষ করে 
দক্ষিণ ২৪ পরগণায় প্রতি ব্মর ১ মাঘ কোথাও আবার সার মাঘ মাস ধরে 
দিনে বা রাত্রে বারা ঠাকুর' নামে এক দেবতার বিশেষ সমারোহের সঙ্গে পুজা 
হয়। যুগ্মমূৃতি থাকলে একটি পুরুষ অপরটি স্ত্রী দেবতা । পৌরুষের বৈশিষ্ট্য 
শুধুমাত্র এক জোড়া গৌঁফে। লতা-পাতা বাক! সোজা উচু মত মাথার মুকুট 
এবং গলা পর্যন্ত মু্তির গঠন সর্বত্র সীমাবদ্ধ। বনে জঙ্গলে, উন্মুক্ত স্থানে এর 
পূজা এবং তা আধ ব্রাহ্মণেরাই করে থাকেন।” অবশ্ঠ পরে তিনি সংশয় 
প্রকাশ করে বলেছেন £ এএই বার! ঠাকুর দক্ষিণরায়, গণেশ, শিব, নারায়ণী 
প্রভৃতি কিছুই নন। তবে কী"? ইত্যাদি। 

এই পত্রিকাতেই [২ অগ্রহায়ণ, ১৩৭৭ ] তার প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকুষ্ণচেতন্য 
ঠাকুর লিখেছেন £ “এ সম্বন্ধে জানাচ্ছি--এটি ব্রন্ধা মৃ্তির পৃজ!। শৃহ্যবাদীদের 
্রদ্ধ'পৃূজ|। ব্রদ্ধার ধ্যান করা হয় বলেই ব্রাক্মণরা এর পৃজ1 করেন। আসলে 
ছিল ব্রন্মাপূজা। নাম ছিল বারমতি পূজা, বারুমতি পৃজা, বার্মতি পুজা, বারাং 
পুজা । যে পৃজায় বারটি তিথি বারদিন বারটি মাস ধার্য করা হয়, তার নাম 
বারমতি গৃহভরণ [ ধর্মপূজ| বিধান 11 তিনি আরো লিখেছেন : “ধর্মপুজার 
ব্যবস্থায় বার বৎসরে পূজা সমাধানের ব্যবস্থা । অস্তে পুত্র বলিদান। এটি ২১ 
পয়ারের বার। ঠাকুর গীত | শূন্যপুরাণ ৯৯/১৩৮ ] অনাদি মঙ্গল “বারামতি গীত 
শুনি' বারমতি পূজ। দেয় । [ “ছিধা হেল বারা দেব ধর্মের পূজায় |] "শূন্ত- 
পুরাণেও' “বারমাসে বার! পুজা বার ফুল দিয়া। বার ভাই আমি করে বারার 
আয়তি ! আরতি ?]1” 

বারা ঠাকুরের স্থট্টিতে বৌদ্ধ অথবা ধর্মঠাকুরের প্রভাব আছে কিন! বিবেচ্য । 
ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য ুন্দরবন” [ ড. শ্রীদিলীপ হালদার সম্পাদিত একটি 
স্মারক পুস্তিকা, ১৯৬৮] শীর্ষক একটি নিবন্ধে বলেছেন : বারা ঠাকুরের 
মুণ্পুজা কালীপৃজারই একটি অত্যন্ত আদিম রূপ। কালীমৃক্তির পরিকল্পন। 
পরবর্তাঁ পূর্বে কেবলমাত্র মুণ্ডই পূজিত হইত।' মুণুযুত্তি এখনও বাংলার 
বিভিন্ন অঞ্চলে পূজিত হয়। বেলিয়াতোড়ে ছুর্গীর মুণ্ড কালীঘাটে কালীর, 
মালদহে কলিগ্রামে কালীর মুওমৃত্তি এখনও পূজিত হচ্ছে। 

“রা, [82] নামে মিশরীয়দের একজন হুর্ধদেবতা আছেন। হেলিওপোলিস 


দক্ষিণরায় ৯৯ 
ও থেবিসের ঘথাক্রমে “রা” ও “আমন? দেবতা যুক্ত হয়ে গড়ে উঠলে “আমন-রা' 
[ 40000-7২58 11৬৭ “ফারাও, হলো “আমন-রা'র পুত্র। আদিমকালের 
মানুষ বু দেবতার কল্পনা করেছিল । দেবতারা কল্পলোকের বাসিন্দা নন। 
এরা আমাদেরই পরিচিত জগতের সর্বগুণসম্পন্ন পরিপূর্ণ মানব । সেই বিস্বাত- 
প্রায় পূর্বপুরুষের স্বতিবিজড়িত আদর্শায়িত রূপ আমরা রচনা করেছি দেব- 
মৃততিতে | মিশরে, গ্রীসে, রোমে ও প্রাচ্যদেশে “পূর্বপুরুষ” পুজার [ ৪9০০৪৫০ 
₹/0191)10 ] ধারা আজও প্রবহমান । প্রাচীনকালে মানুষ ছিল দেবোপম, 
আর দেবতা ছিল মন্ুস্তপ্রতিম। যে সমাজ যত আদিম স্বভাবাবিষ্ট, সেই 
সমাজের হুষ্ট "দবতারাও বন্ুবিচিত্র । | 
“আমন-রা? প্রসঙ্গে আমরা! অন্থমান করতে পারি প্রাচীনতম বঙগভূমিতে 
বাড ও “রা” এই ছুই দেবপুরুষের মিলনে অথবা দুই ভূখণ্ডের অখণ্ডতায় 
জন্ম নিয়েছে “বা-রা' ; পরে হয়েছে “বারা” । তেলেগু ভাষায় লোনাকে বলে 
“বাঙ্গারা' বা “বাঙ্গারম্ঠ । অনুমান করতে পারি এই 'বাঙ্গারা শর্ষ থেকে 
'বাঙ্গালা' এসে থাকবে । আর বাঙ্গারা থেকে “বারা”ও হতে পারে । এভাবে 
কয়েকটি সতর্ক অন্থমান পাঠকদের কৌতৃহলের জন্য এখানে পেশ কর। হলে।। 
দ. জাতাল ঃ 
দক্ষিণরায় পৃজা-উৎসব প্রসঙ্গে জাতালানুষ্ঠান বিশেষ তাৎপধপুর্ণ। 
দক্ষিণরায়ের প্রসিদ্ধ 'জাতাল উৎসব" সতর্ক বিশ্লেষণের অপেক্ষ। রাখে । 
এই “জীতাল' শব্দ মূলত জাত্বাটিক 'জত্তিল” শব্দ থেকে উৎপন্ন হতে 
পারে [দ্র. “সাহিত্য প্রকাশিকা” £ ভূমিক!] । মহাভারতে “জব্তিল' জন- 
গোষ্ঠীর উল্লেখ আছে। ব্রাত, গণ, “শিবি' [শিবাই ], “অভীর' এরা 
অরণ্য-পর্বতচারী আদিম আধ [এঁ]। ব্রাতপতি শিব, গণপতি 
গণেশঠাকুর, গদাডোমরূপী ধর্রাজ, গণেশমুণ্ডরূপী দক্ষিণরায় এরাও 
আদিম ভারতীয় জনগোষ্ঠীর উপাস্য দেবত! বলে অন্থমান করা 
ধর্মভাবনার বা দেবভাবনার দিক থেকে অযৌক্তিক নয় । 
জতাল প্রসঙ্গে কয়েকটি সমীক্ষালব তথ্য৬৮ এখানে সন্নিবেশ করা যেতে 
পারে ঃ মিজবেড়িয় গ্রামের পুর্বপ্রীস্তিক সীমান। থেকে আউসবেড়িয়া গ্রামের 
স্থরু। এখানেই জাতালের থান অর্থাৎ ধান ক্ষেতের প্রান্তলগ্ন এক ফালি ঘেসো 
জমি। এখানেই পুরুষান্ুক্রমে 'জীতাল পরব" হয়ে আসছে। এই জাতাল 
থানে ছুই গ্রামের লোক অংশ গ্রহণ করেন। ধারা জাতাল করেন তাদের বলা 


১৬০ বাঘ ও সংস্কৃতি 


হস্স “আাভালের চাকরান্‌? । কাছেই রয়েছে 'জণতাল পুকুর । খানে রয়েছে, 
হাঁড়িকাঠ বসানোর জায়গা । পাশেই কিছু বনঝোপ। 

গ্রামের শ্রীবিভূতিভূষণ কয়াল জানালেন, দক্ষিণঘারের নামে কিছু “দেবন্র 
জমিও গ্রামে রয়েছে । জিজ্ঞাসাবাদে জান! গেল বারুইপুরের জমিদার রায়- 
চৌধুরীদের জমিদারীর অংশ হলো! সিজবেড়িয়া গ্রাম। দক্ষিণত্বারের নামে 
কিছু “দেবোত্তর” জমি জমিদারের দিয়েছেন । সেবায়েতর1 জমির ধান-চাল 
দিয়েই দক্ষিণদ্বারের পূজার্চনা চালান। গত কয়েকবছর ধরে দক্ষিণদ্বারের 
পুজোট! ভাগাভাগি হয়ে গেছে৷ দক্ষিণদ্বারের “চাকরান্রা' অধিকাংশই কৃষক । 

জনশ্রুতি, একদা এই গ্রাম ও সংলগ্ন বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বন-জঙ্গল ছিল। এটা 
সুন্দরবনের অঙ্গ ছিল। জঙ্গল হাসিল করে ১লা মাঘ দক্ষিণদারের বার্ষিক পৃজা 
কর! হোত। এই পুজারই অপরিহায অঙ্গ 'জাতাল'। প্রবাদ আছে, 
তাল খায়, মাতালে'। বস্তত, জাতালে যে পশ্ড বলি [ পাঠা] দেওয়া 
হোত, সেই মাংস তরি-তারকারি সহযোগে রান্না করে গ্রামস্থ সকলকে প্রসাদ 
দেওয়। হোত। প্রচলিত রীতি অনুসারে সকলেই জীতালের প্রসাদ গ্রহণ 
করত । সঙ্গে মগ্য নিবেদন [ দক্ষিণদ্বারকে ] ও গ্রহণ উভয়ই চলত । যেমন 
আজও চলে পধনন্দকে গাঁজা নিবেদন । গ্রামের ব্যাঁয়স শ্রীজলধর কয়াল 
[ মাহিষ্য ] জানালেন, “জাতালের হাড়ির [ অর্থাৎ যে হাড়িতে মাংস রান্না 
কর! হয় ] জল পান করলে “মৃগী” রোগ সেরে যায়। অন্থসন্ধানে, আরে 
জানা গোল, কাঁচাপাতা৷ দিয়ে জণতালের রান্না করা হোত। খাবার অব্যবহিত 
পূর্বে মমবেত সকলে “দক্ষিণদ্বারের কৃপায় হরিবোল" বলে ধ্বনি দিত। তারপর 
অন্নপ্রমাদ গ্রহণ কর হোত ।৩৯ 

মগ্য গগঙ্গাভাটির দক্ষিণরায়ের পুজোপচার | সুন্দরবনের 'রাক্ষলখালি'তে 
বনের চারদিকে আগুন জেলে রাত্রে জাতাল করা হতো। অস্তবত “বাঘ 
তাড়ানোর, জন্য এই আগুন জালানো৷। জাতাল মূলত নিষাদাচার সম্পংক্ত 
ক্ষেত্রপূজা।। প্রস্তর যুগের লোকেরাও অগ্রিকে হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করত ।79 

জতাল পূজায় মদ্ভ-মাংস দেওয়ার রীতি স্থপ্রাচীন। দক্ষিণঘ্বার পুজার 
পরদিন জাতাল পালন করা হয়।+১ নউসাগ্রামে [ ডায়মণ্ডহারবার মহকুমা ] 
পূর্বে জীতালে “বলির মাংস' রা! করে ভোগ দিতেন! এই ৫[মের পূজারী বা 
ভক্ত্যার। 'কারণবারি, সেবন ও “বাবা'কে নিবেদন করতেন। বেশ কিছুদিন 
থেকে তা! রহিত হয়েছে । 
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খ. ব্যান বাহন 
দক্ষিণরায়ের বাহন শুধু ব্যাপ্ত নয়। ঘোড়াও তার বাহন। কবি কষ্ণরাম 
লিখেছেন £ 
বহে হীরারাম ঘোড়। পরিধানে দিব্য জোড়া 
উড়নী ঘুরনী পরিপাটি ॥ 
আবার অন্যত্র বায়মঙ্গল কাব্য ] বলেছেন £ 
রজনীর শেষে এই দেখিলাম স্বপন । 
বাঘপৃষ্ঠে আরোহণ এক মহাজন ॥ 
করে ধন্ুঃশ্বর চারু মেই মহাকায় । 
পরিচয় দিল! মোরে দক্ষিণের রায় ॥ 
ভারতীয় ধর্ম-লাহিত্যে সূর্য ও ইন্দ্রের বাহন অশ্ব । বেদে স্থষের বাহন 
অশ্ব। হুরিতবর্ণ সপ্তাশ্বযোজিত একচক্র রথে বিশ্বব্রদ্ষাণ্ড পরিক্রমণ 
করেন [ “সঞ্চ তা হরিতে। রথে বহন্তি দ্েবন্র্য। খক 2 ১৫০2৮] 
সুর্যের মত সবিতার বাহনও অশ্ব । খগ্বেদে অশ্ব ও স্র্য একাম্ম | অশ্বের 
চতুগ্তণ £ তেজ, সৌন্দর্য, গতি ও জাতি। হুর্ধেরও অন্থরূপ গুণ রয়েছে । 
ঝগ্েদে ইন্দ্রের বাহন অশ্ব । হরিত্বর্ণ সহম্্র অশ্ব ইন্দ্রের .রখ বহন করে 
[খকৃঃ৪2৪৬:৩]। 
ভারতীয় হিন্দু দেবদেবীর প্রত্যেকেরই প্রায় এক বা 
একাধিক বাহন রয়েছে । যেমন, ব্রহ্মার হংস, বিষুর গরুড়ঃ শিবের ষাঁড় 
[ নন্দী 1, ষমের মহিষ, কাণ্তিকের ময়ূর, কামদেবের মকর, অগ্নির ভেড়া, 
বরুণের মত্ত, গণেশের ইছুর, বায়ুর নেকড়ে বাঘ, শনির শকুন, ছুর্গার 
সিংহ [ মতান্তরে বাঘ ], সরম্বতীর হংস, লক্ষ্মীর পেঁচা, ষীর বিড়াল, 
গঙ্গার মকর, শীতলার গর্দভ, মনসার হংস, অগ্নির ছাগল, বিশ্বকর্মার হস্তী, 
যমের মহ্ষি, গন্ধেশ্বরীর ও জগদ্ধাত্রীর সিংহ, পবনের মুগ । 
এই বাহন প্রধানত কৌলম্মারক বা কুলদেবতা৷ [ 090500-80৫ ]1 
একদিন পশু আমাদের আরাধ্য ছিল। দেবদেবীর আত্মপ্রকাশ এক 
বিস্ময়কর ধর্মনৈতিক এঁতিহাসিক ঘটনা । দেবতার পুর্ণীবয়ব সংস্থান 
শিল্পের [ মৃৎ্» কারু, দারু ইত্যাদির ] এক চরম উত্কর্ষের পরিচয় বহন 
করে। দেবতারও মানুষের মত জন্ম, শৈশব, কৈশোর, যৌবন, বার্ধক্য 
বা জরা আছে। কোন দেবতাই যৌবন নিয়ে জন্মাননি। মুতি প্রকরণ 
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ও বাহন সংস্থানের দিক থেকে ভৌগোলিক এবং প্রারতিক বা আঞ্চলিক 
রূপমগ্লের অভিঘাতে ও আদিম-লোকায়ত-চিরায়ত মানবকল্পনার ক্রম- 
বিস্তারে দেবতার ধারাবাহিক বিবর্তন সংঘটিত হয়েছে ।৭২ কোথাও 
আমর] দেখি দেবতার মুণ্ড, কোথাও বা প্রস্তর খণ্ড, বৃক্ষকাণ্ড বা 
বুক্ষশাখা, কোথাও পণ্ড, আর কোথাও ব! পশ্-পক্ষিবাহনা দেবদেবী। 
প্রসাধনকল! ও বর্ণ-সমাবেশের বৈচিত্র্য আমাদের দৃষ্টিকে বিচিত্রগামী 
করে। কোন দেবতার সামগ্রিক বিচার-বীক্ষণে সমুদয় উপকরণের ও 
উপসৌধের বস্তুনিষ্ট, ভূমিলগ্ন বিচারই বিজ্ঞান সম্মত । 
দক্ষিণরায়কে ব্যাপ্র-সম্পংক্তির জন্য অনেকে বলেছেন, “বাঘের 
দেবতা” । ব্যাপ্র-প্রতীক অর্থে বহুবিধ তাৎপর্য বহন করে। গ্রীসে 
দিওন্্যসাস দেবতার সঙ্গে যুক্ত ব্যাত্র, বিপর্যয় ও ক্রুরতার প্রতীক। 
চীনে সে অন্ধকার ও চক্দ্রিমার প্রতীক [ 1.7. 00106 : 4 47104707070) 
07 5)77913 : 1967 0.]1 শক্তি ও সামর্ঘ্যের পরিচায়ক ভারতীয় 
ব্যাপ্র। বাংলার বাঘ [ স্থন্দরবনের 18 [1875 ] সৌন্দর্য, শক্তি 
ও সাহসের প্রতীক | ভ'রতীয় শাস্ত্রে যে 'পঞ্চনখী"র [ বাত, বিড়াল, 
কুকুর, শ্গাল ও হাতি ] কথ! বল! হয়েছে “বাঘ” তাদের অন্যতম | 
স্ন্দরবনাঞ্চলে এবং সাগরদ্ীপের বহরদার গুণিনের! “বাঘবন্দীর' বা 
বাঘ পোষমানানোর জন্য বহু মন্ত্র [ ছড়া] ব্যবহার করে থাকেন। 
সাগর দ্বীপের ধন্চিবনের কাছে বহরদা'র [ গুণিন ] শ্রীচিন্তামণি বেরার 
কাছ থেকে ১৯৬৯ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবরে সংগৃহীত মন্ত্রের ছড়াটি এইরূপ £ 
“বাঘ চালি, বাঘ চালিঃ বাঘ করলাম ছাই । 
বাঘের উপর ছুরমুজ চালাই, কার আজ্ঞায়? 
বনবিবির আজ্ঞায় ।, 

[ ছুরমুজ-জোর-জুলুম ] 
প্রসঙ্গত, ডায়মগহারবার মহকুমার জোতঘনশ্টাম গ্রামের দক্ষিণরায়ের 
মন্দির দ্বারের ছু-পাশে ছুটে বাঘের মৃত্তি প্রতিষিত রয়েছে । মন্দিরটি 
সাধারণ শিব মন্দিরের ন্যায় খিলান দেওয়! একচুড়া মন্দির । এই 
মন্দিরের দক্ষিণরায় ঠাকুরের পূজক হুলেন শ্রীখুণাহুচরণ মণ্ডল । ইনি 
নমঃশূত্র [ চণ্ডাল ]| এরাই পুক্রষাহুক্রমে পূজা করে আসছেন । 

তুলনামূলক পুরাণবিদ বলেন, ব্যাস্ত ও সিংহ নুর্ধের প্রতীক- 
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ভ্যোতক | ভারতের শিব, দুর্গা, ও গ্রীসের দিওম্যসাস ব্যাত্রবাহন । 
শিবের ব্যান্ত্রচর্ষ পরিধান এই দিক থেকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । 

ঘোড়। সর্ষের প্রতীক । সপ্থাশ্ববাহিত হূর্ধরথ পুরাণে কথিত শুধু গল্প 
নয়, এক অসামান্ত শক্তি ও তেজের প্রতীক-গ্যোতক । অশ্ব সৌভাগ্যেরও 
সথচক । গতির দ্রুততার জন্য অশ্ব সূর্যরশ্মিসম্তব । ভারতীয় পুরাণে ও 
সাহিত্যে অশ্ব বুরূপে চিত্রিত। ভারতীয় লোকসংস্কৃতিতে পশ্ড- 
পক্ষীর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে । মানুষের সঙ্গে পশ্তর এই 
একাত্মতা আদিম তাৎপর্যবহ। ফেজার তার “গোল্ডেন বাও গ্রন্থে 
মানুষ ও পশুর সম্পর্ক নিয়ে মনোজ্ঞ এবং পাগ্ডিতাপূর্ণ আলোচন। 
করেছেন । অনেক পশু আবার শশ্ত-আত্ম প্রতীক । 

ধিগ্েদের একটি মন্ত্রে হুর্যকেই অশ্বরূপে বর্ণনা করা হয়েছে । সুর্যের 
বাহনও ঘোড়া | *.ধণ্বেদেও দিব্যদোড়া “দধিক্রার কথা আছে।' 
[ “আকাদেমী অব ফোকলোর” প্রকাশিত 'পাচমুড়ার মৃৎশিল্প ও 
শিল্পীসমাজ £ ১৩৭৮ : পৃ.৯ ] ঘোড়া বা হাতির ক্ষুদ্রায়ত মৃন্য় মু্তি কুত্র, 
বড়াম, ধর্মঠাকুর অথবা অন্য কোন গ্রামদেবতার থাঁনে উৎসর্গ কর 
ধর্মীয় রীতি । লোকায়ত ধর্ম এই পশুমৃত্তির মধ্য দিয়ে [ জীবোৎসর্গ ] 
আপনার মনোবাসনার পুর্ণায়ণ কামনা! করেছে । এই পশু 
কোথাও দেব-দেবী আবার কোথাও পশ্ুরূপে [বলির বিকল্প ?] 
উতৎসগীকৃত । 

ভারতের বেশ কয়েকটি আদিবাসীদের মধ্যে ব্যান যে কুলদেবতা 
এমনটি দেখ] যায় । বাংলার বাগ, সিংহ ইত্যাদি কৌলিক পদবী সেই 
হারানো আদিম জীবনের স্বৃতিবহ নয় কি? টোটেম বিশেষত পশ্- 
পক্ষী, বৃক্ষলত। বা কোন বস্তও হতে পারে । টোটেম গোষ্ঠী জীবনের 
অচ্ছ্ছ্য অঙ্গ। সংস্কার ও শ্রদ্ধাবোধে টোটেম গোষ্ঠীর রক্ত-লগ্ন আত্মীয় 
স্বরূপ | [দ্র 518261 2০109061051920, ] | 

মির্জাপুরের লাকারা-ধাঙগরের৷ বাঘের মাংস খায় না। 'লাকর বাঘ 
থেকে তাদের নাম হয়েছে “লাকারা-খাঙ্গর । বাঘ বা হায়না! তার। 
হত্যাও করে না। ওরাগুদের “বারা সম্প্রদায় [9818 96০] বার 
গাছের [ 21005 1100108 ] পাতা খাবে না বা ভাল ভাঙ্গবে না।?৩ 

ংলার দক্ষিণাংশে ব্যাদ্রপূজার অন্তরালে ব্যাগ্র কৌলচিহ্ন বা 


ন্‌ 


বাঘ-ও সংস্কৃতি 


কুলদেবতার [1015৫ ] স্তি যে সজীব রয়েছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ 
থাকতে পারে না 1৭8 

স্ন্দরবনে “রয়েল বেঙ্গল টাইগার? বা ভোরাকাট। বাছের প্রাচুর্য 
এখানকার লোকদেবতার বাহন-কল্পনার সহায়ক হয়েছে । এশিয়া 
মাইনর" থেকে বাঘ সম্ভবত আলেকজাগারের ভারত আক্রমণের পূর্বে 
ভারতে প্রবেশ করেনি। কিন্তু মহেঞোদারো ও চানুদরোতে প্রাপ্ত 
শীলসমূহে ব্যাপ্র-বনদেবতার এক স্থন্দর চিত্র পাওয়া যায়।+৫ সেখানে 
একটি অরণ্য, একাধিক বনদেবত। ও বৃক্ষদেবতা৷ রয়েছেন । সে অরণ্যে 
একটি বাঘও বাস করে। বাঘ বনের অন্যান্য পশু হত্য! করে এবং বনকে 
মন্ুযুকবল থেকে সুরক্ষিত রাখে । একদ1 বনদেবতা মায়ারপ ধারণ 
করে বাঘকে বিতাড়িত করলে।। তারপর থেকে মান্য বন কেটে 
আবাদ করতে শুরু করলো! | প্রসঙ্গত বৌদ্ধদের 'ব্যাগ্রজাতক' স্মর্তব্য | 
স্থতরাং বাঘ বিচ্ছিন্নভাবে হলেও প্রাচীন ভারতীয় শিল্পে ও সাহিত্যে 
এক মহিমময় আসন পেয়েছিল । 


মুকুট বা শিরক্ত্রাণ £ 


“মুণ্ডে মানুষের অসীম শক্তি নিহিত” £ এই ধারণা থেকেই মুণ্পুজার 
স্বট্টি। এই প্রসঙ্গে হার্বাট কুন বলেন ঃ “মস্তকে মানুষের আধ্যাম্মিক 
শক্তি নিহিত আর দেহে প্রাণ শক্তি' ।+৬ প্রাচীন মেসোপটোমিয়া ও 
ভারতীয় সভাতা ও সংস্কৃতিতে অঙ্গতৃষণাপ্দির তাৎপর্য স্থগভীর । 
শিরোভূষণ, সিংহাসন ও রাজপ্রাসাদের মধ্যে একটা অর্তনিহিত অথচ 
গুণগত সাদৃশ্ঠ রয়েছে। ব্যাবিলোনীয় এঁতিহে এই তিনটি উপকরণ 
“কেন্দ্রশক্কির' প্রতীক । হিন্দুদের সংস্কৃতিতেও বেদী, মন্দির, সিংহাসন, 
রাজপ্রাসাদ, নগর, সাম্রাজ্য ও বিশ্ব “কেন্ত্রশক্তি'র গ্যোতক। 

মুকুট বা শিরোভূষণ বু প্রাচীন দেবদেবীর মন্তকে পরিলক্ষিত 
হয়। রাজার বা রাণীর মুকুট “কেন্দ্রীয় শক্তির" সর্বোচ্চ প্রকাশক | 
অভিধানকার মুকুটের অর্থ প্রসঙ্গে এইভাবে লিখছেন £ মুকুট-_ক্লী+/মস্ক, 
( মগ্ডন )+উট ( উটন্‌)-ক? মুকুল-»মুকুড,-ট (?) শিরোভ্ষণ বিশেষ, 
কিরীট, শেখর (০৫০০1) | 'বারামুব্তির' শিরোভূষণ পুষ্পাক্কিত। 
লতাশ্রিত একক পুষ্পটি আবার পঞ্চপাপড়ি বিশিষ্ট | বর্ণ বক্তাভ, ঈষৎ 
কালো৷। বারামৃত্তির গৌঁফ ও গালপার্টরা উল্লেখযোগ্য । অনেক ক্ষেত্রে 


দক্ষিণরায় ১৬৫ 


গোঁফ, গালপাট্টাবিহীন বারামৃত্তি দেখতে পাওয়া গেছে। যুগলমৃত্তিতেও 
বারাপুজ। হয়। অনেকের মতে একজন দক্ষিণেশ্বর [ গৌঁফ ও গালপাট্রা- 
যুক্ত ] অপরজন নারায়ণী [ দক্ষিণরায়ের জননী ]। কিন্তু এককভাবে 
মুণ্ডপূজাও প্রচুর পরিলক্ষিত হয় | 

বারাঠাকুরের শিরস্ত্রাণে অস্কিত পুম্পটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । কারণ 
আমার অনুমান, এই পুষ্পটি দক্ষিণবঙ্গের কোন ধর্মসম্প্রদায় অথব] রাঁজ- 
পরিবারের ব! সাম্রাজ্যের জাতীয় চিহ্ন । আমরা আজও বিশ্বের বিভিন্ন 
দেশের ব্রানটরীয় প্রতীকরূপে পুষ্প দেখতে পাই । যেমন, ইংলগ্ডের 
গোলাপ, ইটালীর শ্বেতপ্ম, চীনের নাপ্সিসাস ফুল, বাংলাদেশের 
শাপলাফুল, জাপানের চন্দ্রমলিক1 । ভারতীয় সংস্কৃতিতে পদ্মের' বন্ 
ফলক ও অলংকরণ পরিলক্ষিত হয় । বারাঠাকুরের শিরম্াণে ব্যবহৃত 
পুষ্পটি “পদ্ম' বলে অন্থমিত ৷ দক্ষিণবঙ্গে পদ্মের প্রাচুর্য একদা! ছিল। 
কারন, নদ-নদী ও তড়াগ এই অঞ্চলে ছিল, এখনও আছে। 

হলদে রংয়ের ফুল স্ূর্ধ-প্রতীক গ্োোতনা করে। রক্তপুষ্প 
[ লালফুল ] পশু-সম্পর্ক, রক্ত এবং কামনার প্রতীক।+৭ পদ্মও 
প্রজননবাদের স্মারক । তবে অনেকের ধারণা জল, বীজ, লিঙ্গ 
প্রজননের যথার্থ প্রতীক । ভারতীয় লোকাচারে চাল উর্বরতাবাদের 
প্রতীক।৭৮ দক্ষিণ ২৪ পরগণায় অনেক লৌকিক দেবতার পূজায় ধান, 
চাল প্রয়োজন হয়। এমনকি ধানকাটার সময় বেশ কয়েকটি 
লৌকিক দেবতার উৎসব হয়। যেমন হালাকাট। [ধানের গোছাপুজা ] 
বেণাকি, আটেশ্বর প্রভৃতি । বারাঠাকুর বা দক্ষিণরায়ের সঙ্গেও ফসল 
সম্পৃক্ত হয়ে গেছে । অথচ এ'র। মোটেই শস্ত-দেবতা নন । 

বারামৃত্তির মুখ কুস্তকারেরা যে ঘটে ত্ীকেন, সেই ঘটটি উল্টে 
মুখটা ভূমিমুখী করা হয় এবং ঘটের তলার দিকে শিরোভূ্ষণ 
মাটির চালির মতন গড়ে জুড়ে দেওয়! হয় । সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার 
হলে! এই মুণ্ডটি কুমোরের! [ ২৪ পরগণার-দক্ষিণাংশে ] পুড়িয়ে নেন 
খড়ের আগুনে | প্রসঙ্গত, স্মরণ করা ধেতে পারে যে হিন্দুর শাস্ত্রীয় 
বিধানে দেবদেবীর মূর্তি পুড়িয়ে গড়া নিষিদ্ধ। শাস্ত্রমতে দেবদেবী ঘট, 
পট ও প্রতিমায় পুজিত হয়। বারামৃত্তি শাস্বীয় ঘট নয়। আবার 
পূর্ণ লক্ষণযুক প্রতিমা বা মৃর্তিও নয়। এই মৃত্তি কি বিকাশোন্ুখ মৃত্তি? 


বাঘ ও সংস্কৃতি 


লতাশ্রিত পুষ্প সন্দেহ নেই বনের বা! বৃক্ষের প্রতীক। বৃক্ষ বা বুক্ষ- 
আত্মা বৃষ্টি ও রোদ দেয় এটা সুপ্রাচীন ধারণা । কৃষি উৎসবে মুণ্ডারা 
আজও বনদেবতার পূজা করে। 
বণ £ 
দক্ষিণরায় বাঁ বারাঠাকুরের মৃত্তির সবগুলিই শ্বেতবর্ণ। শুধু গোফ ও 
গালপাট্টা কালো, শিরোভ্ষণ কৌণিক। পুষ্প লালাভ, পঞ্চ পাপড়ি 
বিশিষ্ট । 

লাল রং রক্ত, ক্ষত, মৃত্যু ও উদ্গমনের প্রতীক । পশুজীবনও 
গ্যোতিত হয় । যেমন বলিপ্রদত পশুরক্ত সি'ছুরে গ্রতিবিশ্থিত । ভারতীয় 
শাস্ত্রে চবিত্রগুণের নানা বর্ণ নির্দেশিত | যেমন £ সত্ব, রজঃ ও তমঃ 
এই তিন গুণ ত্রিবর্ণে-আভামিত 1 সত্ত-্শ্বেতবর্ণ। এর ধর্ম হলো! 
কেন্দ্রাতিগ [ 0500100891 060৫6205 ]) তমঃলকৃষ্ণকবর্ণ। এর ধর্ম 
কেন্দ্রাভিগ [06000105061 (65100017013)  বজঃ লু রুক্তবর্ণ | 
এর ধর্ষ চক্রবতঘূর্ন। রজ:ঃ স্জনধর্মী, বাসনাখদ্ধ। রক্তবর্ণ 
ক্রোধেরও পরিচায়ক । শ্বেতধর্ণ বীরত্বব্যপ্জক, শুদ্ধন্ধপক ৷ কৃষ্ণবর্ণ ভয় ও 
শিহরণ-বোধক। 


পাঁচ £ কাব্যে, সাহিত্যে, লোককথা, কিংবদ স্তীতে দক্ষিণরায় ও বারাঠাকুর 


দৃক্ষিণরায়, বারাঠাকুর, বনবিবি, বনছুর্গা ইত্যাদি ঠাকুর মূলত লৌকিক। 
লোকায়ত সমাজ [ দক্ষিণবঙ্গে ] তাদের নিয়ে অনেক কাব্য, ছড়া, কথা ও 
কিংবদন্তী রচনা করেছেন । অবাচীন মঙ্গলকাব্ধারার মধ্যে 'রায়মঙ্গল 
[ কুষ্ণরীম, মাধবাচার্য ও হরিদেব ] কাব্য, 'বনবিবির জ্রানামা” প্রভৃতি বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য | 

মউল্যা-মালঙ্গীর দেবতা দক্ষিণরায়। ব্যাপ্র-ভীতি নিরোধক দক্ষিণরায়, 
দক্ষিণবঙ্গের জঙ্গল মহলের, বাদার ও ন্থন্দরবনের শস্ত রক্ষক ও প্রাণত্রাতা । 
কৃষ্ণরাম স্বপ্নে দেখেন দক্ষিণ রায়কে [রায়মঙ্গল ]| দক্ষিণরায়ের রূপ বর্ণনা 
তিন্নি করেছেন এইভাবে £ 


'রজনীর শেষে এই দেখিলাম ত্বপন। 
বাঘপৃষ্টে আরোহণ এক মহাজন ॥ 


ঘক্ষিণরায় ১০% 


করে ধনগুঃশর চাকু সেই মহাকায়। 
পরিচয় দিল! মোরে দক্ষিণের রায় ॥ 
পাচালি-প্রবন্ধে কর মঙ্গল আমার । 
আঠারো-ভাটির মাঝে হুইব প্রচার |” 
কষ্ণরামের “রায়মঙ্গল” রচনাকাল সধ্চদশ শতক [ ১৬৮৬ খ্রীন্টাব্ব ]। 
হরিদেবের “রায়মঙ্গল' রচিত হয়েছিল ১৭২৩ খ্রীষ্টাব্দে । রুত্রদেবের “রায়মগল' 
[খণ্ডিত পুঁথি/সংখ্যা ২২৬৬/বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ] রায়-গাজির সংঘর্ষের বর্ণনা 
আছে। গাজির সেনারা ফকির । দক্ষিণরায়ের বাঘ-সেনা। উভয়েই অপরাজিত 
এখানে । “টে'কিতে চড়িয়া নারদ আমিয়! যুদ্ধ মিটাইয়। দিয়াছে ।' মূলতঃ 
প্রচলিত লৌকিক কাহিনীই 'রায়মঙ্গল' কাব্যগুলিতে গৃহীত হয়েছে। কিন্ত 
কবিকল্পনার বৈচিত্র্যের জন্য ও কাহিনীর পল্লব বিস্তারের জন্য কবিরা নতুন নতুন 
বিষয় বিন্যাস করেছেন। অনেক পৌরাণিক উপকরণ এই কাব্যধারায় 
সংশ্লেষিত হয়েছে। 
হুরিদেবের দৃষ্টিতে দক্ষিণেশ্বর শিবের সন্তান। তাহার মাথায় জরির 
পাতা [ন্বর্ণচিরৎ/, গায়ে খাসা জোড়া, কপালে চন্দন তিলক, তিনি নানা তীক্ষ 
অস্ত্র ওধন্ুকধারী এবং শারদলবাহন ক্ষেত্রপাল। তাহার কর্ণমূলে মৃক্তা, কণ্ঠে 
যক্্ন্থত, তূজ আজানুলম্িত, অঙ্গে নান। রত্বালঙ্কার এবং উভয় গণ্ড সিন্দুর 
মগ্ডিত। ছুই হাতে ঢাল তলোয়ার এবং বাহুনরূপে ব্যান পাইয়া ইনি 
দেবতাদের অগ্রে গমন করিলেন ।* 
প্রসঙ্গত, বৈদিক রুত্রদেবতার মুকুট, অলঙ্কার ও নিস্কমালার লাদৃশ্ঠ রয়েছে। 
নিঘণ্ট,তে রুদ্র কষির দেবতা। ও ক্ষেত্রপাল । দক্ষিণরায় রুদ্রশিবের পুত [1] 
তাই তিনি কৃষির রক্ষক ও বনের অধীশ্বর । “বৈদিক রুদ্ের পবদেশীয় ছুই পুত্র 
ভব ও শর্বকে যথাক্রমে দক্ষিণেশ্বর ও কালু রায় বলিয়া চিহ্থিত করা যাইতে 
পারে ।-*.""*ভব ও শর্ব উভয় দেবতা আদিতে বৈদিক আর্ধমগুলের বাহিরে 
[সম্ভবতঃ আদিম আর্ কতৃকি] পুজিত হইতেন। অর্থববেদে ভব ও শর্ব দেবতা 
সম্পর্কে ষে বিবরণ আছে, তাহা দক্ষিণেশ্বর ও কালুরায়ের চরিত্রধর্মের প্রায় 
অনুরূপ" । “দক্ষিণরায়কে শাল বাহন দিলেন শিব । কালু রায়কে ইন্দ্র বাহন 
দিলেন অশ্ব । “মধু দৈত্যের সঙ্গে যুদ্ধে দক্ষিণরায়ের শরীর থেকে অসংখ্য 
ক্ষেত্রপাল জন্ম নিল__বরাহ পুরাণে আছে শিব, গণেশাদি দেবতা ক্ষেত্রপাল-_ 
'তাঃ ক্ষেত্রদেবতাঃ সর্বা” | দক্ষিণরায়ের পুত্রের নাম ভৈরব-বেতাল” [ উপরের 


১০৮ বাঘ ও সংস্কৃতি 


চারিটি উদ্ধতিই ভ* পধ্ধানন মণ্ডল লম্পার্দিত ও বিশ্বভারতী প্রকাশিত 
“সাহিত্য প্রকাশিকা' গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডের ভূমিকাংশ থেকে নেওয়া হয়েছে ]। 
দক্ষিণরায়, হরিদেবের কল্পনায় 'ঝারা-বারা” রূপে আবিভূতি, সমুদ্রগর্ভে। এই 
“ঝারা-বারা” জলে ভাসে । প্রথমত এটা মায়ামূতি। পদ্মদহে ঝারা-বারারূপে 
দক্ষিণরায়ের আবির্ভাব অলৌকিক তাংপর্ধপূর্ণ। “ঝারা-বারা' প্রসঙ্গে বল। 
যায়, কুষাণ থেকে গুপ্তযুগ পর্যস্ত, এই্বর্য, প্রাণ ও আরোগ্যের দেবতার প্রতীক 
হচ্ছে ঘট । বিপ্রদ্ধাসের মনসামলগলেও যুগল ঘটবারি পুজার প্রসঙ্গ আছে। 
তান্ত্রিক, পাশুপত সম্প্রদায়ের মুণ্ডমাল' ও করোটিপান্র জানপদ ধর্ম-দর্শনের 
প্রভাবে ও মিলনে বাংলার মুণ্ডপূজার প্রচলন হয়। কালীঘাটের “মায়ামুণ্ড 
প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ৷ | পূর্বোক্ত গ্রন্থ দ্র: ]। 

“রায়-দেবতা” ও “রায়'-মঙ্গল প্রসঙ্গে অর্ধশতাব্দীর অধিককাল যাবৎ 
ষে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা হইয়াছে, সেই সম্পর্কে বর্তমানে আমাদের দৃষ্টিভজির 
মৌলিক পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখ! দিতেছে । কেবল ব্যান্্বাহন দেবতার 
মাহাত্ম্যজ্ঞাপক গ্রস্থই “রায়ম্‌ঙ্গল' নহে, এবং কেবল ব্যাপ্রসম্পূক্ত দেবতাই রায় 
দেবতা নহেন।” | পূর্বোক্ত গ্রন্থ দ্রঃ ) রায়মঙ্গল কাব্যে ব্যাস্ত দক্ষিণরায়ের 
সঙ্গে ত্রিবেণীযুক্ত £ ক. বাহন ও বাঘ-বাহিনী খ. অবিমিশ্র ব্যাত্ররূপী 
দেবকল্পনা গ. মিশ্র বাঘ সম্পৃক্ত । বাঘ কুলকেতু ও কুলপদবী বাংলাদেশে 
সহজলভ্য । বাংলাদেশে ব্যাত্রপূজার কটি লৌকিক রূপ সহজঘৃষ্ট। যেমন 
১. পূর্ববঙ্গের কষকেরা! বিশেষতঃ মৈমনসিংহে গো-রক্ষার জন্য সাধারণভাবে 
পৌধ-সংক্রান্তিতে ধান-চালের উপচার দিয়ে 'ব্যাত্রপূজা, করে থাকেন। 
[ পূর্বোক্ত গ্রন্থ দ্র. ] ২. “সোনাই-বাঘাই'-এর ব্রতকথ। ও পুজা এ-প্রলঙ্গে 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

দক্ষিণরায় ও ধর্মঠাকুর-সাদৃশ্ত অনেকের দৃষ্টিতেই ধরা পড়েছে । দৃক্ষিণরায় 
রুদ্ররূপে পঞ্চানন এবং রাউতরূপে ধর্মরায়। ধর্মরায়ও দক্ষিণরায়ের মত মুণ্ড- 
বলি-প্রিয়। দক্ষিণরায় রুত্রপুত্র। মহিষ তার প্রিয় বলি। “দক্ষিণরায় 
“দক্ষিণদর' বা “দক্ষিণদ্বার নামে পরিচিত । মের দক্ষিণদ্ধারের' সহিত 
ধ্বনিসাদৃশ্টে দক্ষিণরায় সহজেই “দক্ষিণঘ্বার' হইতে পারেন লোকবিশ্বাসে। 

“রুত্রবূপে দক্ষিণরায় মন্দিরবাম পছন্দ করেন ন11-.."""শিবের সস্তানরূপে 
হরপ্রিয় নি্ব-বট-বিবাদি বৃক্ষতলে রায়ের আশ্রম । গাছে “আরোহণ বা গাছে 
“অবস্থান, করিয়া দক্ষিণরায়ের চরম-পূজা করিতে হয়। খখেদে আদিম 


দক্ষিণরায় ১৯ 


করাত্যদের “নৈচাশাখ, বৃক্ষপূজার উল্লেখ আছে। দক্ষিণরায়ের বৃক্ষপ্রীতি বা 
'জঙগলবিলাস এইব্ধপ কোনো পরম্পরাগত বলিয়্াই অনুমান করি। 
প্রাগৈতিহাসিক কালের এই পৃজাবিধি “বৌদ্ধ ব্যাদ্রজাতকের' সহিত তুলনায় 
সম্প্রতি আলোচিত হইতেছে ।” [ পূর্বোক্ত গ্রন্থ ত্র] 

আমরা মঙ্গলকাব্য-সাহিত্য পর্যালোচনা করে বৈদ্িক-পৌধাণিক দেব- 
ভাবনার সঙ্গে যুক্ত দক্ষিণরায়কে আবিফার করলাম । অথচ অন্যমতে দক্ষিণরায় 
"অপৌরাণিক বনদেবতা' বা “আদিম দেবতা” বলে পরিচিত। সন্দেহ নেই, 
দক্ষিণরায় পরম পরাক্রান্ত দেবতা । দক্ষিণবঙ্গের দক্ষিণরায় পূজকদের কাছে 
তিনি অরশ্যাধিপতি ; মানুষের প্রাণরক্ষক | মূলত বাউলে, মৌলে, কাঠরেদের 
ব৷ হুর্ব-উপাসক সৌরা বা সবরদের কুলদেবতা৷ বলেই অনুমিত [দ্র ।। 


ছয় ঃ দক্ষিণবায় প্রসঙ্গে কয়েকটি অনুমান ও সিদ্ধান্ত £ 


১. দক্ষিণরায় শিবের সন্তান [ বায়মঙ্গল/হরিদের ]। 
২. “অস্থিকারূপিণী উর্বশীকে দেখিয়! শিবের শ্বলিত চন্দ্রসম বীর্ধ হইতে 
ধবলবর্ণ [ শত বিধু জিনি শোভা” ] দক্ষিণেশখরের জন্ম [দ্র এ ]। 
৩. “কপোতাক্ষ নদী তীরবর্তী ব্রাঙ্মণনগরের রাজ! মুকুটরায়ের পরমবন্ধু 
ও রাজকার্ষে দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন সেনাপতি দক্ষিণরায় । দক্ষিণরায়ও ব্রাহ্মণ 
এবং দেবভক্তি পরায়ণ। মুসলমানী পুথিতে আছে £ 
“ক্ষিণ। নামেতে রায় রাজার গোসাঞ্ঞি, 
তার মমতুল বীর ত্রিভুবনে নাই । ৭৯ 
৪. “অগ্ট্রিক-মঙ্গোল জাতির অন্যতম উপান্য ব্যাপ্রমানব অপদেবতা 
কালক্রমে দক্ষিণবঙ্গের জাঙগল-অনৃপপ্রাস্তে দক্ষিণরায় ঠাকুরে পরিণত হলেন" 1৮০ 
৫. হরিদেবের [ রায়মঙ্গল ] মতে, দক্ষিণেশ্বর বা দক্ষিণরায় ও কালুরায়, 
শিবের কামজ ও যমজপুত্র এবং শীতল! কুত্র-শিবের কামজ কন্তা। দক্ষিণরায় 
ক্ষেত্রপাল জনয়িত। ক্ষেত্রপাল । ৮৯ 
৬, “দক্ষিণদার' দক্ষিণদেশ শাসন করতেন আর “বদিনদার' উত্তরদেশ 
শাসন করতেন । কোন এক দেবাধিপতির অধীনে প্রাচীনতম বাংলাদেশে 
এ'র! এই ছুই দেশের শাসক ছিলেন। এই দেবমুগুগুলি সেই হারানো রাজ্যের 
শ্বৃতি মাত্র । ৮২ 


দ্বিতীয় পর্ব 
এক. অনুমান, পর্যালোচনা, সিদ্ধান্ত 


এতক্ষণ “দক্ষিণরায়' বিষয়ক বিভিন্ন তথ্যাদি ক্রমানুসারে বিন্তস্ত করার চেষ্টা 
করেছি । এত বিশদ এতিহাসিক আণুবীক্ষণিক নিরীক্ষা করলাম শুধু জ্ঞাতি- 
বিদ্যার আলোকবিচ্ছুরণের ন্যুনতম অবকাশের জন্য । যে দেবতা ও তার 
অনুষঙ্গ নিয়ে এতকাল বাংলাদেশের গবেষক মহলে সমীক্ষা-সিদ্ধান্তের 
অবকাশের অন্ত ছিল না, বক্ষ্যমান প্রবন্ধে তার সামগ্রিক বিচার | সাম্প্রতিক 
সমীক্ষালব তথ্যের ও জ্ঞাতিবিদ্ভার আলোকে | করার নম্র প্রয়াস রয়েছে 
তবে পূর্বআলোচকদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধ৷ রেখেই বলতে পারি, তাঁদের মধ্যে 
অনেকেরই বক্তব্য বস্তভিত্তিক নয়, এমনকি সিদ্ধান্তও অভ্রান্ত নয়। সম্প্রতি 
জনৈক গবেষক ইতিহাস ও বস্তগত তথ্যের দাবী অশ্বীকার করে কতকগুলি 
দুঃসাহসিক মন্তব্য করেছেন দক্ষিণরায় প্রসঙ্গে । বক্ষ্যমান প্রবন্ধে আমার 
পূর্বেকৃত আলোচনায় নানা! মত ও বক্তব্যকে খণ্ডন করেছি যুক্তি ও বস্ত্রগত 
গ্রমাণের আলোকে । 

বর্তমান প্রবন্ধকারের কিছু অনুমান, পর্যালোচন। ও সিদ্ধান্ত এখানে পেশ 
করা হলে! £ 

১, যে বিস্তুত জনপদে ও অরণ্যে “দক্ষিণবায়' ও “বারা-ঠাকুরের' 
পূজ। প্রচলিত, সেই অঞ্চলের জনবসতি ও বিন্যাস একটি তাৎপর্পূর্ণ 
পটভূমি রচনা করবে । কারণ দেব-দেবী মানুষের “মনসা, মণীষা! ও হদ্জাত ।' 
কোন স্বগীয় দিব্যান্ুভৃতিতে মর্ত্যে দেবতার আবির্ভাব ঘটেনি । সাহিত্যে 
স্বপ্নে'র কথা পেয়েছি) বাস্তবে মানুষের ধর্মীয় চেতনা শিল্পবোধে সমন্বিত 
হয়ে দেবতার মৃতি কল্পনায় সার্থক রূপ নিয়েছে । তাই দক্ষিণরায়ের পূজকদের 
জাতিতাত্বিক পরিচয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । 

স্বন্দরবনাঞ্চলকে দক্ষিণরায় উদ্ভবের যদি কেন্দ্রভূমি ধরা হয়, তবে 
স্ন্বরবনের প্রাচীনতম জন বসতির পরিচয় জানাও দরকার বোধ করি। 
ইতিহাসের সাক্ষ্য-প্রমাণাদিতে জানা গেছে, এই অঞ্চলে [ সুন্বরবন্সেণ] ভূমি- 
ভাগের বহুবার অবনমন ঘটেছে এবং অতি প্রাচীনকালে এখানে উচ্চবর্ণের 
বাঙ্গালীর। বসবাস করতেন না 1৮৩ আবাদ করার পর মুসলমান ও মগেরা 
প্রাধান্য লাভ করে। ১৯১১ শ্রীস্টাব্ধের আদম ক্মারীতে এদের প্রাধান্যের 
কথ! উল্লিখিত হয়েছে । নিয়বঙ্গ ও উড়িস্যার উপকূলবর্তাঁ এলাকার জনগোষঠীকে 
সাধারণভাবে বলা হয়েছে “মঙ্গোলীয়-ভ্রাবিড় 1৮৪ গাঙ্গেয় ব্বীপ অঞ্চলের 
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'আদিমতম জন হলেন পোদ্‌। এদের 'পদ্মরাজ' বা পৌগু ক্ষত্রিয়ও বলা 
হয়।৮৫ বর্তমান সুন্দরবন, ২৪পরগণা, খুলন। প্রভৃতি অঞ্চলে হিন্দু ও মুনলমান 
যেমন ধসবাল করছেন, তেমনি আছেন কিছু অন্য ধর্মীবলম্বী। আদিবাসীদের 
মধ্যে সীওতাল এবং ওরাঁগুর প্রধান | দক্ষিণরায় ও বারাঠাকুর মাহিহ্ত, বাগদী, 
বাউড়ী, মালো+ জালোদের দ্বারাই পুজিত হন। অনেকে বুনোদের কথাও 
বলেছেন বটে ; কিন্তু ১৯৭০-৭২ সালে হাসনাঁবাদ ও বসিরহাট, ভায়মণ্ডহারবার 
অঞ্চলে এবং ১৯৭৩ সালে ২৪পরগণার দক্ষিণাঞ্চলে সমীক্ষা৬ চালিয়ে বুনোদের 
মধ্যে বারাঠাকুর ও দক্ষিণরায়ের কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাইনি। বুনোদের 
অনেকেই বলেছেন তারা এই ঠাকুরের নাম জানেন না। বুনোরা মূলতঃ 
ছোটনাগপুরের ওরাও । তাদের জ্ঞাতি-সম্পর্ক রাঁচির [ ছোটনাগপুরের ] 
ওরাওঁদের সঙ্গে । “বন কেটে বসত" করার সময় স্ন্দরবনে শ্রমিক হিসেবে প্রায় 
তিনশ বছর আগে বা ইংরাঁজ আমলে এ'র! এসেছিলেন । বাংল! ভাষাও তার৷ 
জানেন । স্তরাঁং আমাদের এমন সিদ্ধান্ত করলে ভূল হবে না যে দক্ষিণরায় বা 
বারাঠাকুরের পূজকর1 ছিলেন তপশীলীতৃক্ত আদিবাসী, বর্ণহিন্বু ও মাহিয্যর] ! 
এদের সংস্কৃতিতে “সর্বপ্রাণবাদের' রেশ যেমন আছে, তেমনি রয়েছে হিন্দুর 
দেব-ভাবনা। একদিকে শবর ও নিষাদাচার, অন্যদিকে ব্রান্ষণ্য-পৃজী-পদ্ধতি 
ও মুত্তিকল্পনা ৷ পৃথিবীর যে কোন দেশের মৃত্িবিদ্া কতকগুলি স্তর অতিক্রম 
করে পূর্ণায়ত মুত্তি রচনা করে । ঘেমন £ পাথর, মুড়ি, গাছ-পালা, বৃক্ষকাণ্ড, 
বৃক্ষ, বৃক্ষশাখা, প্রতীক, মুণ্ড, পশ্ড ও মানুষের মিশ্রণ, শুধু পশু-জীব প্রতীক, 
| বাহন ] মানুষী যৃত্তি, একাধিক তুজ বিশিষ্ট শক্তিমান/শক্তিমতী দেবদেবী 
[ বিভিন্ন প্রহরণধারী ]। 

২. অনেক গবেষক “বারাঠাকুর' ও “দক্ষিণরায়কে” এক ও অভিন্ন বলেছেন 
এবং বারাঠাকুরের মুণ্ডমৃত্তি গণেশের মৃত্তি বলে অনুমান করেছেন। গণেশের 
প্রসঙগটি স্থানীয় লোকজনেরাঁও উল্লেখ করেন। তার কারণ, ব্রাহ্মণ প্রভাবে 
আলোচা ঠাকুরের প্রসঙ্গে গণেশ প্রসঙ্গটি প্রাধান্ত লাভ করেছে । পুরোহিতের 
এই সন্তাব্য ব্যাখ্য। দিয়েই পৃজারীদের কৌতৃহল নিবৃত্ত করেছেন এবং মেই সঙ্গে 
বারাঠাকুরকে কৌলিন্য দান করেছেন--লৌকিক স্তর থেকে শাস্ত্রীয় স্তরে পূর্ণ 
মর্যাদায় তুলে নিয়ে এসে। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, স্বন্দপুরাণ প্রভৃতি পুরাণে এই 
কাহিনী আছে। কখিত আছে, শনির স্ত্রী শনিকে আভিশাপ দিয়েছিলেন ঘে 
তিনি যার প্রতি দৃষ্টি দেবেন, সেই বিনাশ প্রাপ্ত হবে। একদা পর্বতীর 
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নবজাতককে দেখতে গিয়ে শনি অধোমুখে বসে ছিলেন। কিন্তু পার্বতীর পুনঃ 
পুনঃ অন্থুরোধে তিনি যেই নবজাতকের দিকে একবার তাকালেন, এমনি 
গণেশের মুণ্ড দেহচ্যুত হলো! । বিষণ এই ছুঃসংবাদটি পাওয়ামাত্র স্থদর্শন চক্র 
দিয়ে পথিমধ্যে শায়িত “এরাবত হন্তীর' মুণ্ড কর্তন করে গণেশের স্বন্ধে জুড়ে 
দিলেন। এবং দেবতার ঠিক করলেন দেবতাদির পুজার শুরুতেই গণেশের 
পুজা করতে হুবে। গণেশ তাই “সিদ্ধিদাতা” হয়ে উঠলেন £ [ শ্রীস্থধীরচন্জ 
সরকার সম্পাদিত (১৩৭০) পৌরাণিক অভিধান । পৃঃ ১৪৪ || 

কিন্ত “আদিতে গণেশ ছিলেন কর্মসিদ্ধির দেবত| নন, কর্ম বিদ্বের দেবতা 1 
গণেশ এক নন, বনু । মহাভারতে গণেশ প্রসঙ্গে বহুবচন প্রয়োগ করা হয়েছে । 
গণেশ বিদ্বেশ । বিক্ন গণেশের একটি নাম । অন্যনাম একদণ্ড। হস্তীর ছুটে। 
দাত থাকাই শ্বাভাবিক। দ্ীতটি আবার রক্তবর্ণ। কারণ এ দাতেই রক্তন্সান 
করা হয়েছে । গণেশের বহুনামের মধ্যে সবচেয়ে চিতাকর্ষক নাম হলো £ 
ঘ্বিদেহক' । গণেশের ছুটি স্বতন্ত্র দেহ। এক. বিস্বরাজ; দুই. সিদ্ধিদাতা। 
গণেশ আদিতে মরুভূমি, পর্বত ও বনজঙ্গলের গণদের বিশেষ দেবতা ছিলেন । 
আর্য দেবকুলে প্রবেশের পূর্বেই তিনি পশ্তুপতি [ শঙ্কর ] ও ভূতপতির [ শিব ] 
সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান। আর্য দেবলোকে প্রতিষ্ঠার প্রাকালে পুরাণাদিতে 
বন্ুবিচিত্র গণেশের জন্মকাহিনী তরী কর! হয়েছে । এবং এই কাহিনী বয়নে 
সময় লেগেছিলো বেশ কয়েক শতাব্দী ।৮৭ আদিতে গণেশ গণ'দের 
অধিপতি ।৮৮ এই স্থত্রেই গণেশ লোকবন্ধু, লোকনাথ [দ্র “লোকায়ত 
দর্শন” ]। 

এখানে 'গণ শব্দটি প্রাক্বিভক্ত যৌথ সমাজকেই বোঝানে। হয়েছে। 
কারণ শব্ঘটি সমষ্টিবাচক | গণ আবার কোমজনকেও বোঝাত। গণপতি 
তাই কোমপতি £ আদিম জনপতি | এই শব্াার্থ-তাৎপর্য পূর্ববর্তীদের ব্যাখ্যায় 
অন্ুপস্থিত। শুধু পৌরাণিক প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য পবিষ্ফুট হবে না; 
অন্তনিহিত তাৎপর্য উদ্ঘাটন তাই বর্তমান অনুসন্ধানে অপরিহার্য । 

যে কাব্যে "দক্ষিণরায়'-মহিম। বর্ণিত এবং “বারা” প্রসঙ্গ উল্লিখিত সেই 
কাব্যগুলির রচনাকাল সপ্তদশ শতাব্দী । যদিও লোক-এঁতিহ্‌ সঞ্ধদশ শতকের 
পূর্ব থেকেই গড়ে উঠেছিল । কিন্তু বারা ঠাকুরের রূপ ও লোকাচারে ষে আদিম 
তাৎপর্য রয়েছে, এই কাব্যগুলিতে নে কথা বণিত নেই । শুধু বড়খা হানিল 
খাড়া গলায় তাহার ।/মায়ামুণ্ড ক্ষিতে পড়ে এমনি প্রকার ॥/কাটামুণ্ড বার! পুজা 
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সেই হইতে করে ॥|/কোনখানে দিব্যমৃত্তি বীঘের উপবে 1 এই “কাটামুণ্ড বারা, 
অর্বাচীন কাহিনী সম্পুক্ত। মুসলমান আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পরবর্তাকালের । 
এই কাব্যে [ “রায়মঙ্গল/কষ্চরাম | আবার এই উক্তি খগুন করে কবি নিজেই 
বলেছেন £ “বাঘের উপরে নাঞ্ি দক্ষিণের রায়। / একখানি মুগ্ডমাত্র বার! বলে 
তায় ॥ এই বারা মৃত্তিকে ধার “কতিত নৃমুণ্ড প্রতীক দক্ষিণরায়-বারা আদিম 
নর্বলি বা মুণ্ডশিকার প্রথার স্থতি” অথবা “কৃষি সহায়ক আদিম উর্বরতা 
জাছুবিশ্বাস সঞ্জাত কাগুবিহীন কত্তিত নৃমুণ্ড পুজা” বলে সিদ্ধান্ত করেন, তাদের 
সঙ্গে একমত হওয়া ধায় না । কারণ এই সিদ্ধান্ত অনুমান নিভবর। বস্তগত 
সাক্ষ্য প্রমাণ খুবই ছুর্বল। এই সিদ্ধান্তের উপান্তের ধারণায় দক্ষিণরায় ও 
বারামৃত্তি অভিন্ন ধর৷ হয়েছে । 'রায়মঙ্গল কাব্যের অর্বাচীন প্রমাণে শুধুমাত্র 
এর আংশিক সমর্থন বর্তমান । যদি “বারাপৃজা” অধাচীন হয়, তবে এর আদিম 
রূপটা কি? আর যদি বারাপূজা আদিম হয়, তবে অবাচীন দক্ষিণরায়ের 
ব্রাঙ্মণ্য পূজাচারে বারাঠাকুর সম্পক্ত হয়ে যাওয়াটাই শ্বাভাবিক। লোকায়ত 
আচার-অনুষ্ঠানে যতই হিন্দু প্রভাব পড়ুক না কেন, আদিম রূপ একেবারে লুপ্ত 
হয়ে যায় না| “রায়মঙ্গল' কাব্যে কবিরা আপন কল্পনা মতন, সমাজের 
শিষ্জনদের চাহিদা! মতন কাহিনী বরন করেছেন । লোককাহিনী লিখিত হবার 
প্রাক্কালে শিষ্-কবি আপন সমাজের অন্কুলে কাব্য লেখেন । তাই পোরাণিক- 
শাস্ত্রীয় কাহিনী -বুনট এখানে প্রাধান্ত লা করেছে । তবে একথ। অনম্বীকার্ধ 
বিক্ষিপ্ত লৌকিক উপকরণ একেবারে অনুপস্থিত নয় এই কাব্যগুলিতে । আবার 
কাব্যগুলিকে লোকসংস্কারের অভিজ্ঞানও বলা যায় না। 

নরবলির ঘষে প্রস্্টা এই কাব্যে আছে, তার সত্যতা অস্বীকার কর 
যায় না। গঙ্গাসাগরে একদা সন্তান বিসর্জন দেওয়ার রীতিও প্রচলিত ছিল। 
আজ আর তা নেই। দেবতা যত আদিম তাৎপর্যমপ্ডিত হবে সংস্কারের 
আদ্িমত। ততই উগ্র হওয়। স্বাভাবিক । নরবলি প্রথা এখনও ভারতের বন্ধু 
আদিবাসী লোকাচারে বর্তমান । ভাকাতে-কালীর কাছে “নরবলি” দেওয়ার 
রীতি ইতরাজ আমলেও ছিল, আজও হয়ত আছে। পশুবলি নরবলিরই 
অর্বাচীন বূপমাত্র। 

হিন্দুতত্ত্র ও বৌদ্ধতন্ত্রেরে যৌগিক প্রভাবে 'বায়ম্্গল কাব্য,গুলিতেও 
বিরুদ্ধ তথ্য এবং ভাবের সমাবেশ ঘটেছে । কেননা 'তন্ত্রধর্মই বাঙ্গালীর 
আদিধর্ম 1৯২ বারা ঠাকুরের 'জাতালে' পঞ্চ মকারের প্রাধান্ত প্রসঙ্গত 

৮৮ 
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লক্ষণীয় । «পঞ্চমকারের সেবা বৌদ্ধতন্ত্রের একটি প্রধান অঙ্গ। যে মগ্যমাংস 
গ্রহণ বৌদ্ধশান্ত্রে বিশেষরূপে নিষিদ্ধ হইয়াছে, বৌদ্ধতন্ত্রে তাহার সুখ্যাতি দৃষ্ 
হস [ “লোকায়ত দর্শন ]; এর সঙ্গে কষিভিত্তিক জাছুবিশ্বামও সক্রিয় রয়েছে; 
যেমন রয়েছে হালাঁকাটা, বেণাকি ও আটেশ্বরের সঙ্গে । এই কৃষিকেন্দ্রিক 
জাছুবিশ্বাসের মূল কথাটি কী?--এক কথায় “মানবীয় প্রজননের সাহাযো 
বা সংস্পর্শে প্রকৃতির উৎপাদনকে আয়তে আনবার পরিকল্পনা, [ এ ]। 

আদিম সমাজে উৎপাদন ক্রিয়৷ ব্যতীত সঙ্গীত ব1 কাবা-কবিতা রচিত 
হত না। তাই 'জাছুবিশ্বামগত অনুষ্ঠান [11009] | আদিম মান্গুষের কাছে 
জীবনসংগ্রামের উৎপাদন ক্রিয়ার অন্যতম সহায় মাত্র এ] জাতালে বা 
বারাপূজায় পশুবলি অথব| টৃ'টি নিবেদন কৃষিমৌল আচার-অনুষ্ঠান ও জাছু- 
বিশ্বাস সম্পৃক্ত উত্পাদন বৃদ্ধির বা কৃষিভূমি সংরক্ষণের ব্যবস্থাঁ। “কালিকা- 
পুরাণে' নরবলির ব্যবস্থা আছে । সেকালে নরবলি শ্রেষ্ঠ বলি হিসেবে গণ) হত। 
দুর্গাপূজায় নরবলি প্রথা একদ। ভারতে প্রচলিত ছিল। শুধু ছুর্গাপূজায় কেন, 
কাপালিকেরা নরবলি দ্বারা অভীষ্টলাভ করতেন [ “কপালকুগ্ডলা” প্রষ্টব্য ] 
পূর্ববঙগে দুর্গাপূজায় সগ্চমী-নবমী পর্যন্ত ছাগল, মহিষ, আখ, কুমড়া বলি দেওয়া 
হয়। নব্মীর ভোররাত্রে পিট্রলীর নরমৃত্তিপ্রতিম মানকচুর পাতায় মুড়ে বলি 
দেওয়া হয়। এর নাম ভূতবলি বা শক্রবলি। আদিম সমাজে এই জাচুবিশ্বাস 
কৃষক সমাজের হাতিয়ার ব৷ রক্ষাকবচ। সুন্দরবনাঞ্চল ও দক্ষিণবঙ্গে সামস্তপ্রতৃ 
ব। জমিদারের! যে [হাসিলকর। | জমি কৃষকদের বা! ব্াদারদের চাষাবাদের 
জন্য দিতেন, তার কিছু জমি বারাঠাকুরের 'জীাতালের জন্য নির্দিষ্ট ছিল, 
এখনও ভায়মগ্ডহারবার মহকুমার কিছু গ্রামে এই ধরণের দেবোত্তর জমি আছে। 
এইগুলি মূলত “ঘজমানী? রীতির বিবতিত রূপ ।৯৩ “যজমান' প্রসঙ্গে মনিয়ার 
উইলিয়মস্‌ বলেছেন, “যিনি যজ্ঞের বলির মূল্য দ্ধেন তিনিই যজমান ।” 

নরবলির প্রসঙ্গ থথেদের শ্নঃশ্েপ স্তোত্রে, এঁতরেয় ত্রাহ্মণেঃ শতপথ ও 
তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে, পুরাণে, তন্ত্রে, সোমদেবের গল্পে রয়েছে । “জ্যোতিবারা, 
নামক দেবতার কাছে 'নন্্যাসী জিপ.সীরা' নরবলি দিত ; “কথাসরিৎসাগরে' 
এই প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়েছে । “বনবিবির জন্ুরানামায়' এবং “রায়মঙ্গলে'ও 
নরবলির প্রসঙ্গ আছে। দক্ষিণরায় ধনাই মউলেকে স্বপ্নে বললেন £ “যদি তুমি 
নরবলি-পৃজা পার দিতে |/সাত-ভিঙ্গা মোম দিব তোমার তরেতে ॥ কালক্রমে 
মানব-সভযতার অগ্রগতির ফলে এবং ব্রান্ণা প্রভাবে নরবলি পশুবলিতে 


দক্ষিণরায় ১১৫ 


রূপান্তরিত হয়েছে। বারামৃত্তি যদি 'কতিত মুণ্ড' হতো তবে ভূমিতে শায়িত 
থাকত। এবং আয়ত চোখের বিক্ফারিত দৃষ্টি এত তীক্ষু হতে পারত না। 
ত্রিপুরায় “চতুর্দশ দেবমুণ্ড পূজার রীতি আছে । বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে 
আজও মুণ্ডপূজার রীতি আছে। স্থ্তরাং বারাঠাকুর একটি স্বতন্ত্র ক্ষেত্রপাল 
বা ক্ষেত্ররক্ষক দেবতার মুণ্ডমাত্র। সম্ভবত “বেপাকির মুণ্ড। বেণাকিও 
ক্ষেত্রপাল দেবতা । দক্ষিণ ২৪ পরগণার বিভিন্ন গ্রামের শশ্যক্ষেত্রের প্রান্তে 
পূজিত হন। বেণাকি কাদামাটির তৈরী একটি মনুয্যযৃত্তি। ক্ষেতে উপুড় হয়ে 
শায়িত, হস্ত-পদ প্রসারিত । প্রচলিত রীতি অন্গসারে জমির মাটিতেই বেণাকি 
মৃতি গড়তে হয়। মাথাটি গরুড়ের মত | সামনে থাকে ছুটি মাটির তৈরী 
ঢেলা। মনে হবে, মানুষ ও পশুর সংমিশ্রণে আবিভূ্তি একটি দেবতা৷ | জনশ্রুতি, 
এই মাথাটি গণেশের হারানো মুণ্ড। লোক-সমাজের প্রয়োজনে ক্ষেত্ররক্ষক 
দেবতা শম্ত উৎপাদনের সঙ্গে সম্পংক্ত হয়ে "গছেন । এমন নজীর বাংলার 
লৌকিক দেবতার ক্ষেত্রে ছল নয়। বারা ঠাকুর যে আদিম লক্ষণাক্রান্ত, তার 
কিছু কারণ আছে। যেমনঃ ১. “বারা” শব্দটি “বাটিকা-র' বিবর্তনে সৃষ্টি। 
[ বাটিকা-বাটি--বাড়িবেড়াবাড়া-বারা ] “বেড়া, মূলতঃ কার্পাস 
ক্ষেত্রের “আল্কে [ সীমানা ] বোঝাত। 

সাওতালী, হো, মুগ্ডারি, খাড়িয়া৷ ভাষায় “বেড়া” শব্দটি প্রচলিত । 
এর অর্থ ূর্ব, সময় । অবশ্ঠ বেগড়। ভাষায় এর অর্থ বেলা” ৯৪ সেই বেল। 
শব্দটি আমর বাংল। ভাষায় গ্রহণ করেছি যেমন, হেলা বেড়েছে, বেলা পড়ে 
এলো, “বেল! ঘে পড়ে এল জলকে চল" [ রবীন্দ্রনাথ ]। 

২. বাড়ার । এর অর্থ বৃদ্ধি পাওয়া) পরিষ্কার করা) বেড়ে 
দেওয়া । ধনে, কুলে, শীলে বাড়ান: রাজন্বের পরিমাণ বাড়ান; বাইরে 
[ বঙীয় শব্দকোষ ]। 

৩. একটি চাকম।! প্রবাদে আছে, “ধিঙি ন্বর্গত গেলেয়ো বারা” বানে ।৯৫ 
টে'কি ত্বর্গে গেলেও বাড়া দেয় অর্থাৎ ধান ভানে | বারা” শবের এখানে 
অর্থ ধান বা শম্ত। 

পার্বত্য ত্রিপুরার অধিবাসী ত্রিপুবার! “বড় ঠাকুর নামে একটি লৌকিক 
দেবতার পূজা করত। এই দেবতা! মূলত আঞ্চলিক সামস্তপ্রতু। রাজা, 
যুবরাজ ও বড় ঠাকুর এই ছিল রাজ পরিবারের বংশ পারম্পর্য ধারা ।৯৬ 

ত্রিপুরী ভাষায় “বারা” শব্দের অন্য একটি অর্থ প্রচলিত আছে। সেটা 
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এই-_ছোট? খাটো লোক ।৯৭ সুতরাং স্বাভাবিক ভাবেই আমরা এই 
সিদ্ধান্তে আসতে পারি, মুণ্ড মৃত্তিই বার! ঠাকুর। কারণ ইনি আকারে ছোট । 
ইনি এই অঞ্চলের আদিম দেবতা এবং ইনি ক্ষেত্রপাল, ভূমিরক্ষক দেবতা! 
হিসেবেই প্রথমে আবিভূতি হন। কালক্রমে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর প্রভাবে তার 
বর্তমান রূপ এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে প্রচলিত হয়েছে । এবং দক্ষিণ রায় ও অন্যান্য 
স্থানীয় লৌকিক দেবদেবীর সঙ্গে ভাবানুষঙ্গে মিশে গেছেন। যেমন মিশে 
গেছেন ধর্মঠাকুর রাঢ় অঞ্চলে । শিব ও সুর্য একদা বঙ্গদেশের লৌকিক 
ধর্মাচারে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল, তাই বারাঠাকুর সুর্য সম্পক্ত 
দেবতাও বটে। "আটেশ্বর” ও মাকাল [ মহাকাল ] আবার শিব সম্পৃক্ত 
দক্ষিণ বজের অনন্য লৌকিক দেবতা । অন্যত্র এই প্রসঙ্গে তুলনামূলক 
আলোচনার অবকাশ আছে । 

ত্রিপুরার আদিবাঁশীর! নিয়বঙ্গে যে একদ। আধিপত্য বিস্তার করেছিল তার 
পরিচয় রয়েছে ত্রিপুরেশ্বরী ও তরিপুরাস্ন্দরীর [ বোড়াল | ২৪ পরগণা ] মন্দির 
ও মুত্তিগুলিতে। একদা এই দেবীর পুজায় বামাচার প্রচলিত ছিল। 
নরবলিও হত। তান্ত্রিক প্রভাবে বাঙ্গালীর লোকায়ত ধর্ম বিশ্বাসে ও বিভিন্ন 
দেবদেবীর পুজায় তান্ত্রিকতা স-্প্রসারিত হয়েছে । বামাচার এখনও নিম্নবঙ্গের 
বহু লৌকিক দেব-দেবীর পুজায় পরিলক্ষিত হয় | যেমন বড়ামচণ্ডী, পঞ্চানন্দ 
প্রভৃতি । 

৪. দক্ষিণরায়-__ দক্ষিণের ভূপতি; সামস্তপ্রভৃ; এমনকি 'বিসস্তরায় 
তার দোর্দস্তপ্রতাপ ও বাহুবলের জন্য কালক্রমে লোকমাননে “দক্ষিণরায়' হয়ে 
যায়! অস্বাভাবিক নয়। সগ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে নিয়বঙ্গে বু পীর, গাজী ও 
লৌকিক দেবতার [ বনবিবি, সত্যগীর ইত্যাদি ] স্ষ্টি হয়েছিল, সেই লোক- 
চেতনায় মানুষের দেবায়ন অসম্ভব ঘটন। নয় । বড়খ! গাজী, পীর গোরাাদ 
যেমন দেবায়িত হয়েছেন, তেমনভাবে বসন্ত রায় “দক্ষিণরায়' [ ছদ্মনামে ? ] 
হওয়া সম্ভব । বামগোপাল রায়ের “সারতত্বতরজিণী'তে [ ১৮৩৮ ] রয়েছে ঃ 

“যশোহর পুরী কাশী, দীঘিকা মণিকর্ণিকা। 

তর্কপধশাননে ব্যাসঃ বসন্তঃ কালভৈরব 1, 
বসন্ত রায় গ্রতাপাদিত্যের প্রধানমন্ত্রী । তিনিই সমাজের নেতা । তিনিই 
প্রকৃতপক্ষে দওমুণ্ডের কর্তা । তার হাতে থাকত 'গঙ্গাজল' ল'মক তরবারি 
[ ধপধপিব মন্দিরের দক্ষিণরায় তরবারি, তীরধনুক, বর্শা, ঢাল এমন কি বন্দুকও 


দক্ষিণরায় ১১৭ 


ধারণ করছেন । (“ঘশোহর-খুলনার ইতিহাস” )। দক্ষিণরায় অর্ধাচীন 
দেবতা । লক্ষণীয় এই, দক্ষিণ ২৪ পরগণার মাত্র কয়েকটি গ্রামেই দক্ষিণরায়ের 
পূর্ণমৃততি পাওয়া গেছে। প্রবল পরাক্রাস্ত দেবতা দক্ষিণরায় অনিবার্ধ সামাজিক 
কারণেই লোকপ্রিয় “বারাঠাকুরের পুজায় প্রভাব বিষ্যার করেছিল এবং 
ভাবাম্ুষঙ্গে উভয়েই একাত্ম হয়ে গেছেন । আজকের নিয়বঙ্গের লোকের! বারা; 
নামটি বিশ্বৃত হয়েছেন। দক্ষিণরায়, দক্ষিণদ্ধার বা দক্ষিণেশ্বর নামটিই অধিক 
প্রচলিত। অথচ উভয়ের মধ্যে মৃত্তি-প্রকরণগত পার্থক্য প্রচুর । বারাঠাকুরের 
শিরন্ত্রাণ পুষ্প শোভিত ] দক্ষিণরায়ের পূর্ণমৃত্তিতে অন্পস্থিত। বারাঠাকুর 
মুণ্ডমাত্র ; দক্ষিণরায় দ্বিভূজ, পূর্ণায়ত মৃত্তি। জান পেতে বীর যোদ্ধার বেশে 
উপবিষ্ট । আয়ত চক্ষু ; দক্ষিণমূখী। “বারাসাত-বসিরহাট অঞ্চলে কুমীরের 
[ মাটির ] মৃত্তি গড়ে খেজুর কাটা বা ত্েঁজুল বিচি বসিয়ে “দক্ষিণরায়ের' 
প্রতীক গড়ানো হয়” । 

৫. মাঁঘ মাসের ১লা তারিখ উভয় দেবতার পুজা এই দ্বিক থেকে 
বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । প্রাচীন বাংলায় ১লা মাঘ থেকে বর্ষ শুরু হোত। বর্ষ 
শুরুতে ক্ষেত্রপাল পূজা বিধেয় | শহ্য সংরক্ষণের জন্য এই দেবমগুলীর পৃজ। 
অপরিহার্য । “মাঘ৯৮ শন্ত ফলনের খতু সঞ্চারক । এই মাসে জন্মে ফুঁদফুল 
[সু (ভূমি), উন্দ (আর্র কর! )+অ (জ্ঞা,) বি শ্বেতবর্ণ। রোমশ গন্ধহীন 
প্রসিদ্ধ পুষ্প।, অন্য অর্থ ছেদন” করা। তাই মাঘ মাসের প্রথম দিনেই 
এই দেবতার পুঁজ করা৷ হয়। এই দেবতাছয় বিসজিত হন না। গ্রাম- 
দেবতারা সারা বছর পূজ। পেয়ে থাকেন গ্রাম রক্ষক বলেই। স্থৃতরাং বিসর্জন 
এখানে অস্তত লৌকিক সংস্কার-বিধেয় নয়। 

বারা ঠাকুরের প্রাচীনতম [1] প্রন্তর নিম্সিত মৃত্তি হরিনারায়ণপুরে ও 
পত্রাকার শিরোভূযণযুক্ত একটি আদিম পোড়ামাটির মৃত্তি হুগলী নদীর চরে 
নব্যপলীয় যুগের প্রস্তরাযুধের সঙ্গে আবিদ্ভুত হয়েছে ।৯৯ 'রত্বগর্ভ আটঘরা। 
প্রবন্ধে নিরলেন্দু মুখোপাধ্যায় লিখেছেন : “অসংখ্য মৃক্তি পুতুলের মধ্যে অন্ততঃ 
আরেকটির উল্লেখ নিতান্ত গ্রয়োজন । ক্ষুদ্রাকৃতি এই পোড়ামাটির মৃত্তিটি 
নিঃসন্দেহে অত্যন্ত প্রাচীন-_স্থঙগ-কুষাণ যুগের । দীর্ঘ কণ্ঠযুক্ত মুকুটশোভিত 
পুরুষমূত্তির মুখমণ্ডলটি সম্পূর্ণ অভঙ্গ। কণ্ঠের নিম্নে বৃত্তাকার পাদপীঠ। 
বর্তমানকালের নিম্নবঙ্গের লৌকিক দেবতা বারাঠাকুরের সঙ্গে নিকটতম সাদৃশ্য 
যে কোন গবেষককে বিশ্মিত করে'। কয়েকটি শীলমোহরে [ হরিনারায়ণপুর ] 
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বুক্ষবন্গন!, সর্প উপাসনার মোটিফ উল্লেখযোগ্য । এমন কি কয়েকটি ভন 
পানপান্রও পাওয়া গেছে । ঘন্পান রীতি যে প্রাচীন বে প্রচলিত ছিল 
তাতে সন্দেহ নেই। 'জণভালে মন্ত-মাংস পান-ভোজন এ প্রসঙ্গে ম্মরণীয়। 

৬. দক্ষিণ বায় বা বারাঠাকুরের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের “কুট্রনদেবর” 
বিশলমরী, অথবা “জেনাস', [ক্রীট ) মিশর বা গ্রীসের কোন কোন 
দেবতার আংশিক মিল থাকতে পারে । [৬কালিদাস দত ও ৬স্ধাংশুকুমার 
রায় এই প্রসঙ্গের প্রধান প্রবক্তা] ৷ এই মিল ভাবাম্ষঙ্ের দৃরাস্তিক বহিরঙ্জ 
মিল মাত্র । আদিম-লৌকিক চেতনায় বিশ্বের বু সমভাবাপন্ন, প্রায় অনুরূপ 
প্রকৃতি-মগুলের অধিবাসী, আদিম মানবগোষ্ঠীর দেবভাঁবনার মধ্যে ভাবগত 
সাদৃশ্ব রয়েছে । কিন্ত বিস্তারে ও লোকাচারে, উদ্দেস্টে অনেক পার্থক্যও 
পরিলক্ষিত হবে। বারাঠাকুরের মুণ্মূতির সাদৃশ্ঠও বূপগত, বস্তগত নয়। 

৭. অনেকে বলেছেন, “বারাঠাকুর ও দক্ষিণরায় অভিন্ন এবং কৃষি, জাছু- 
বিশ্বাস, প্রজনন ও উর্বতার গ্োতক'। একটু বিস্তৃত অনুসন্ধান ও বিশ্বগত 
লোকচেতনার ফলশ্ররতি আহরণ করলে দেখ! যাবে বিশ্বের উর্বরতাবাদ ও 
প্রজননের দেবতা মাত্রই নারী। হোয়াইট হেড, এই প্রসঙ্গে দৃঢ়তার সঙ্গে 
বলেছেন, উর্বরতা ও প্রজনন মুলত নারী-মৌল। তাই কৃষির দেবতারা! 
নারী । ৯০০ অবশ্ত কালক্রমে সংস্কার সংক্রমণে ও লোকবিশ্বাসের গতিশীল, 
সঞ্চারণে নারী দেবতার গুণ পুরুষদেবতায় সংক্রমিত হতে পারে । 

নিয়বঙ্গের ইতিহাস ভাঙ্গা-গড়ার ইতিহাস; উখান-পতনের ইতিহাস । 
বহু সভ্যতার শ্োত এই অঞ্চলের উপর দিয়ে প্রবাহিত হুয়েছে। বহু নগরী, 
জনপদ জলমগ্র হয়েছে । বর্তমান প্রত্বতাত্বিক অনুসন্ধানে অনেক ছারানে। 
ইতিহাসের প্রত্ব-উপকরণ পাওয়া গেছে । অদূর ভবিস্কতে আরে পাওয়া যাবে । 
সেদিন আমরা ইতিহাসের পূর্ণ অবয়ব সংস্থান করতে পারব । অধুনাপ্রাঞ্ত 
উপকরণের আলোকে বলা ঘেতে পারে 'বারাঠাকুরের' পৃজা অতিপ্রাচীন 
[আটঘরায় প্রাপ্ত প্রস্তর মৃত্তি]। জ্রাবিড়-অস্বিক সংস্কৃতির মিলনে এই আদিম 
ক্ষেত্রপাল বনদেবতার স্ৃষ্টি। প্রথম পর্যায়ে আমরা বিস্তারিত উপকরণ তুলে 
ধরেছি। দক্ষিণরায় অর্বাচীন। সধদশ-অষ্টাদশ শতকেই তার প্রকাশ । 
রায়মঙ্গল কাব্যগুলি বিচার করেই আমর! এই সিদ্ধান্তে আসতে পেরেছি । 
রায়মজগল কাব্যে বারা, প্রসঙ্গ এসেছে লোক-এঁতিহ্ের শ্বৃতি ও শ্রুতির পথ 
বেয়ে। লোকসমাজ ও লোকস্থৃতি অবলীলাক্রমে সংস্কৃতি-রেণুকে সংশ্লেষণের 
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মধ্য দিয়ে পূর্ণ পল্পবিত কাহিনীতে নিয়ে যায়। আমাদের লৌককথা ও 
গাথাগুলি তারই পরিচায়ক । 

পৃর্বোল্লিখিত তথ্যা্দির ভিত্তিতে বল| যেতে পারে দক্ষিণরায় দক্ষিণবঙ্গের 
বা নিয়বের ব্যাপ্সম্পংক্ত একটি লৌকিক দেবতা । পক্ষান্তরে বারামৃত্তি অতি 
প্রাচীন, [ এমন কি, বঙ্গদেশে মনসা, চণ্ডী, শিব প্রভৃতির পৃূজ৷ প্রচলনের 
পূর্বেকার] এক অন্‌্আর্ধ লোকায়ত ক্ষেত্রপাল দেবতা । এই দেবতার উত্তবে 
তন্ত্র, জাছুবিশ্বাস ইত্যাদ্রি বিশেষ সহায়তা করেছে । দক্ষিণবায় মানুষেরই 
দেবায়িত রূপ; কালের ও সমাজের অনিবাধ প্রয়োজনে এর সৃষ্টি এবং 
পরবর্তীকালে ধর্ম সমন্বয়ের প্রভাবে বারাঠাকুরের সঙ্গে সম্প.স্ত হয়েছে। 





বিশলমরী [দক্ষিণ ভারত | 


“আমার পৃথিবী” গ্রন্থে দানিকেন বলেছেন যে, প্রত্বপ্রস্তর যুগের মান্থষের 
খোদাই কাজ ও ছবির বিষয়বস্ততে এক আশ্চর্য মিল রয়েছে । “শিরক্ত্রাণ পরা 
জ্যোতির্বলয়বিশিষ্ট দেবতার! পৃথিবীর সর্বত্র বূপগতভাবে একই রকম। যে 
রূপাহুষন্গে “বারামৃতির' সঙ্গে মিশব্‌, গ্রীস, ক্রীট, বা দক্ষিণ ভারতের কয়েকটি 
দেবতার সাতৃশ্ চোখে পড়ে, বৃটিশ মিউজিয়ামে [লগুন] সংরক্ষিত আসীরীয় 


১২০ বাঘ ও সংস্কৃতি 


রাজ! অস্থর বানিপালের [যোদ্ধবেশ] সঙ্গে দক্ষিণরায়ের রূপগত সাদৃশ্য চোখে 
পড়ে । কেউ বা মেসোপটেমিয়ার “বলিদাতার' মৃত্তির সঙ্গে সাদৃশ্ঠ লক্ষ্য করতে 
পারেন। আমর! বিস্মিত হই, যখন মেক্সিকোর “মধুপদেব ও সাস্তালুসিয়ার 
স্তস্তে অস্থিত হুর্ষের উপর ভর দিয়ে উপুড় হয়ে থাকা “মধুপ দেবীর" মৃত্তির সঙ্গে 
দক্ষিণ ২৪ পরগণার “বেণাকি” “বিরিঞ্চির, রূপগত সাদৃশ্য দেখি। এর কারণ, 
পৃথিবীর আদিম মানব [অস্ত্রিক, দ্রাবিড়, ভেড্ডিড, মঙ্গোলয়ভ, নণ্ডিক, যারাই 
হোন না কেন] মানসিকতার দিক থেকে “তরল পৃথিবীতে” অভিন্ন ছিল। তাই 
“ফোঁক্মাইনড'- -লোকমানস, বিশ্বের দিগ.দিগন্তে একই ভাবাহ্থসারী । সভ্যতার 
ক্রম-উধ্ৰায়ণে, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে, যখন একে অন্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, 
তখনই 'বস্তগত সংস্কৃতিতে বূপভেদ দেখা দিল। সংস্কৃতি-বিজ্ঞানের মূলকথা, 
গ্রহণ-বজ্ন ও দন্ব-সমন্বয়ের মাধ্যমে বূপাত্তর | এই সত্য সবত্রই প্রযোজ্য | 

অন্থমান ও সমীক্ষার বহুবিচিত্র পথ বেয়ে আমরা শুধু এই দিদ্ধান্তে 
আসতে পারি, দক্ষিণরায় মূলতঃ কৃষকের দেবতা; ক্ষেত্রপাল দেবতা । সে 
ক্ষেত্র বন-বাদা, জঙ্গল বা কষিভূমিও হতে পারে; এমন কি গৃহও হতে পারে । 
শুধু গৃহ বলি কেন তিনি জীধন-রক্ষক; ছুঃখহর, রোগহর [ ধপধপির মন্দির ] 
ছেবতায় রূপান্তরিত, এই বূপান্তরণ লোকসমাজের প্রয়োজনে হয়েছে । একদা 
জমিদার ও জোতদার শাসিত সমাজে বাংলার কৃষক আত্মরক্ষার তাগিদে ও 
বনভূমির উৎপাদন সংরক্ষণের জন্য দক্ষিণরাঁয় ও বারাঠাকুর, বনবিবির স্থটি 
করেছিল। সেই স্থষ্টির মুহূর্ত থেকে এই দেবতা পত্রে-পুস্পে পল্পবিত হয়ে 
কাব্যের নায়ক হয়েছেন [ রায়মঙ্গল ]। 


তৃতীয় পর্ব 

পৃজাচার সমীক্ষা 

বর্তমান প্রবন্ধকার ড. জ্যোতির্ময় বস্থ রায়চৌধুরীর সহযোগে দক্ষিণ ২৪ 
পরগণার কয়েকটি গ্রামে ১৯৬৮ থেকে ১৯৭২ শ্রীস্টাব্ধের বিভিন্ন তারিখে 
দক্ষিণদ্বার বা দক্ষিণ রায়ের পুজাচার সম্পর্কে সমীক্ষা চালান। তাতে যে 
বিচিত্র তথ্য ও তত্ব উতঘাটিত হয় তারই ভিত্তিতে আগের পৃষ্ঠাগুলির 
আলোচনা প্রণীত হয়েছে । এখানে তারই মধ্যে থেকে মাত্র কয়েকটি গ্রামকে 
নির্বাচন করে নিয়ে একটি সারণি প্রস্তুত করা হলো।। সমস্ত গ্রামগুলিই ডায়গ- 
হারবার মহকুমার অন্তর্গত ভায়মগহারবার থানার অধীন । সারণিটি নিয়রূপ £ 
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১. ড. সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য, সম্পাদক £ কৃষ্ণরাম দাস বিরচিত “রায়- 
মঙ্গল' [১৩৬৩] £ পৃ. ৭। 

২. ক. "গাজীর সঙ্গে দক্ষিণরায়ের যে যুদ্ধ হয়েছিলো তাতে উভয় পক্ষেই 
[ কুষ্ণরামের মতে ] ঘাঘ-সেনা ৷ রামচন্দ্র লঙ্কায় যুদ্ধ করেছিলেন বানর সৈন্য 
নিয়ে । তাঁকে কি কেউ বানর দেবতা বলবে? অতএব দক্ষিণ রায় ব্যান্র 
দেবতা নন।” ঃ দ্র. ১নং পাদটাকা £ ভূমিকা ; পৃ ৪। 

খ. উত্তরবঙ্গে ও পূর্ববঙ্গের স্থানে স্থানে লৌকিক ব্রত-পুজায় যে 
বাঘাই ও সোনাই পাওয়া যায় তার মূলে ব্যাপ্দেবতা_-অর্থাৎ ব্যাপ্ররূপী ও 
ব্যান্রপ্রকৃতি দেবতা” | ঃ এ. পৃ৫। 

৩ শ্রীঅশোক মিত্র সম্পাদিত ; “পশ্চিমবঙ্গের পুজা-পার্বণ ও মেলা! 
[ ৩য় খণ্ড] পৃ ৫২৭। 

৪. ড. প্রফুল্ল পাল সম্পাদিত। 

৫. “বাংলার লৌকিক দেবতা? £ ১৯৬৬ £ প্র. ১৫২ । 

৬. দ্বিজ ভৃগুরাম £ “দক্ষিণরায়ের পাল্যগান' £ সমতট প্রকাশন £ সংখ্যা 
১৯১ ১৯৭৪ £ পৃ. ১৬৭ । 

৭০ 0147161০711 10672717716711 0) 1611275 2 ৬০1. ১. 0. 167. 

৮. 9.0. 81105 2276 0811 ০0 20157177420) 717 59717617 
7871521 [ 1925] 1 

৯. সতীশচন্দ্র মিত্র £ “যশোহর-খুলনার ইতিহাস” £ ১ম খণ্ড [১৯৬৬] 
পৃ, ৪৩০। 

১০, 19010072] 01 0196 £819010 9০9০160 2 7276 071277 0/ 100151107 
20) 75 02500076 2 ৬০1. 1915, 

১১,7%7012 7772 80777214005 11851 0০9৫ 10 89৩0591,, 

১২, বাঙালীর ইতিহাস? আদিপর্ব ]। 

১৩. বঙ্গে মহেপ্োভাবো সভ্যতার বিস্তার? । 

১৪. “পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি” [ ১৯৫৭ |] পৃ. ৬৮৯ । 

১৫. “সাহিত্য প্রকাশিকা” £ ৪র্থ খণ্ড। 

১৬, 41015 80885651560 01196 1091051)10-081 [11)6. 00০0: 91 035 
90007] 0০%511060 1195 9০011)600 1011705 200 920/7-081 [016 
৫০০: ০01 (195 0108] 8০৬০1750 (196 1২০:0061) 79:0%1005 ০01 (196 


দক্ষিণরায় ১২৩ 


089] 181060012) 10 060891 01006 106 ০0010129010 9100001105 ০01 21 
010761010০৫, 1010656 £০0৫-195909 81৩ 11) 19101091009 ০0 0081 
607200510 10106009100. 2 276 £14471147 07112 2170145 07 9871201 
[1561]; 0. 56. 

১৭. দ্রুৎ ৩ওনং পাদটাকার গ্রন্থ £ পৃ. ৫৩৯। 

১৮. পশ্চিমবঙ্গের লোক-সংস্কৃতি বিচিত্রা [ ১৯৭৫] পৃ* ৩৩। 

১৯, [115 98106108105 2 785010916811017) 9108516 4১00 13810%- 
91091 2 £7971127 [ 0০6. 19) 1974]. 

২০, ৮1106 91506209105 216 019 9০000106171 [00101010201 105 
38185502119, 9%0510017)8 0010 (115 170811 00 0106 1০5: (০ 006 
76825 010 (06 6886, 01010001) 006 7016550101 019011005০1 24 79581591899, 
1510001779, ৪00 98/9185917), 2170 01)617 1100109 00 01)6 10111) 216 (186 
061109910610005 8600150 181709 06 03096 0190119%9, 2 7, 17. 7১8151101 £ 
44 467671066 £175107)) 01 172570772270275 21077 1765 10 1870 [1934] 1 

২১. তুলনীয় : 'আঠারে। ভাটার মাঝে হইবে প্রচার, অথবা “আঠারো 
ভাটিতে পূজে সবে" | দ্র- ১নং পাদটাকার গ্রন্থ £ পৃ. ৩ও ৭। 

২২. দেক্ষিণ ২৪ পরগণ। সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন-এর ম্মারক পত্রিকা 
[ ১৩৮১ ] রামনগর, বারুইপুর, ২৪ পরগণ। £ পৃ. ৬৭। 

২৩. এঁঃ পৃ. ৫৩। 

২৪, দ্র ৯নং পাদটাকার গ্রন্থ । পৃ. ৯০ | 

২৫, ভ. পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত £ “সাহিত্য প্রকাশিকা [ ৪র্থ খণ্ড ]। 

২৬. দ্র. ২* নং পাদটাকার গ্রন্থ । 

২৭, €]€ 19 091195650 11181 006 (17076 605 90100610818 9189 1 
21016 65191091615 1101)8101160 2100 00101$8060 081) ৪6 015901্,** 1৫ 
19 5910 0181 10 1737 0116 090016 11061) 10191910106 10175 90100619129 
06361160118 0010560106706 ০ 06৬85160 50806 ০ 6105 ০০90107%, 
2170 10 13610186119 7120 01 10%/51 136088] |1172) 005 38016180010] 
90106108105 19 51701) ৪9 06 00108012154 09 006 7/192198”, £ 276 
41701767121 022611667. 01 1722. ১ ৬০1]. 0. 2017, 

২৮ 41908 005 9625%/810 1091811) 816 006 90100610808, ৪ 
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০০1 01 21910006 95/81019, 11011201660 605 6%0670615 08015/21৫ 
9810106 12196810100 25 ড/8091-85109169), 8 ড/, 89, €00177151) £ 
1৫602677 050272771) [888] 29091 ৮. [1962]. 

২৯, কালিদাস দত্ত: রায়মঙ্গল কাব্যে দক্ষিণ-চব্বিশ পরগণ। £ সাহিত্য 
ও সংস্কৃতি [ ৪র্থ সংখা! ১৩৭৪ ]3 সঞ্জীবকুমার বস্থ সম্পাদিত £ পৃঃ ৫২১. 

৩০, সা, ড/. 70202 2 51017517001 44009177107 8671521 : ০]. হু. 

৩১, “7010 2100 (19616 ড101)17) 005 00165151298 ৮০০ ০0170 116 
151008109 01 ০0011011029) 11001911716 1189 18100 51688 91616 019816৫ 
০1 19168 2170 11010201660 90 2 7101 ৬615 1517016 061100 5 17091 
01008015 10817 005 198 ঠ55 01 81%. 1)0190160 96819 3৩ 20091 
6%6031৬5 1101703 দা101)10 0105 01559100 (019919 ৪1০ 10010 18981 
91090071561 2100 1701009 01) 90000$ 91361061091 [0100016. 10016 
8216 17809 10105 251501106 হা 016 160910605 ০168160 81983, 61)৩ ০৩9৫ 
01659617৬60 02106 0186 12121 106], 06211410101 ০৫1, 1 06 
21-1921591189 0191100, 2 7%2 £07551597 89221 : 00% 0 
1361169] 7২6৮6006106 3 [0810069, : 1935] 33. 

৩২, এ. এফ. এম. আবদুল জলীল : “রহস্তঘন সুন্দরবনের এতিহাসিক 
গুরুত্ব £ ইত্তেফাক [ ২৭ আষাঢ়, ১৩৭৭ ]। 

৩৩, [015 ২, 0০১ 81900100001 2 7725107)) 07 8271201 (৬০1. 1: 
1). 0, :11943] 90 24. 

৩৪, এ্রঁঃ পৃ. ৩৭। প্রসঙ্গত : ৫ ৪100010, 1)06৮৩1, ৮6 10006৫ 
009 005 19৬ 91৬৩1 01810030105 7১৪10100169 ৪৩ ৭6219060 108109611989, 
850 01985865 (161) 9/111) 10181012105, 5৩11512109১) (0117555520৫ 
000৩1: 08009001910 06910165. 

৩৫, 0০60809 : 20190181100 : 1971 : ৬1, 73205816211 1. 

৩৬, ড. স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় £ “বাংলা ভাষাতত্বের ভূমিকা? । 

৩৭* জরষ্টব্য ১২ নং পাদটীকার গ্রন্থ । 

৩৮ অঃ পৃ. ৬৪ 

৩৯. এ ঃ পৃ. ৭৫। 

৪০-৪২. এই সংখ্যাগুলির ক্রম নষ্ট হয়েছে। 


দক্ষিণরায় ১২৫ 


৪৩, 0, 0. 89090017082 4 :5271911 10701/07727) 52 ০1 1. 2811 1, 
৪৪. জর ২৫ নং পাদটাকার গ্রন্থ । 


৪৫. এ এঁ। 
৪৬. হুরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় £ “বঙ্গীয় শবকোষ [২য় থণ্ড £ ১৯৭৭ ] 
পৃ. ১৪৮২ । 


৪৭, ১5৮1221 981315181721009 2 €£)260717/7617772771 0 171501717170715 
17১71025107 49150. 01 07812 [1968] 2 078. 

৪৮১ 9৬৫01 9217109181081002, 2 776 17725 22917155791 [1955]. 

৪৯, ড. শ্রীন্হদকুমার ভৌমিক £ “সুক্ষ উপভাষা” [ 'লোকসংস্কৃতি' £ 
১-২১ ১৩৮২ 1 2 পৃঃ ১-১১। 

৫০* ভ্রু, ৪৬ পাদটীকার গ্রস্থ £ পৃ. ১৫০৯। 

৫১. এ পৃ. ১৪৯৫ ৯। 

৫২, গাবুর বসের ভর যুবতী সন্ধ্যায় ভূকায় বাড়া । 

পস্তা পাড়া বাঘে তার দেয় ঘাড় মোরা ॥ £ ড* ফণী পাল সম্পাদিত 
“সোনারায়ের পূজা-পাচালী ও প্রসঙ্গত [ ১৩৮২ ] £ পৃ. ১৪ । 

৫৩. দ্র" ৪৬ নং পাদটীকার গ্রন্থ ঃ পৃ. ১৫০০ । 

৫৪, এ । 

৫৫. এ । বারি_-জলপুর্ণ ঘট। মনসা-শীতল! প্রভৃতি দেবীর 
আসল প্রতীক । পুরুষ গ্রাম-দেবতার প্রতীক শিলাখণ্ড, স্ত্রী গ্রামদেবতার 
প্রতীক ঘট। 

৫৬, ড. মৃহদ্মদ শহীছুল্লাহ সম্পাদিত £ “বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার 
অভিধান" [ ১ম খণ্ড] বাংল! আকাদেমী, ঢাকা । 

৫৭, দ্র" প্রবাসী” পব্তিকা : আষাঢ় ১৩৫৮। 

৫৮, [২5%, ড/111197) 0০01098০010 5. : 4 141%559171077786775617- 
£21121157 10704707107) [1970 £ 198008]. 

৫৯. এ। 

৬৩১ 1. ৬/11118109 : :92175107711-15721158 20101107127), 

৬১, এই মন্ত্রগুলি সংগ্রহ করেছেন “আকাদেমি অব ফোকলোর'এর 
সদন্য-গবেষক শ্রদ্বান্থগোপাল মুখোপাধ্যায় এবং ড. দীনেন্দ্রকুমার সরকার । 
সংগ্রহকাল £ ১৩৭৮, ১লা মাঘ£ শনিবার । 


১২৬ বাঘ ও সংস্কৃতি 


৬২, পু1)15 19 10810810-191) 005 200 ০01 015 05105. 718 ৪7৩21 
91005 18 58106019110 0০179 200 19 17650060 0০ ০00০৬ (1)6 1068 
01 2109/10). 

“09 01100109] 006855 0£ 005 06115 816 €০ 7:91 18119 00 
7100006 ৪ £09০9৫ 2100 55890188616 0100 81000 166 9518৬ 018 210৫ 
0100261 91110 2111171819 0180 06৬8560 (10656 ০০01009.*.1106 10711901109) 
28)8 01 108101170-18) 18113 010. 00৩ 1500 01 20081 6801) 681 9190 1 
19 81817190811 11086 1211) 0509115 (8115 010 01 20000 (172 (1006. : 
£00805005 9010611116 : 071716 271275120%5721125 27 1721 [1966]. 

৬৩. বর্তমান প্রবন্ধকার ১৯৭১ খ্রীন্টাব্ধের ১লা মাঘ ভায়মণ্ডহারবাঁর 
মহকুম। ও থানার অন্তর্গত জোতঘনশ্যাম গ্রামে সমীক্ষা চালিয়ে এই তথ্যগুলি 

গ্রহ করেছেন । -- সম্পাদক । 

৬৪. কাহিনীটি কাটাপুকুর গ্রাম [ দক্ষিণ ২৪ পরগণ|1: সরিষ! ব্লক £ 
ডায়মগ্হারবার মহকুম। ] থেকে সংগৃহীত। গ্রামটি পৌগু, প্রধান । কাহিনীটি 
পরিবেশন করেছেন শ্রীধীরেন্দ্র সর্দার [৫৮ ]1 সংগ্রহ করেছেন “আবকাডেমি 
অব ফোকলোর'-এর প্রাক্তন সম্পাদক ভ. জ্যোতিধয় বস্থ রায়চৌধুরী । 
মংগ্রহকাল পৌষ সংক্রান্তি, ১৯৭২ শ্রীস্টাব্ৰ | 

৬৫. 70105 11001051810 2101079] 10)66811001101)0919 19 9150 121001119], 
[1)09, 10 0116 0 90129806079 (2159 1919 10150659 (01709 2. 10321 
1000 810 02) 110 81101161115 %%106 09105001105 11110 1060 ৪ 081919 
10. ৫, 00164 (105 81089 106110)10 (01009 (1) 10109 11760 910. 61510109781) 
ড/11121) 0০100106 : 712 2917%4127 £2/722077 272 20917107207 14101717277 
17272 : ৬০] 11 [2104 ০৫, 1896] 7. 202. 

৬৬, 58২9016556100501010 01 80909 11) (1)611010901001)10 2100 211013100- 
170101)10 10117)9 19 100%/ 1021176 (1201610179115 0211160 00 17 1327891 
18 0105 010155 76090501250 10)6018১ 7)2109619) 1, 11) 0106 0172) 01 999519 
[8/72/2] 10. 12 005 00100 01 02150185 [70972], 2150 1117 101 005 00110 
০06 1078869 [77%%/77]. : দ্র" ৬নং পাদটীকার গ্রন্থ, পৃ. ২২। 

৬৭, এ. 1. 55815 8 44 17715107) 2 7/0117 0/5117271107 [1963 
বত 1761101]1 


ঘক্ষিণরায় ১২৭ 


৬৮. সিজবেড়িয়া গ্রাম, ডায়ম্গুহারবার থান! থেকে প্রবন্ধকার কর্তৃক 
সংগৃহীত । থানটি শ্রীমাধবচন্দ্র হালদারের খামার বাড়ীতে অবস্থিত। পাশেই 
বিশাল খড়ের গাদা । তারিখ £ ১লা মাঘ, ১৩৭৭। 

৬৯. নিজবেড়িয়া গ্রামের “দক্ষিণঘার, ঠাকুরের মাটির মুগ্মৃ্তিটি একটি 
মালসার ওপর বসানো ছিলো ৷ দক্ষিণমুখী, সামনে ঘট, ঘটে সশিষ ডাব । 
ডাবের নীচে পঞ্চপল্পৰ । নৈবেছয, চাল, সন্দেশ, ছোলামটর, মুড়কি, শশা, 
কলা, মিষ্টান্স, বিল্বপত্র [ থালায় ] ও পুষ্প। সামনেই দিয়েছেন ধৃপ, দীপ ও 
গন্ধ। ঘটে সিঁদুর মাখানো । পূর্বে রীতি ছিলো! মাঠের মাঝখানে পুজা 
করা । ১৩৭৭ সালের ১লা মাঘ তারিখে পুরোহিত ছিলেন শ্রীঅধরচন্দ্র 
চক্রবর্তা [৪০ ]। কাশ্ঠপ্য গোত্র £ বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্ষণ। 

৭০. দ্র" ৬৭ নং পাদটাকার গ্রন্থ । 

৭১, 41175 10910515 2110 172/%75 01 24028169089 [0106 ৫1901101 
০০956117076 009 780861)5 ০01 10০ 03915069 17) 9০0011191) 3910081 
[01698161 105565 01 108191)10-091 [1106 [0০০01 ০1 0196 9০0011)]) & 17%)6- 
8০9৫, 00067151159 1000৬ &3 1)81051110-7২99 [1196 1,010 01 1005 9০0701)] 
07 1081591)1069৬/87 [606 15108 01 005 5০80]. 89191000510 &৪ 
10121110101 2159 ৪100 19 2101009115 আ0181)190 01) 010০ 1951 ৫9 ০1 
(106 17001101) 20051) [10696110061- 2100219], 15: 8001 009 170211 
12156501178 11) 3610858) 18 0%51. 1719 0019, 19 10110%/54 ০5 015 4:01 
09616100179. দ্র. ১৬নং পাদটাকার গ্রন্থ £ পৃ. ২৮। 

৭২, 117855 00509 ০01 1175 812016170 01৮1116 ৫1810181155 00058 
16116539106 016 910 0810001000101010 090161010 ০01 1107)966-20881176 2110 
10109] 80985. 10 10155 0০01101021 2050. £01101019 0::001559 11) (06 
90001) 200101000100100178 £18058115 16018060 (106 0116110100011)1)9, 
(009 ০018৮910111 036 20111919 11700 10616 01811-5517)00919, 100 
1070৬ ৪89 91010195০01: 70110175782 01081855090 18101) 080 ০6 
101610189160 858 016 11010100191) 01 52021) 9৬61 21011791 11)18 8086 
901 110098619 0101009806519 09119160 10 (155 ০০০০1 ০: 0901-1616 
018%11889 91 005 10010810 1000 10) 001 11201010191 ৪1৫. প্রাগুক্ত 


গ্রন্থ £ পৃ ২৬। 


১২৮ বাঘ ও সংস্কৃতি 


৭৩, 4৯1] (01008) £0110016 5 100 006 1062. 11081 1081) 1199 
81108171101) 210100815 8610628119 2098969৫7 : 1010. 

৭৪. দ্র" ৬৫ নং পাদটাকার গ্রন্থ । 

৭৫, 7180195, 17101), 10210 21. 1,5550150/360 2060 2. 
[50০৬1/522, 290. 0123, 2). 40101117 5 282000 0210 01. 21118) 
11010. 70210 চ১ 40123. 

৭৬, 4৯ 0001 ০1 1088101 1100001%81806 02211716 0001) (19 
8912)0011800 ০01 006 1069৫ 19 1006111101960 ৮০ [7510910 1৫811010১17) 115 
১4506715107) 25 1 72771077716 [0809 1958]. 176 1119169 (105 7010% 
0081 00৬ 05০981180101) ০01 0010959 11) [1০-101500110 (17095 170811060 
1190:9 ৫1500521 01 1198 1710010618061000 01 0116 50111602] 10111101016, 
16510211110 0115 15999 &5 090996৫ €০ (1)9 1691 10111101710 1619159010- 
0৫ 65৮ (196 00৫5 25 ৪ ৮/1)015., 

৭৭, 5951000918 ০1 61011169219 2 251, 96605, 101091110 
810019৩৪, দ্রষ্টব্য ৭৪ নং পাদটাকার গ্রন্থ । 

৭৮৮ ]]) [1001910 11001, 78109 06110955616 10 16101656107 ০01 
1601105, এ | 

৭৯. দ্র, ৯ নং পাদটীকার গ্রন্থ । পৃ. ৪৩০ । 

৮০. ভ. সুকুমার সেন: “ইসলামি বাংল! সাহিত্য” [ ১৯৭৩ 1 ভুষ্টব্য 
“আঠারে। ভাটির পাঁচালী, প্রবন্ধ £ পৃ. ৯৫ | 

৮১ দ্র" ২৫ নং পাদটীকার গ্রন্থ । 

৮২, দ্রষ্টব্য ১৬ নং পাদটীকা £ পৃ. ৫৬। 

৮৩, [05 ০0009610120 11090110091) 10150 ৪ 21101 810৫ 
065০111954 10. 0)৩ 4/১919610 9০9০161978 7০981188] [1838] ৪866108 2189 1০ 
178010865 104 005 9017105108105 515 1006 10109016650 ৮5 ৪ 10121, 
৩৪৪০ [90001901018 91 210) 981] 7051190..৮ 101917101 072211567 : 
38106515510] £ 1901. 

৮৪১০116  110118010-1)195101818 [9106 06 10151 3910898 
2100 0118895  901001011917)6 0106 73610891 731210100905 226. 
ঢ25850)859, 110 101191007808059 01 18856617) 73610881) ৪00 ০1176 


দক্ষিণরায় ১২৯ 


80009 08001191 (0 (1015 0816 01 10019. 0527555 2277071 : ০৪1 
136089] * 1951. 

৮৫. 8008 ০0৫ 73210891 ৪15 2150 411010060 11) (135 115% 0? 
4106015556৫ 2100 901)6008150 085065, 11175 215 ০0118109160 €0 06 
16071121509 01 21) 20011611191 010০ ০01 006 (3810699 106109. 1010. 0.33. 

৮৬, সমীক্ষকদলে ছিলেন: বর্তমান প্রবন্ধকার, শ্রীঅরুণকুমার রায় 
এবং ড. দীনেন্দ্রকুমার সরকার, ভ. জ্যোতিময় বন্থুরায়চৌধুরী, শ্রীদাস্থগোপাল 
মুখোপাধ্যায়, শ্রীবিশ্বনাথ মিত্র, শ্রীদীপক হালদার । 

৮৭, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ঃ “লোকায়ত দন” [ ১৯৫৬ ]। 

৮৮. ক- গণানাং ত্বা' গণপতিং হমাবহে । ধং কবীহামুপত্রবস্তমন 1... 
ইত্যাদি [ ঝণ্েদ £ ২য় মণ্ডল ]। 

খ. গণনা ত্বাং গণপতিং হবামহে ॥ 
প্রিয়ানাং ত্বাং প্রিয়পাতং হবামছে ॥ 
নিধীনাং ত্বাং নিধিপতিং হবামহে ॥ [ বাজসনেয়ী সংহিতা ] 

৮৯--৯১, এই সংখ্যাগুলির টাক! নম্বর ভ্রমবশত: ব্যবহৃত হয় নি। 

৯২, ০0170081570 15 106101)97 73000010156 100] 17111700। 11॥ 00118119---3 
10 599109 (0 ০৩ 2. 26115109119 11061-08011610) 01181109119 81006196000171 
01 21) 0050019 7)9(8101)5510591 910608121101)) 10110511776 010 [00178 
৪]) 009০016 79100 ০£ 11096 11) (15 16511810905 10151091% 01 1005, 
701. 9. 3. 10492901018 : 065৫%472 19112/025 0%115 ১10. 26. 

৯৩, €]1)5  1091901 [9081716 0152 0095 01 ৪8 88018906. (106 
10961000010 01 8, 59011906 [1110১ 10 106100110 10» 21001095 ৪ 01155 
91 0115508, 170 216 09100910 11619016919 101000101021169 10 এ, (810)11] 
2105 080100১ 19096 1101) 0060 ১+799751011-57121751 20701701270), 

৯৪, দ্রষ্টব্য ৪৯নং পাদটাকা £ পৃ* ১--১১। 

৯৫. প্রবন্ধকার কর্তৃক ১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দে "পার্বত্য চট্টগ্রাম” [ বাঁংলাদেশ ] 
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প্রাগৈতিহাসিক ভারতীয় সংস্কৃতি ও বাঘ 
ড. পল্লব সেনগুপ্ত 
এক. মহিষাস্বর-মর্দিনীর উৎস-সদ্ধানে 
খকৃবেদে উল্লেখিত দেবকুলকে পশ্চা্পটে সবিয়ে দিয়ে, প্রাগাধ প্রাচীন 
ভারতীয় জাতিগোষ্ঠীর দ্েব-দ্রেবীরা সম্ভবত খৃষ্টপূর্ব কালেই নবোডত হিন্দুধর্মের 
প্রধান উপাস্তরূপে গ্রাতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন । এই দ্রেব-দেবীদের মধ্যে 
প্রধানা হলেন মাতৃক। দেবী, যিনি উত্তরকালে শক্তিবূপে কথিতা হয়েছেন ; 
আর পুরুষ দেবতাদের মধ্যে প্রধানরূপে গৃহীত হলেন শিব । উল্লেখযোগা যে, 
প্রাগৈতিহাসিক দিন্ধুরাষ্ট্রের শাসন এবং অমাজ ব্যবস্থা খুষ্পূর্ব সতেরশো। শতাব্দীর 
কাছাকাছি সময়ে প্রাকৃতিক অবক্ষয় এবং খহিসাগত আর্ভাষী এক রণছূর্মদ 
জাতির আক্রমণের ফলে বিধ্বস্ত হয়ে গেলেও তাদের প্রধান ছুই উপাস্ত-_মহা- 
মাতৃকারূপিণী কোনে। দেবী এবং মহিষশৃঙ্গভূষিত, যোগাসনারূঢ কোন দেবতা 
যথাক্রমে শক্তি এবং শিবরূপে পরবতীক।লে হিন্দুধর্ম-কেন্দ্িক সংস্কৃতি-চিন্তায় 
পরম! প্রকৃতি এবং পরম পুরুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন । 

এই শক্তি দেবী নানা নামে ও মৃতিতে হিন্দু সমান্দে কল্সিতা হয়েছেন £ 
চণ্ডী, ছুর্গ।, উমা, হৈমধতী, কালিকা এবং দরশমহাঁবিগ্যারূপে_আরে। নালান- 
ভাবে । প্রতোকটি রূপ কল্পনাকে অবলম্বন করেই গড়ে উঠেছে বহু বিচিত্র 
পৌরাণিক কাহিনী, যাদের অন্যতম হল চণ্ডী কর্তৃক মহিষাস্ুর বধের বিবরণ । 
এই পুরাণকথ! গড়ে ওঠার পিছনে যে লোক-পুরাণ বা মীথ, লুকিয়ে রয়েছে, 
অবশ্যই তার একটা! ইতিহাস সম্মত ভিত্তি আছে, পরবর্তী সময়ে যা অলৌকিকতা - 
মিশ্রিত পুরাণ কথার তলায় চাপা পড়ে গেছে,_এটিই এ নিবন্ধের বক্তব্য । 

ড. শশিভৃষণ দাশগুপ্ত তার বিখ্যাত গব্ষেণা "ভারতের শক্তি-সাধনা ও 
শান্ত সাহিত্য” গ্রন্থে এই বিষয়ে একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে আলোকপাত 
করেছেন শ্রীছুর্গাদাস পাত্রের লেখা একটি চিঠির সুত্রে : “মহিষমর্দিনী দেবী 
সম্বন্ধে আর একটি এঁতিহাসিক ব্যাখ্যা দেখা যায়। এই মতে দুর্গা হইলেন 
ভূমধ্যসাগরাঞ্চলের ব্যাইর্গো দেবী_ইনি সমরপ্রিয়া দেবী । এই ভূমধ্য- 
সাগরাঞ্চলবাসিগণ কতৃক মন্খ্যের জাতির বিজয়ই মহ্ষিমর্দিনী দেবীর মৃত্তির 
মূল কথা । মন্খ্েরগণ একটি মিশ্র নজাতি, খানিকট। ক্যাম্পিয়ান, খানিকট! 


১৩২ বাঘ ও সংস্কৃতি 


অস্ট্রলোইড, কিছুটা এযালপাইন্‌। ইহাদের সংস্কৃতির সঙ্গে মহিষের একট! 
বিশেষ যোগ ছিল। ভারতীয় আর্ধগণের মধ্যে গো যে-ূপ পবিত্র হুইয়! 
উঠিয়াছিল, মন্-খ্মেরগণের মধ্যে মহিষও সেইরূপ পবিত্র বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ 
করিয়াছিল । মন্খ্]ের-মর্দনই হইল মহিষ-মর্দন | ভূম্ধ্যসাগরীয়গণের সমরদেবী 
হইলেন ব্যাই্গে৷ ব' ছুর্গাঃ তাই ভূমধ্যসাগরীয়গণ কর্তৃক মন্খ্নের বিজয়ই রূপ 
ধারণ করিল ছুর্গার মহিষিমর্দিনী মুত্তিতে |” | পৃষ্ঠা ৫৪ ]। 

অধ্যাপক দাশগুপ্ত তার জীবনকালে শক্তিতত্ব এবং আনুষঙ্গিক দর্শন বিষয়ে 
ভারতবধের সর্বাগ্রগণ্য পণ্ডিতবর্গের অন্যতম বলে মান্য হতেন। সুতরাং তার 
মতে! বিদ্বান্‌ মহিষমর্দনের মীথ, গড়ে ওঠা সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করেছেন, 
তাকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারেই গ্রহণ করতে হবে, সে ত বলাই বাহুল্য । 

একালে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ইতিহাস-চর্চার অন্যতম একটি বিশিষ্ট রীতি 
হল যে, যে-কোন প্রচলিত লোককথা, কিংবদন্তী, লোকপুরাণ ইত্যাদির সঙ্গে 
সম্ভাব্যস্থলে পাওয়! প্রত্বনিদর্শনের সম্পর্ক কি, সেট। যাচাই করা । এর ফলে 
নানা অলৌকিক কথার আড়ালে ঢাকা লৌকিক তথা বাস্তব এবং ইতিহাস- 
সম্মত সত্যটিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা সম্ভবপর হুবে। ভ. দাশগুপ্ত যে দৃষ্টিকোণ 
থেকে এঁ অভিমতের অন্ুকৃলে কথ। বলেছেন, তার কতখানি প্রত্বতান্বিক 
এঁতিহাসিক সমর্থন মেলে; সেট প্রাসঙ্গিকভাবে এখানে দেখা ঘাক। 

যথার্থরূপে মহিষান্থরমর্দিনী বলে ধাকে গণ্য করা যেতে পারে, তার 
প্রত্বতাত্বিক নিদর্শন যা-সব পাওয়। গেছে, তাদের মধো প্রাচীন যে কটি, তারা 
সবাই হুল গুপ্ত যুগের । এলাহাবাদের সন্সিকটে ভিটায় পাওয়। একটি 
সীলমোহরে খোদিত সিংহারূঢ। এক দেবী মৃত্তিকে স্যার জন মার্শাল ছুর্গা বলে 
গণা করেছেন ; এইটি. আর উদয়গিরি এবং ইলোরার গুহাগাত্বে খোদাই করা 
দেবীর মৃত্তি, সেগুলিও মোটামুটিভাবে এ সময় কালের বলেই স্বীকৃত হয়েছে। 
অর্থাৎ খুস্টীয় পঞ্চম শতাব্দী । 

অবশ্যই যে ধরণের এঁতিহাসিক পটভূমিকার কথা শ্রদ্ধাম্পদ ড. দাশগুপ্ত 
বলেছেন, তার বয়স আরো প্রাচীন। এ ধরণের ঘটন। যদি প্রকৃতই ঘটে 
থাকে, তার সম্ভাব্য সময়কাল আর্যভাষী জাতির আক্রমণের পূর্ববর্তাঁ, কারণ 
আর্য-আবির্ভাবোত্তর কালে ভূমধ্যসাগরীয় বনাম মন্খ্যের প্রভৃতি প্রাগার্য 
প্ত্ব-দ্রাবিড়-প্রত্ব-অস্রিক প্রভৃতি জাতিসমূহের অস্তদ্বন্দ ঘটবার আর কোন 
অবকাশ থাক! সম্ভবপর নয় । 


প্রাগৈতিহাসিক ভারতীয় সংস্কৃতি ও বাঘ ১৩৩ 


স্থৃতরাং এ জাতি-বৈরিতা৷ বা গোঠী-ন্ব, যার থেকে নাঁকি মহিষিমর্দিনী 
মীথের স্থ্টি হয়েছে, তার সময়কাল অন্তত পৌনে চার হাজার বছর আগের 
হতে হয় । অথচ, প্রক্কত মৃ্তিতে মহিযান্থরমপ্দিনী' চণ্ডীর প্রাচীনতম যে সব 
প্রত্বনিদর্শ পাচ্ছি আমরা, তাদের কারুরই বয়স দেড় হাজার বছরের ওপারে 
যায় না। তাহলে মধ্যের এই সওয়া দুই বা আড়াই হাজার বছর ধরে, 
মার্কপ্ডেয় পুরাণের “দেবী ভাগবত” অংশ অবলম্বন করে যে মীথ্‌ গভে 
উঠেছিল, তার কোন প্রত্বতাস্বিক বূপায়ণ পাওয়া গেল না_এ কেমন করে 
সম্ভব ? 

পক্ষান্তরে কোন এক ক্ত্রী-দেবতা কর্তৃক মহিষবধের প্রত্বনিদর্শ খৃষ্টপূর্ব কালের 
সুমেরিয়া থেক খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে । এই দেবী হলেন ধরিত্রী-দেবা নিন্হ্র- 
ম্যাগ, তার সামনে মহিষ বধ করা হচ্ছে, এমন একটি সীলমোহর বুটিশ 
মিউজিয়ামে রয়েছে, যার বয়স প্রায় সাড়ে তিণ খাঁজার বছর | 

শক্তি দেবীর সঙ্গে প্রাচীন মেদোপটেমিয়ার মাতৃক। দ্রেবীর সম্পর্কটা খুব 
ছুরান্বয়ী নয় | প্রাচীন মেসোপটেমিয়ার সঙ্গে প্রাচীন সিন্বরাষ্ত্রের সাংস্কৃতিক 
ও অন্তবিধ যে1গন্থত্র যে একটা ছিলই, সে সত্য প্রশ্বাতীত । মধাপ্রাচোর 
পর্বতবামিনী সিংহবাহিনী মিবিলী দেবার সঙ্গে উমাহৈমবতীর ভাবগত মিল- 
টুকুর কথা বহু এতিহাসিকই বলেছেন । “উমা” শব্দটির উংসেও ব্যাবিলনীয় 
উম্মু" বা “উম্ম” শব্দের সঙ্গে আত্মীয়তা ভাষাবিদ্‌ পণ্ডিতেরা স্বীকার করেন! 
একালে লোক-সংস্কৃতি-বিজ্ঞান একটি সত্যকে প্রতিষ্ঠা করেছে যে একদেশের 
ধর্মবিশ্বাস, পুরাণকথা, দেবমৃতিকল্পনা অন্য দেশেও বিস্তৃত হতে পারে। 
স্বতরাং সিংহবাহিনী সিবিলী দেবী, যিনি ছিলেন প্রাচীন ব্যাবিলনের মানষদের 
উম্মু” বা মা, তথ] মাতৃকা দ্রেবী, তারই অনুরূপ কোন দেবী প্রাগৈতিহাসিক 
সিন্ধুরাষ্টে অপ্রত্যাশিতা নন। “ছুর্গাঁ শব্দটির উৎসেও “উর, শবের 
অস্তিত্ব প্রত্ব-ভাষাবিদ্রা খুঁজে বার করেছেন। সিন্ধু-সভ্যতার স্বর্ণযুগেও 
বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন নগরী ক্যালডিয়ার “উর; এবং “কিশ'-এর গৌরব 
অম্লান ছিল। এমন কি বৈদিক সাহিত্যে “উরকিষটি'র উল্লেখও পাওয়। 
যায় [ খকৃবেদ £ ৭.১০০,৪ ]। 

কিন্ত সিংহবাহিনী কোন দেবীর মুত্তির সন্ধান কি মহেঞ্জোদাড়ে, হরাগ্লা বা 
অন্য কোন সিন্ধু নগরীর প্রত্বাবশেষের মধ্যে পাওয়া গেছে ? এ প্রশ্নের জবাব 
খুঁজে পাবার আগে একটি তথ্য আগেই মনে রাখা দরকার ; লিন্ধু মোহরে 


১৩৪ বাঘ ও সংস্কৃতি 
যত ধরনের প্রাণীর মৃত্তি খোদাই করা আছে, তাদের মধ্যে আছে বাঘ, 





চিত্র * ২ 
হাতী [চিত্র ঃ১7, গণ্ডার [চিত্র £ ২], মহিষ, ষাঁড়, কুমীর [ চিত্র £৩) 
সাপ, হরিণ, খরগোস, মাছ [ চিত্র £ ৩], মায় 'াসজারু” [ চিত্র 2৪ ও ৫] 





চিত্র :৩ 
বা “বকচ্ছপ” ধরনের একাধিক প্রাণীর অক্্র-প্রত্যঙ্গ সন্নিবিষ্ট অদ্ভুতদর্শন 





চিত্র £ 


মৃত্তি অবধি, কিন্ত সিংহ? নৈব নৈবচ! বরঞ্চ, মেসোপটেমিয়ায় প্রাঞ্চ 


প্রাগেতিহাসিক ভারতীয় সংস্কৃতি ও বাঘ ১৩৫ 


গিলগামেশের মীথের একটি উৎকীর্ণ ছবিতে গিলগামেশের সঙ্গে ছুটি সিংহের 
লড়াইয়ের যে দৃশ্য দেখা যায় হরাপ্লা ও মহেঞোদাড়োতে পাওয়া দু-একটি 
সীলে হুবহু সেই একই দেখি, তফাৎ শুধু সেখানের ছুটি সিংহের বদলে এখানে 
রয়েছে ছুটি বাঘ [ চিত্র ঃ ৬]! 





চিত্র ৬ 

হয়ত এইটাই স্বাভাবিক * কেন ন। সাড়ে »|র-পাচ হাজার বছর আগের 
মহেঞ্জোদাড়ো অঞ্চল যে ঘন জলা-জঙ্গলে আকীর্ণ একটি স্থান ছিল, একথ। 
মোটামুটিভাবে এখন বিশেষজ্ঞ মহলে স্বীরৃত। জলা-জঙ্গলের প্রাণী--হাতী, 
গার, মহিষ, বাঘ, কুমীর, সাপ 'প্রভৃতিরই তাই সেখানকার শিল্পীদের চিত্রের 
উপজীব্য হওয়! স্বাভাবিক, মরুবাশী প্রাণী সিংহের নয় । মেসোপেটেমিয়ার 
সিংহ-সম্প্‌ক্ত কাহিনী তাই স্বভাবতই সিন্ধু রাষ্ট্রের শিল্পীর হাতে বাঘের গল্পে 
পরিণতি পেয়েছে । 





চিত্র : ৭ 
এই পরিবেশে ওখানকার ধর্মবিশ্বাস, দেবযৃত্তিকল্পন! ইত্যাদি বিষয়েও বাঘের 
একট। ভূমিক। থাকা সম্ভব । একটি শীলমোহর পাওয়া গেছে, [চিত্র £৭ ] 


১৩৬ বাঘ ও সংস্কৃতি 


যেখানে এক দেবী এবং একটি বাঘের সমদ্বিত একটি মুত্তি খোদাই করা 
হয়েছে । স্পষ্টতই ইনি কোন ব্যাশ্দেবী [ ব্যাইো ? 7 ধাকে প্রাগৈতিহাসিক 
সিন্ধরাষ্ট্রের কিছু মানুষ উপাসনা করত। যে সমস্ত প্রাণীর মুক্তি বিভিন্ন 
মোহরে উৎকীর্ণ দেখ! যায়, তাদের সবগুলিই কোন না কোন ভাবে ধর্মবিশ্বাস 
এবং ধর্মাচরণের সঙ্গে সম্প-ক্ত। মোহ্রগুলিতে খোদাই করা পবিভত্রতাস্চক 
বিশিষ্ট চিহুই তার প্রমাণ । 

পঞ্জ-সম্পক্ত এইসব ধর্মবিখি ও বিশ্বাস, এগুলি আদিম টোটেম-বিশ্বাসের 
ধারাকেই বহন করে এনেছিল প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধু রাষ্ট্রে। এক-একটি গোঠী- 
নিজেদেরকে এক একটি প্রাণীর উত্তরপুরুষ বলে যে কল্পনা আদিমকালে করত, 
তারই ধারান্গসরণ ঘটে গিয়ে উত্তরকালে সেইসব প্রাণীর তাদের কাছে গোষ্ঠী 
প্রতীকী “পবিত্র পশ্ত- টোটেম 7-তে পরিণত হত [চিত্র ঃ৮ও৯]। 


সা 
ঙ 


দে 
ও পা আর 
এ শিব 





চিত্র ৯ 


অর্থাৎ, এক-একটি পশ্তকে অবলম্বন করে এক-একটি ধর্মীয় ধারা বা কান্ট, 
গড়ে উঠত; যেমন ; ব্যাঘ্ব-কাণ্ট, হস্তী-কণ্টি, মহিষ-কাণ্ট, বুষ-কাণ্ট, 
ইত্যার্দি। বাঘকে অবলম্বন করে যে কাণ্ট-গড়ে উঠেছিল, তারই অধিষ্ঠাত্রী 
এক দেবীর কল্পনা করা হয়েছিল প্রাচীন সিন্ধুরাষ্ট্ে, এমন সিদ্ধান্ত স্বচ্ছন্দেই 
কর! যেতে পারে । 

বাঘকে নিয়ে সৈম্ববীদের একটি গুরুত্বপূর্ণ কান্ট, যেমন গড়ে উঠেছিল, 
তেমনি আরও একটি কাণ্ট.-গড়ে উঠেছিল মহিষকে অবলম্বন করে, মহিষ- 
মৃ্তির লাঞ্থন-সম্বলিত যথেষ্ট পরিমাণ সীলমোহরই তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ 
[ চিত্র £৯ ]। 

এখানে একটি কথ! তলিয়ে বুঝবার আছে। বাঘকে অবলম্বন করে গড়ে- 
ওঠ। কাণ্ট, ছিল ঘে গোষ্ঠীর, তীরা ছিলেন মাতৃকাদেবীর উপাসক, তাই তাদের 
টোটেম-ধারাম্গসারে বাঘের দেহে অধিষ্ঠাত্রী অলৌকিক সত্তার কল্পনা 


প্রাগৈতিহাসিক ভারতীয় সংস্কৃতি ও বাঘ ১৩৭ 


করেছিলেন দেবীরূপে । কালক্রমে ইনিই ব্যাপ্রবাহিনীতে রূপান্তরিত হয়ে- 
ছিলেন; নে কথায় পরে আসছি । পক্ষান্তরে, মহিষ-কাণ্ট, ধাদের, তারা 
ছিলেন পুক্রষ দেবতার উপাসক-_সিন্ধু মোহরে যতগুলি পুরুষ মৃত্তি পাওয়া 
গেছে, উপরে উল্লেখিত শিবমৃতিটি সমেত [ চিত্র £ ১], তাদের মধ্যে অনেক- 
গুলিই মহিষ-শৃঙ্গধারী | স্পষ্টতই এ শৃঙ্গধারী পুরুষ-মৃত্তিকে মনে করা যায়, 
মহিষ-টোটেম-সম্পন্ন গোষ্ঠীর উপাস্য অধিদেবতা! । প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, 
দু-একটি সীলমোহরে [ চিত্র £ ১৪ ও ১৫ ] বাঘের মাথায় একজোড়া করে শিং 
খোদাই কর! থাকলেও, সেগুলি মহিষের নয়, বুষের | ব্যান্র-কাণ্ট, এবং 
বৃষ-কাণ্ট, [সিন্ধু রাষ্টে তার অনুসারী একটি গোষ্ঠীও অতি-অবশ্যই ছিল ] 
অন্থুগামীর+ পরম্পবের সঙ্গে বোঝাপড়া রেখে বা সহযোগিতা করে চলত, এটি 
তারই প্রমাণ হিসেবে গণা কর] চলে। 

কিন্তু মহিষ-কাণ্ট, অন্ুগ।মদের সঙ্গে ব্যাদ্র-কাণ্ট, অন্থগামীদের সম্পর্কটা 
সেই রকম সৌহার্দাময় ছিল না। সীলমোহরের সাক্ষ্য বিশ্লেষণ করলে কিন্ত 
তার বিপরীত কথাটাই প্রতিভাত হয়। জোড়! বাঘের সঙ্গে সিন্ধুর 
“গিলগামেশ'এর লড়াইয়ের ছবি ত্াক| একটি মোহর পাঁওয়। গেছে, [ চিত্র ৬ 
দ্রষ্টব্য ] সে কথা ওপরে বলেছি। মেসোপটেমিয়ার পুবাবৃত্তে গিলগামেশের 
সহচররূপে অর্থপত্ত-অর্থমানব যে এপ্ষিড়্র উল্লেখ পাওয়া ঘায় তাঁর মৃত্তিও সিদ্ধ 
রাজোর একটি তামার ফলকে খোদাই দেখি। উল্লেখযোগ্য এই ঘে, 
মহেজোঘাড়োতে পাওয়া এ তাত্রফলকে উৎকীর্শ 'ভারতীয়' এক্ষিড়ুর মাথায় 





চিত্র : ১০ 


একজোড়া মহিষ-শৃঙ্গ দেখ! যাচ্ছে [ চিত্র ঃ ১০ ], মেসোপটেমিয়ার এন্ষিড়ুর 
মতো বৃষ-শৃঙ্গ নয় | অর্থাৎ “ভারতীয়” গিলগামেশ বাঘের সঙ্গে যুদ্ধরত) এবং 


১৩৮ বাঘ ও সংস্কৃতি 


তার অন্চর এক্ষিড় মহিষ-শৃঙ্গধারী | এটাও যে ছুই কান্টের ছন্দঘ্যোতক, সে 
কথ। বলাই বাহুলা ৷ 

আর একটি মোহরে দেখছি [ চিত্র £ ১৫ ] মহিষ-শৃঙ্গধারী এ এপ্ষিডুর মতো 
একটি পুরুষ-মূদ্তি বাঘের সঙ্গে লড়াই করছে। ভারতবিগ্ভাবিদ্‌ ড. হাইন্ৎ্স 
মোডে এই মোহরটিকে সিন্ধু রাষ্ট্রে প্রাপ্ত ছ-টি 'ব্যান্রজাতক সীলমোহর'-এর 
অন্যতম বলে গণা করেছেনঃ তবুও বাঘ বনাম মহিষ-শৃধারী পুরুষের 
লড়াইয়ের এই ছবির অগ্ততর তাৎপর্ধও আছে £ তা হল দুই কান্টের সংঘাত। 
মাতৃকা-উপাসক ব্যাঘ্র-কাণ্টের মানষদের সঙ্গে পিতৃদেবত। [ শিব? ]-উপাসক 
মহিষ-কাণ্টের মানুষদের যে সংঘর্ষের প্রচ্ছন্ন ব্যাখ্যা “গিলগামেশ" ও এএক্ষিড়ু-র 
মোহর দুটির মাধামে করা হল, তার প্রমাণ পাওয়] যাচ্ছে এই মোহরটিতেও । 

দেবী-ব্যা্র-সমন্থিতমূত্তিতে দেবীকে যে বিশেষ ভূষণে, কেশবিন্যাসে আমরা 





চিত্র ঃ ১১ 
দেখেছি, ঠিক সেই বিশেষ ভূষণ এবং কেশবিন্াস-সমৃদ্ধা কয়েকটি নারীমৃত্তির 
[ দেবী 1] সঙ্গে প্রবলভাবে সংগ্রামরত একটি ত্ুদ্ধ মহিষকে দেখ যাচ্ছে আর 
একটি লীলমোহরে [চিত্র ১১ ]1 মহিষের আক্রমণে এই দেবী-_তথা-_ 





চিত্র £ ১২ 


নারীর! বিপর্বন্ত। । এ দেবীর এ বিশেষ ধাঁচের বসন-ভূষণের সারণে ব্যাস 
কাণ্টের সঙ্গেই সম্পংক্ত! ছিলেন ধরে নেওয়া যেতে পারে নিদ্ধিধায়; অতএব 


প্রাগৈতিহাসিক ভারতীয় সংস্কৃতি ও বাঘ ১৩৯ 


এই মোহরটিকেও ছুই কাণ্টের সংগ্রামের স্থচক বলে মনে করতে পারি 
অনায়াসেই । এর পরবর্তা ছবিতে [ চিত্র £ ১২] তীস্ষাগ্র বল্পমের আঘাতে 
মহিষকে বধ কর! হচ্ছে : ল্মরণযোগ্য যে, পরবর্তীকালের মৃত্তি-কল্পনাতেও 
দেবী মহ্যাস্থরকে বধ করছেন ভল্প বা ত্রিশলের আঘাতে, এই রকমই 
দেখা যায় । 

তাহলে, সংশ্লিষ্ট সমস্ত সীলমোহরগুলিকে একত্রে বিশ্লেষণ করলে এই 
সিদ্ধান্তে পৌছানো! যায় যে, প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধু রাষ্ট্রের ছুই পরস্পর বিরোধী 
টোটেম-অবলম্বী গোঠীর ছন্দই কালক্রমে ব্যাপ্রবাহিনী দেবী কর্তৃক মহি্ষরূপী 
দেবতার হত্যার 'মীথে পরিণত হয়েছে । মার্কপ্েয় পুরাণকথিত মহি্ষান্থুর- 
ম্ধিনী মীঘর আদি উৎস এখানেই । 

কিন্ত আজকের মহিষ-মর্দিনীর প্রচলিত ধারণায় তিনি ব্যাম্রবাহিনী নন, 
সিংহবাহিনী । পরবর্তাকালে ভারতীয় শিল্প সংস্কৃতিতে সিংহ, ব্যান্রকে 
পশ্চাদ্‌্পটে সরিয়ে দিলেও, নিংহবাহিনীর মতো ব্যাপ্াপন! দেবীর মুত্তিরও 
প্রচলন রয়ে গেছে । এমন কি ব্যাদ্রবাহিনী চণ্ডিকার মৃতিও আছে। মহারাষ্রর 
তুলজাপুরে, গুজরাটের জুনাগড়ে এবং ছুই বাংলার অনেক অঞ্চলেই চণ্ডী হলেন 
ব্যাম্রাসীন! ৷ পাঞ্জাবের লৌকিক চণ্ডীকথার দেবী বাঘের পিঠে চড়ে অন্তর 
নিধন করছেন, এই রকম প্রচলিত আছে । সুতরাং সিংহবাহিনী যে আদিতে 
ব্যান্রবাহিনীই ছিলেন এমনটি মনে কর] যায় । মেসোপটেমিয়! থেকে সিন্ধুতার 
পর্যন্ত যে মহামাতৃক। দেবীর আরাধনা! করা হতো! ইতিহাস-পূর্বকালে, তিনি 
বহুরূপে কল্পিত! হয়েছিলেন_-কখনে। সিংহবাহিনী সিবিলী, কখনো ব্যাপ্রবাহিনী 
সৈন্ধবী দেবী [কি তার নাম ছিল? উন্মু? উম1?], কখনো বা আর কিছু। 
বাঘ-সওয়ারী দেবী পরে আবার বনু ক্ষেত্রেই সিংহ-সওয়ারী হয়েছেন, যখন 
আর্ধভাষী বৈদিকর1 নিজেদের দেবকুলকে দিন্ধুজলে বিসর্জন দিয়ে পরাভূত 
সৈন্ধবীদের দ্রেব-দেবীদেরই শিরোধাধ করে নিয়ে হিন্দুধর্মের [ "সিন্ধু ধর্মের ?] 
প্রবর্তন কবলেন। সিন্ধুর মাতৃকাদেবীর মতো, সিন্ধুর আদি শিবও তাদের 
প্রধানতম দেবতা হলেন : দেবাদিদেব, মহেশ্বর [ মহিষ-ঈশ্বর ?]| মহিষ 
শূধারী সৈন্ধবী শিবমৃত্তি বিবতিত হল মহিষ-পূঙ্গতুল্য চাদের ফালির 
শিরোভূষণ-সম্পন্ন হিন্দু শিবের রূপে । কালিকাপুরাণ মতে, শিবই যে 
মহ্ষাস্থ্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সেই কাহিনীর উৎসেও কি মহিষ-কাণ্টের 
নঙ্গে শিবের সংযোগ আছে ? চণ্ডীর পদতলে মহিষাস্্রের পড়ে থাকার আবেক 


১৪০ বাঘ ও সংস্কৃতি 


রূপই কি কালিকার পদতলে শিবের পড়ে খাকা? ভূমধ্যসাগরীয় জাতি 
[ নৃতত্বমতে আদি-দ্রাবিড়রা এর অন্তর্গত ] মন-খ্]ের জাতিকে [আদি-অস্ঠিকরা 
যার অন্যতম ] পরান্ত ও পদানত করেছে, মহিষাস্থ্র-মর্দিনীর কাহিনী সেই 
ইতিহাসই স্থচিত করেছে, এতখানি বলার মতো “পাথুরে, প্রত্বতাত্বিক প্রমাণ 
পাওয়! গেল না ঠিকই; কিন্তু প্রাচীন সিন্ধু রাষ্ট্রের ব্যাদ্র-কাণ্ট,-অন্ুসারী 
মাতৃকাঁউপাসকর। মহ্ষ-কাণ্ট, অনুসারী পিতৃদেবতা-পূজকদের পরাস্ত করেছিল 
সে সিদ্ধান্ত এখন আর মানতে আপত্তি কি? দেবীর পদতলে মহিষাস্থর তথা 
শিব পডে 'আছেন এই ভাব-কল্পন। এ জয়-পরাজয়েরই গ্যোতনা বহন করেছে 
উত্তরকালে । এজিনিয় প্রাচীন পৃথিবীর অন্ত্রও ঘটেছে । মিশরবিগ্যাবিদ্‌ 
মরেট এবং ডেভি দেখিয়েছেন কেমন করে বাজপাখি-টোটেম-সম্পন্ন গোষ্ঠী কর্তৃক 
অন্যান্য টোটেম-সম্পন্ন গোঠাকে পরাভূত করার ইতিহাস শিল্পে ব্যঞ্িত হয়েছে, 
বাজপ।খির পায়েব তলায় আর সব প্রাণী পড়ে আছে এই রকম খোদাই-করা 
মৃত্তি প্রাচীন মিশরের প্রত্বনিদর্শের মধ্যে বহু সংখ্যাতেই পাওয়া গেছে। 
মরেট এবং ডেভি বাঁজখাখির প্রতীকে হোরাস দেবতার পৃজকদের বিজয়- 
ক'হিনীর সাক্ষ্য হিসেবেই সেগুলিকে গ্রহণ করেছেন । হোরাস-উপাসক রাজ 
মেনেসের বিজয়কথ সেগুলি । 

মহিষাস্থ্র-মর্দিনীর মীথের অন্তরালে যে কান্ট-ঘন্দ লুকিয়ে ছিল, পরবর্তী 
সময়ে তাই শাক্ত বনাম শৈবদের ছন্দে পরিণত হয়েছে, এই সুত্রে সে সিদ্ধান্তেও 
পৌছানে। চলে । আরও একটি আকষণীঘ্র তথা এই যে, বহুতৃজা৷ দুর্গামৃত্ি [আট, 
দশ, বার এমন কি আঠারটি হাত আছে এমন মৃত্িও দেখা যায় ]যা উত্তর- 
কালে উপাসিত হচ্ছে, তাঁর আদি উৎস সিন্ধুর মোহরে £ অন্তত চতুভূজা 
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চিত্র £ ১৩ 


দেবীর মৃতি সেখানে খোদিত হয়েছে বেশ কটি সীলমোহরের উপর [ চিত্র; ১৩ 
রষ্টব্য ]। ১ম চিত্রে যে আদি শিবমৃর্তিকে পশুপতিরূপে ষোগাসনারূঢ অবস্থায় 


প্রাগৈতিহাসিক ভারতীয় সংস্কৃতি ও বাঘ ১৪১ 


পাওয়া যাচ্ছে, তারও পাশে বাঘের লাফাতে-উদ্ভত মৃতি খোদাই কর! আছে 
দেখ। যাচ্ছে । শিবদুর্গার সম্পর্ক পরবতী সময়ের চিস্তাধারাতেও ছিল 
অপরিবতিত £ আদি পিতা ও আদি মাতা । শিব-লাঞ্ছিত এ মোহরটি প্রমাণ 
করে এ চিন্তা হরাপপা সভ্যত। থেকেই বিবন্তিত হয়েছে | উত্তরপর্বে শিবকে 
বহু সময়েই ব্যাপ্রচর্মীমনে উপবিষ্ট রূপে কল্পনা করা হয়েছে £ মহিষ-কাল্ট, 
ও বাান্কাণ্টের সম্পর্ক বিচারে এই বিষয়টিও স্মরণযোগ্য | 


ছুই. ব্যাপ্রজাতকের কাহিনী এবং সিদ্ধু-সংস্কৃতির শীলমোহর 


আগের অধয়ে প্রসঙ্গক্রমে অধ্যাপক হাইন্তখ্স মোডে যে বিশ্লেষণের মাধামে 
সিন্ধু-সংস্কৃতির বলয়ের অন্তভূক্ত বিভিন্ন কেন্দ্রে পাওয়! কয়েকটি শীলমোহরকে 
ফসবৌলের সংকলিত জাতকমালার অন্তর্গত 'ব্যাগ্রজাতক'এর কাহিনীর আদি 
উৎস রূপে যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, সে কথার উল্লেখ করেছি | এই সিদ্ধান্তটিও 
হরাপ্পা-সভ্যতায় ব্যাপ্রকাণ্টের স্বরূপ নির্ণয়ের অন্যতম সুচক | কিন্তু সে কথায় 
আসার আগে 'ব্াযাপ্রজাতকের' গল্পটি শীলমোহরের ছবিগুলির সঙ্গে মিলিয়ে 
নেওয়া দরকার | ব্যাগ্রজাতকের গল্পটির প্রাপ্ত পূর্ণাঙ্গ পাঠ হল এই £ 
“পুরাকালে বারাঁণসীরাজ ব্রহ্মদন্তের সময় বোধিসত্ব কোন বনে বক্ষদেখতা- 
রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । তাহার বিমানের অনতিদূরে অন্য এক বৃহৎ 
ব্নস্পতিতে আর একজন বৃক্ষদেবত1 বাস করিতেন । এ বনে এক সিংহ এবং 
এক ব্যাদ্বও বাস করিত । তাহাদের ভয়ে কেহ এ বনে যাইত না, গাছ কাটিত 
ন।, এমন কি সে দিকে ফিরিয়। তাকাইতৈও সাহস করিত না। এসিংহও 
ব্যান নানাপ্রকার মৃগ মারিয়া খাইত এবং ভোজনান্তে যাহা থাকিত তাহা 
সেখানেই ফেলিয়া ধাইত। কাজেই অশুচি গলিতমাংসাদির গন্ধে সেই বনে 
তিষ্ঠান ভার হইত । " 
বোধিসত্বের প্রতিবেশিনী বৃক্ষদেবতা অন্মমতি ও কারণাকারণানভিজ্ঞা 
ছিলেন। তিনি একদিন বোধিসত্বকে বলিলেন, “সৌম্য এই সিংহ ও ব্যাপ্রের 
দৌরাস্থো বনভূমি অশুচি ও গলিতমাংসাদির গন্ধে পূর্ণ হইয়াছে; যাহাতে 
ইহার] পলাইয়া যায়, আমি তাহার ব্যবস্থা করিতেছি) বোধিসত্ব উত্তর 
করিলেন, “ভ্্রে, এই দুইটা আছে বলিয়াই এতদিন আমাদের বিমান রক্ষা 
পাইয়াছে ; ইহার! পলায়ন করিলে আমাদের বিমান বিনষ্ট হইবে, কারণ সিংহ 


১৪২ বাঘ ও সংস্কৃতি 


ও ব্যান্রের পদচিহ্ন না দেখিলে লোকে সমস্ত বন কাটিয়া সমভূমি করিবে এবং 
চাষবাস করিবে । অতএব তুমি অভিপ্রায় ত্যাগ কর। 

“যে মিত্রের কুসংসর্গে হয় শাস্তিনাশ 

সত হইয়া! কর তার সঙ্গে বাপ। 

আম্মাকে যতনে রক্ষা হেন মিত্র হতে 

নিজ চক্ষুদ্বয়বৎ করেন পণ্ডিতে | 


যে মিত্রের সঙ্গে থাকি শান্তির বর্ধন 

হয়, তারে আত্মুবৎ করহ যতন । 

সকল বিষয়ে সব পণ্ডিতের ঠাই, 

নিজে অর হেন মিভ্রে ভেদ কিছু নাই ।' 

বোধিসত্ব এইরূপ যুক্তি প্রদর্শন করিলেও সেই অল্পমতি দেবতা ইহাতে মন 

দিলেন না, তিনি একদিন ভীষণরূপ ধারণ করিয়া সিংহ ও ব্যাম্রকে ভয় 
দেখাইলেন ; ক1]জেই তাহার। পলাইয়া গেল। লোকে আর তাহাদের পদচিহ্ন 
দেখিতে পাইল না-বুঝিল যে তাহার। বনান্তরে গিয়াছে । অমনই তাহারা 
উক্ত বনের এক অংশ কাটিয়া ফেলিল। তখন অন্নযতি দেবতা আবার 
বোধিসত্বের নিকটে গিয়। বলিলেন, 'সৌমা, আমি তোমার কথ মতো! কাজ 
করি নাই, ভয় দেখাইয়। সিংহ ও ব্যাঘ্রটাকে তাড়াইয়| দিয়াছি। এখন তাহারা 
চলিয়। গিয়াছে জানিয়। মানুষে বন কাঁটিতে আরম্ভ করিয়াছে; এখন বল কি 
কর্তব্য? বোধিসত্ব উত্তর দিলেন, “তাহারা এখন অমুক বনে আছে; তুমি গিয়। 
তাহাদিগকে লইয়া আইস।” তদন্ুসারে সেই অল্পমতি দেবতা তখনই তাহাদের 
নিকট গেলেন এবং ক্ৃতাঞ্জলিপুটে নিম্নলিখিত তৃতীয় গাথাটি বলিলেন ঃ 

“এস ব্যাপ্র, চল ফিরি পুনঃ মহাবনে 

ব্যাগ্রহীন বনে বল থাকিব কেমনে ? 

ব্যাপ্রহীন বনে বৃক্ষ থাকিবে না] আর 

তোমাদের সেই বন হবে ছারখার । 

দেবতাকর্তৃক উক্তরূপে যাচিত হইয়াও সেই মিংহ ও ব্যাপ্র বলিল, “তুমি দূর 

হও, আমর! সেখানে যাইতেছি?না1।, কাজেই দেবতা একাকিনী বনে ফিরিয়া 
গেলেন । এদিকে লৌকেও কয়েকদিনের মধোই সমস্ত বন কাটিয়া ক্ষেত্র প্রস্তত 
করিল এবং চাষ আবাদ করিতে লাগিল ।” [ ঈশানচন্দ্র ঘোষের অন্থবাদ ]। 


প্রাগৈতিহাসিক ভারতীয় সংস্কৃতি ও বাঘ ১৪৩ 


অধ্যাপক মোডে ছ-টি শীলমোহরের ছাঁবর [চিত্র ঃ ১৪ থেকে ১৯] 
সাহায্যে এই গল্পটির মূল কাঠামোর পুনর্গঠন করেছেন। এখানে বলা দরকার 
ষে স্থৃদীর্ঘকাল ধরেই পণ্ডিতসমাজে জাতককাহিনীর সঙ্গে লোককথার একটা 
অন্তর্লান সন্বন্বের কথা আলোচিত হয়ে আসছে । ড. মোডের এই তথ্য 





চিত্র :[ ক্রমানুসারে ] ১৪, ১৫) ১৬) ১৭। ১৮, ১৯ 


বিশ্লেষণের মাধ্যমে অন্তত একটি জাতক-কাহিনীরও ভিত্তিতে লোকজীবন 
নির্ভর-সংস্কৃতির প্রত্বতাত্বিক প্রমাণ পাওয়া গেল। এ কাঠামোকে শীলমোহরের 
ছবির সঙ্গে মিলিয়ে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় £ 

ক. বনবাসী বাঘ [ চিত্র £ ১৪ ]। 


১৪৪ বাঘ ও সংস্কৃতি 


এঁ দেবতা যুদ্ধ করে বাঘকে বন থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছে [চিত্র ঃ ১৫]। 
গ. বৃক্ষবাসী দেবতা বাঘকে বন ছেড়ে চলে যেতে বলছে [ চিত্র ১৬ ]। 
ঘ. বনে মান্ষের আনাগোন। শুরু হওয়ায় এ বৃক্ষবাপী দেবতা বাঘকে 
ফিরে আসার জন্য নতজানু হয়ে অন্থরোধ করছে [ চিত্র £ ১৭ ] 
ঙ. বাঘ রাঁজি না হয়ে চলে যাচ্ছে, এদিকে মানুষেরা বন কেটে জমি 
পরিফার করছে চিত্র £১৮]। 
চ, বন কেটে জনপদের পত্তন হয়েছে এবং তার আশে পাশে মাহষের। 
চাষবাস করছে ; দেবতাও বাধ্য হয়ে এ জায়গা ছেড়ে চলে গেছে 
[ চিত্র: ১৯ || 
স্পষ্টতই এই কাঠামোর মধ্যে সিংহ এবং বোধিসত্বের কোনো স্থান নেই | 
এ থেকে সিদ্ধান্ত করতে হবে যে, পরবতা সময়ে ভারতীয় সংস্কৃতিতে যখন সিংহ 
এসে বাঘকে হটিয়ে দিয়েছে শিল্প এবং সাহিত্যের ক্ষেত্রে, তখন সেই একই 
ভাবান্ষঙ্গে এই কাঠামো-কেন্িক জাতক-কাহিনীটির মধ্যেও সিংহের আবির্ভাব 
ঘটেছে, বোধিসত্বকেও নিয়ে আসা হয়েছে এই লোক-কাহিনীর ওপর 
আধ্যাত্মিক তাৎপর্য আরোপ করার জন্যে । হিন্দুধর্মের আবিভণবের পূর্ববর্তী- 
কালীন এ লোককথার মধো বাঘের বদলে মিংহ এসেছে পৌরাণিক আমলে, 
যখন সংস্কৃতির মানদণ্ডে বাঘের মধাদ] খর্ব হয়েছে, যার প্রমাণ আমর) আগের 
অধ্যায়ে দেখেছি ব্যাঘ্রবাহিনী দেবীর সিংহবাহিনীতে রূপান্তরিত হওয়ার মধ্যে | 
এই কাহিনীতে বাঘের সঙ্গে সঙ্গে সিংহের আবিভণাব ঘটেছে হিন্দু-অধ্যাত্ম-চিন্তা 
বিস্তারের প্রথম আমলে অর্থাৎ প্রাকৃ-বুদ্ধ-যুগে ; আর কাহিনীতে বোধিসত্বের 
আগমন যে বৌদ্ধসংস্কৃতির প্রভাবকালে, সে কথা ত বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা 
রাখে না। মূল কাহিনীতে বৃক্ষদেবতা, স্ত্রী না পুরুষ, সেটা অবশ্ত বোঝার উপায় 
নেই ছবি দেখে, জাতক কাহিনীতে তার দেবী রূপে আত্মপ্রকাশের কারণ ব্যাখ্য 
দেওয়া কঠিন । তবে গিলগামেশ-কাহিনীর এক্টিডুর সঙ্গে যে চিত্রের ব্যাঘ- 
বিতাড়ক বা তার সঙ্গে যুদ্ধনিরত মূত্তির মিলের কথ! আগের অধ্যায়ে 
বলেছি, সেই অনুসারে, মূলে হয়ত সে পুরুষ দেবতা! রূপেই কল্পিত হয়েছিল, 
কালবিবর্তনে সে নারী হিসেবে অন্থভাবিত। 
এই শীলমোহরগুলির মাধ্যমে যেমন উত্তরকালের ভান্তীয় সংস্কৃতিতে 
হরাপ্সা ভাতার প্রত্যক্ষ অবদানের একটি প্রামাণ্য নজীর খুঁজে পাওয়। ঘায়, 
ঠিক তেমনই, এর মধ্যে হরাপ্পা-যুগেরও পুর্বতন এক উল্লেখযোগ্য সাংস্কৃতিক 


প্রাগৈতিহাসিক ভরিতীয় সংস্কৃতি ও বাঘ ১৪৫ 


পর্যায়ের প্রাগৈতিহাসিক স্ত্রও খুঁজে পাই। অরণ্য উচ্ছেদ করে কৃষিক্ষেত্র 
তৈরী করা এবং জনপদের পত্তন হওয়ার ঘটনা ইতিহাসের পটভূমিকায় একটি 
গুরুত্বপূর্ণ পালাবদল । মহেঞ্োদড়ো এবং চন্হ্দড়োতে পাওয়া এ ছ-টি 
[ আসলে পাঁচটি; কারণ ১৮ ও ১৯ নং চিত্র, একই শলমোহরের ছু-পিঠে 
খোদাই কর] ] বাঘ-মোহর সেই বিস্বত আদিম যুগের স্বৃতিধারাকেই বহন 
করে এনেছে । দছু-টি আলাদা শহরে এদেরকে বিচ্জিন্নভাবে সংগ্রহ করা 
হয়েছে, তার দ্বারা এ কাহিনীর প্রচলন কত বেশি ব্যাপকভাবে ছিল সিন্ধু 
সংস্কৃতিতে, তার প্রমাণ পাওয়। যাচ্ছে । প্রসঙ্গত উল্লেখযোগা এই মোহর- 
গুলির একট। পরিবেশতাত্বিক [ ৪০০)০৪1০৮] ] তাৎপধও আছে । বিশেষভাবে, 
একদা জল'-জঙ্গলে পূর্ণ লারকানা অঞ্চল [ মহেঞ্জোদড়ো ও চন্হদড়ো এই 
অঞ্চলেই অবস্থিত; হরাপ্লা-সংস্কৃতির শীলমোহরে খোদাই পশুমৃতিগুলিই তার 
প্রমাণ; সে কথ! ওপরে বলেছি আগের অধায়ে 1] পরে যে এরকম শুক, উর 
মরুভূমিতে পরিণত হল, তার একটা বড় কারণই এই যে বন কেটে এভাবে 
হাসিল করে দেওয়া। অন্তত ফেআর-সান্তিস-প্রমুখ 'প্রত্ততববিদবা ত সেই 
রকমই মনে করেছেন । অনেকের মতে সিন্ধু সভ্যতা ধ্বংস হবার পিছনে 
এ-ও একটা বড় কারণ। এ পরিবেশ-বদলে যাবার ইতিহাসও এই বিশেষ 
ব্যাত্-মোহরগুলির মাধ্যমে আমাদের কাছে এসে পৌছয়। এদের গুরুত্ব 
সেদ্দিক থেকেও বড় কম নয়। 

হরাগ্লা-সভ্যতা মূলগতভাবে নগরভিত্তিক ছিল এ কথা৷ নিশ্চয়ই ঠিক, কিন্ত 
প্রাকৃজনপদ পধায়ের অরণ্য-জীবনের বিভিন্ন প্রতায় এবং আচারবিধিও তার 
মধ্যে প্রবহমান ছিল। শন্ত-উৎপাদন ও নারীবলি সম্পৃক্ত আদিম-শাকারের 
চিত্রসংবলিত দু-পিঠেখোদাই একটি মোহর দেখি [ চিত্র; ২০, ২১] সেই 





চিত্র £ ২০ 
প্রত্যয়ের শ্বৃতিহিসেবেই | ব্যান্রকেন্দ্রিক দেবী বিশ্বাস এবং সেই বিশ্বাকে 
অবলম্বন করে তৈরী বহু বিচিত্র কাহিনীও উত্তরাধিকার হিসেবেই পেয়েছিলেন 


১৩ 


১৪৬ বাঘ ও সংস্কৃতি 


হ্রা্ীয়রা। উল্লেখযোগ্য এই যে, যতগুলি বাঘ-অশাকা-শীলমোহর পাওয়া 
গেছে সিন্ধু-সংস্কৃতির বিভিন্ন প্রাচীন কেন্দ্রে, তাদের মধ্যেও বাঘের হিংশ্্ 





চিত্র ২১ 


চরিজরটি ফুটে উঠেনি । মহেঞোদড়ো৷ শহরের শেষ সময়কালের একটি স্তরে 
পাওয়া! একটি মোহরে [ চিত্র ঃ ২২ ] জিহবা-দন্ত ব্যাদানকারী একটি ব্যাদ্রমৃতি 





[চিত্র : ২২ 

দেখা যায়, যেটিকে এই ধারার কিছুটা ব্যতিক্রম বলে গণ্য করতে পারি। কিন্ত 
মোহরে খোদাই করা এত ব্যাদ্মুত্তি দেখা গেলেও খেলন। হিসেবে একটি 

বাঘেরও সন্ধান মেলেনি, নিন্ধুর কোনো কেন্দ্রেই। 
বাঘ সিন্ধুবাপী কোনো এক বৃহৎ-গোষ্ঠীর টোটেম-রূপে গণ্য হত একথ। 
আগেই প্রমাণিত হয়েছে প্রথম অধ্যায়ে । এই বিশেষ কারণেই সম্ভবত বাঘকে 
খেলনারূপে দেখা! হত ন]; ধর্মীয় বিশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতেই বাঘ সিন্ধুরাষট্রবাসীদের 
কাছে একটি ভক্তি বা মর্ধাদার অধিকারী যে ছিল, সে কথা বুঝিয়ে বলার 
অপেক্ষা রাখে না। বাঘের মাথায় শৃঙ্গলজ্জ। সেই মর্ধাদারই গ্যোতক : প্রাচীন 
পৃথিবীর বহু সভ্যতাতেই এ শৃর্দ-শিরোভূষণ দৈবী অথবা/এবং রাঙ্জকীয় মর্যাদার 
সুচক ছিল। বাঘের মাথায় বৃষের শিং-ওয়ালা মোহর ছুটির প্রসঙ্গেও এ 
সিদ্ধান্তই করতে হয়। প্রাসঙ্গিকভাবে এখানে আর একটি কথাও মনে 
কর] দরকার : প্রথম অধ্যায়ে ব্যান্র-টোটেম-সম্পন্প গোষ্ঠীর কাত মহিষ-টোটেম- 
সম্পয্ন গোষ্ঠীর পরাভবের ষে পরিপ্রেক্ষিতে দুর্গা-মহিষমর্জিনীর উত্তৰ ঘটেছে বলে 
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মিদ্ধান্ত করে হয়েছে, ঠিক সেই ভাবেই বাঘের মাথায় বৃষশৃঙ্গের মৃকুট তুলে 
দেওয়। হয়ে ছিল আরেক বিজয়ের লাঞ্চন হিসেবে, এরকমও ভাব চলে । অবস্ 
এই ব্যাপারটাকে অন্যভাবেও ব্যাখ্যা করা যায়: প্রাচীন কান্ট -ছন্দের 
পরিসমাপ্তি ঘটবার পর এক সময় না এক সময় বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে যখন 
একটা বোঝাপড়া হয়েছিল, তখন সেই সমন্বয়ের স্থচক হিসেবে বিভিন্ন টোটেম 
সংমিশ্রিত হয়ে গেল । আগের অধ্যায়ে প্রাসঙ্গিকভাবে সে কথাও বলেছি । 

এই সমন্বয়ের পরিচয় | অবশ্যই বাঘ-সহ ] একাধিক মোহরে দেখা যায়। 
একটি লীল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য : মানুষের চোখওয়াল। একটি মুখে হাতীর 
শুড় এবং একজোড়া গজাদন্ত ও মাথায় মহিষের শিং দেখা যায়; ভেড়ার 
দেহে ষাঁড়ের ছুটি পা এবং পিছন দিকটা বাঘের মতে! ভোরাকাটা, পিছনের 
প1 ছুটি বাঘের থাবা-সম্পন্ন অথচ তাতে ডোর নেই, ছাগলের লেজ-ওয়াল! 
বিচিত্র একটি কল্পিত প্রাণী এটি [চিত্রঃ৪ 1) এই রকম আর একটি মোহর 
আছে মহিষ ও বাঘের সংমিশ্রিত চেহারা আকা । আর একটি মোহরে 
দেখি তারামাছ এবং বাঘের জোড় লাগ একটি দেহ [ চিত্র; ৫ ]1 একটি 
মোহরে একটি অশ্ব গাছের গোঁড়া থেকে ছুদ্দিকে ছুটি বাঘের মাথ। বের হয়ে 





পরম্পরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে [চিত্র ঃ ২৩], এই রকম ছবি আকা 
হয়েছে । অশ্ব গাছ আদ্িমকাঁল থেকে আমাদের সংস্কৃতিতে একটা বিশেষ 
ধর্মীয় মর্যাদা অর্জন করে আছে, বাঘের সঙ্গে তার এই একাস্ত-হয়ে-থাকা 
যুক্তির বিশেষ কান্টগত তাৎপর্য খুঁজে বার করা আছে কঠিন নয় । 

কিন্ত পরবর্তাকালে সিব্ধু-সংস্কৃতির যখন বৈদিক সংস্কৃতির সঙ্গে সংমিশ্রণ 


১৪৮ বাঘ ও সংস্কৃতি 


শেষ হয়ে হিন্দু-সংস্কৃতির উত্তব ঘটল, তখন থেকেই দেখছি বাঘ সম্পর্কে একটা 
মনোভাবের নিয়মুখী মূল্যায়ন ঘটেছে । তৈত্তিরীয় উপনিষদের একাধিক জায়গায়, 
শতপথ ব্রাঙ্ধণে [ ১৩. ২. ৪1২] এবং বাঁজসনেয়ী সংহিতায় । ৩০. ৮] 
নিরনব্যান্' সম্বন্ধে অত্যন্ত অবমূল্যায়িত মন্তব্য কর! হয়েছে । পাপ এবং 
অনাচারের সঙ্গে বাঘ এবং মানুষরূপী বাঘকে সম্পর্কিত করে সেখানে ডাকাত, 
সি'দেল চৌ'র প্রভৃতির সঙ্গে তাদের তুলনা করা হয়েছে মূল রামায়ণে এই 
অবমৃল্যায়িত ধারণার পটভূমিকাটি কি,তা৷ বেশ বোঝা! যায়। “নর-ব্যান্্রী”, যিনি 
কিন! সিন্ধু রাষ্ট্রে দেবীরূপে পূজিতা হতেন, তিনি উত্তরকালে সিংহবাহিনীতে 
পরিণত হলেন আধভাষী সাংস্কৃতিক পবিমগ্ুলের মধ্যে, পক্ষান্তরে রামায়ণে 
[ ৪. ৪০. ২৬-২৮ | নর-ব্যাপ্রদের “কিরাতদ্বীপবাসী” বলে অভিহিত কর। হল । 
লৌকিক দেবী ধার তারা বাপ্ববাহিনীই রইলেন, যেমন বাঘাইদেবী-বনবিবি- 
সর্বমঙ্গলা-প্রমুখ, পক্ষান্তরে পৌরাণিক দেবীর সঙ্গে বাঘের সম্পর্ক মুছে দিলেন 
স্বতি-শাসিত ও পুরাণপোষিত বর্ণভিত্তিক হিন্দু সমাজের অধিনায়কের! । 
দ্রাবিড়, অস্ট্রিক-প্রভৃতি প্রাগাধ জাতি-গোষ্ীর নিজন্ব সাংস্কৃতিক সত্তা যেখানে 
মোটামুটি অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পেরেছে, বাঘ সম্পর্কে প্রাচীন ধারণার 
উত্তরাধিকারটাও সেখানে নিটুট রয়েছে । বাঘদেও, দক্ষিণ রায়, সোনারায়- 
প্রমুখ দেবতার এবং উপরে উল্লেখিত দেবীরা তারই পরিচয় বহন করছেন । 

এখানে খুব সঙ্গতভাবেই একটি প্ররশ্থ ওঠে যে, প্রাগাধ জাতিগোষ্ঠীর ধর্ম- 
বিশ্বাসকে অল্পবিস্তর যখন মেনেই নিয়েছিলেন আধভাষীরা, তাহলে শুধু 
বাঘের বেলাই বা এই বৈলক্ষণ্য ঘটল কোন্‌ কারণে? তার। উত্তরকালে যে 
“হিন্দু, সংস্কৃতির নিয়ন্ত। হয়ে উঠলেন, সেখানে ব্যাত্র-কাণ্ট, অপাংক্রেয়-প্রার হয়ে 
হয়ে উঠল কিসের জন্যে ? এমনকি, তুকাঁ আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে যখন নতুন 
করে কিছু কিছু “অস্ত্যেবাী, দেবতাকে জাতে তোল হয়েছিল আত্মরক্ষার 
তাগিদে, তখনও বাঘ বা বাঘ-সম্পফ্কিত দেব-দেবীর পুনমূল্যায়ন ঘটল না 
কেন- স্বতি-শাসিত, ত্রান্মণ্য-বিধান-বিহিত এ মধ্যযুগীয় সমাজে ? 

এর একটা বড় কারণ হল, বাঘ-কাণ্ট, ধাদের মধ্যে টিকে রইল, তাদের 
বৃহদংশ এঁ সমাজের সাংস্কাতিক বলয়ের বাইরেই থেকে গেলেন । হিন্দুধর্মকে 
আবর্তন করে যে সাংস্কৃতিক পরিমগ্ডল গড়ে উঠেছিল, বর্ণভেদ, অস্প্‌ হা-স্পৃন্- 
বোধ, জল-অনাচরণীয়তা-আচরণীয়তা-প্রভৃতি বিষয় তাকে এমনভাবেই ঘিরে 
রেখেছিল যে, সেখানে বাঘ-উপাসক প্রাচীনতর গোষ্ঠীর বংশধরেরা ব্রাত্য 
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হয়েই পড়ে রইলেন । ধারা কোনোমতে হিন্দুসমাজের অন্তভূক্তি হতে পারলেন, 
তাদেরও স্থান হল বর্ণাশ্রমভিত্তিক সমাজসৌধের একেবারে নীচের তলায় । 

শিল্পে, সাহিত্যে, ধর্মবিশ্বাসে এতদিন বাঘের যে স্থানট। ছিল, সেট? গ্রহণ 
করল সিংহ । “নরব্যান্র' দেব-মধাদ! থেকে বিচাত হয়ে সমাজ-অরি হিসেবে 
যেমন একদিকে গণা হতে লাগল, অগ্তদিকে তেমনি 'নরসিংহ' ঈশ্বরের অবতার- 
রূপে কল্পিত হল । ভাগবতপুরাণের বিকাশ ঘটবার আগেই নিশ্চয় দ্বেবকল্পন। ও 
ধর্মবিশ্বাসে এ পালাবদল ঘটে গেছে, তা না-হলে ভাগবতে হিরণ্যকশিপু 
বধের কাহিনী গড়ে উঠত না সেখানে । শিল্পকলাতেও দেখি অন্তত মৌধযুগের 
আবির্ভাবকালেই মিংহমুত্তি-বিশিষ্ট চিত্র-ভাক্বর্ষও প্রচলিত হয়েছে । তারই 
ধারানুবর্তন সারনাথে, লৌরিয়। নন্দনগড়ে । বাঘকে নিয়ে রচিত প্রাচীনতর 
লোককথাগুলির মধ্যে যেগুলি ওপরতলার মমাঁজে চলে গেল সেখানে সিংহ 
এসে তার ঠাই নিল । ব্যান্্রকাণ্ট, ও তার সম্প্‌ক্ত সংস্কতিধারার বাহকর! পড়ে 
রইলেন শ্রেণী ও বর্ণভিত্তিক সমাজব্যবস্থার নীচের কোঠায় অবহেলার অতলে, 
নিস্তব্ধ শীতলতার মধ্যে | 





“এই নিবন্ধে ব্যবহৃত ছবিগুলি হরাপপা-সংস্কতি-সম্পকিত যে সব প্রামাণা 
গ্রন্থে মুদ্রিত আলোকচিত্র অন্থসরণে লেখক-কর্তৃক অঙ্কিত হয়েছে, সে গুলি হল £ 
১. ম্য|কে, ই. : কারদার এক্সকাভেশ্টনপস আট মহেঞ্জোদাড়ে, ২য় খণ্ড 
[১৯৪৬ || চিত্র £ ৩১ ৬১৮১ ৯। ১০১ ১১১ ১২৪ ২২ ]। 
২, মোডে, এইচ : ভাস ফ,হে ইগ্ডিয়েন। | ১৯৬৮] [চিত্র : ১১২, 
৪১ &) ৭) ১৪১ ১৫) ১৬১ ১৭১ ১৮১ ১৭) ২০১ ২১১ ২৩। 


৩. বায়, এস. কে: : ইগ্ডাস ক্কিপ্ট | ১৯৬৮] [চিত্র :১৩]। 





লোকসমাজ, লোককথ! ও বাঘ 
শ্রীদিব্যজ্যোতি মভুমদার 


নিম্ন প্যালিওলিখিক যুগের শেষাশেষি পৃথিবীতে যে নতুন করে তৃতীয় বার 
তুষারযুগের শুরু হয়, তার ফলে ইউরোপ ও এশিয়ার ব্যাপক এলাকা জুড়ে 
তুন্্রা-আবহাওয়ার স্থষ্টি হল। অসংখ্য পশুপাখি এই আবহাওয়াকে সহা করতে 
ন। পেরে অবলুপ্ত হয়ে গেলেও মানুষ এই নতুন অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে 
পারল, যদিও অবর্ণনীয় এক বিপর্যয়কে সহা করতে হুল তার । এই বিপর্যয়কর 
পরিস্থিতিতেও মানুষ যে রক্ষা পেল তার কারণ, বিজ্ঞানের চমকপ্রদ ও 
সবচেয়ে মূল্যবান আবিষারটিও সেই সময়েই ঘটে । আগুনের ব্যবহার শিখল 
মানুষ । এই আগুনকে জিইয়ে রাখতেও সে উপায় বের করল । বন্য পশুর 
আক্রমণ থেকে বাচা, রানা! করা ও সবার ওপরে শৈত্য-প্রবাহ থেকে আত্মরক্ষায় 
আগুন হল তার 'প্রধানতম সহায়ক । প্রকৃতির ওপরে মানুষের আধিপত্যের 
প্রথম সুচনা হল আগুনকে ব্যবহার করেই । এই অবস্থায় মানুষই প্রথম তার 
আদিমতম চরিত্র থেকে উত্তীর্ণ হয়ে সামাজিক প্রাণী হয়ে উঠল । সমাজবদ্ধ হওয়ার 
সঙ্গে সঙজেই তার জীবনাচরণ ও চিন্তাভাবন। সম্পূর্ণ নতুন বাঁক নেয় । মানুষ 
তখনও নিজের জন্যে আস্তানা গড়তে শেখেনি, কিন্তু গাছের বাসা ছেড়ে গুহায় 
আশ্রধ নিতে শিখেছে, বন্য পশু-শিকারের জন্য পাথরের নতুন নতুন অস্ত্র ব্যবহার 
করতে পারদর্শী হয়ে উঠেছে । এমনি করে উচ্চ প্যালিওলিখিক যুগে আধুনিক 
মান্থষের উদ্ভব ঘটল ; আর এই সময় থেকেই প্রথম জাতিগত বিভিন্নত। স্পষ্ট হয়ে 
উঠল । এই বিভিন্নত! ভেতরের কোনে বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভরশীল নয়, মানব 
উদ্ভবের প্রথম স্তর থেকে উচ্চ ও হীন এই স্বাভাবিক স্তরবিন্তাসও ঘটে নি। এই 
বিভিন্নতা শুধুমাত্র ত্বকের রঙ, চুলের ধরণ প্রভৃতি কেবলমাত্র বাহিক দেহগত 
বৈশিষ্ট্যের ওপরই নির্ভর করে। আদিম গোষ্ঠীর অবলুপ্তি ঘটল এই স্তরে, 
সামাজিক জীবন গড়ে উঠল, সীমিত অর্থে গ্রাম সমাজের ভিত্তি স্থাপিত হল । 
মানুষের সমাজের ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে অনেকগুলো স্তর পেরিয়ে আসতে 
হয়েছে । প্রথম স্তর হল বন্যদশা, মধ্যম স্তর বর্বর দশা! ও জংশেষ স্তর হুল 
সভ্যদশা | বন্য ও বর্বর দশার আবার তিনটি করে উপস্তর রয়েছে । বর্বর 


॥ লোকসমাজ, লোককথ৷ ও বাঘ ১৫১, 


দশার মধ্যম স্তরে পূর্ব গোলার্ধের মানবগোষ্ী পশ্তকে পোষ মানিয়ে গৃহপালিত 
করে তুলতে শিখল, পশ্চিম গোলার্ধে সেচের মাধ্যমে যব জাতীয় শস্তের কৃষি- 
কাজ শিখল । বর্বর দশার শেষ পর্যায়ে আঁকরিক লোহা গলাবার পদ্ধতি ও 
লোহার অস্ত্রশস্ত্র উদ্ভাবিত হল । সমাজবিপ্রব ঘটল স্ভাদশায় এসে । মানব- 
গোঠী স্বরবিষয়ক বর্ণমালা! আবিষ্কার করল, আদ্িমতম প্রথায় লেখার ব্যবহার 
চালু হল। 

এই ব্যাপ্ত সময়কালে মানবসমাজ প্রতিকূলতার মধ্যে প্রতি মুহূর্তে লড়াই 
করে চলতে লাগল । আদিম সামাবাঁদী সমাজে মানুষে মানুষে শ্রেণীবিভেদ ও 
বিদ্বেষ ছিল না৷ ঠিকই, কিন্ত ছিল চরম দারিদ্রা ও অসহনীয় ক্ষুধার জ্বাল।। 
পরবতাঁ সময়ে বিভিন্ন বিভেদ সমাজকে আরও পধুদদিস্ত করে তুলল । তাই সেই 
সব বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষের মধো স্বপ্র-কল্পনার অবকাশ প্রায় ছিলই না৷ বললে 
চলে, প্রাণ ধারণের সংগ্রামে তাকে নিয়ত বান্ত থাকতে হত। অপ্রয়োজনে 
কোনো কিছুর স্ষ্টি কর! তাদের পহজাত প্রবৃত্তির বিরুদ্ধ ভাবনা ছিল । শুধুমাত্র 
জীবনধারণের তাগিদেই সবকিছুর উদ্ভব । আরেকটি কথ! মনে রাখতে হবে । 
প্রথমে বন্ধ, তারপরে চৈতন্তের জন্ম । বস্ত্বর অবয়ব ছাড়া চিন্তার জন্ম হতে 
পারে না। পরিবেশে যা নেই, অভিজ্ঞতায় যা সঞ্চিত হয়নি-এমন কোনো 
কিছুই ভাব এবং চিন্তারাজ্ো স্থান পেতে পারে না। 

আজকে বিজ্ঞানকে যে অর্থে আমর] ব্যবহার করি, প্রাচীন লোকসমাজ 
তাব হদিশ পায় নি। কিন্তু তাদের লোকবিশ্বামে সেটাই ছিল উন্নততম 
বিজ্ঞানের প্রয়োগ । এটা বিশেষ করে মনে রাখতে হবে রোগ নিরাময়ের 
ক্ষেত্রে । আজও এই লোকবিশ্বান একেবারে লুপ্ত হয়ে যায়নি, উত্তরাধিকারব্ৃত্রে 
এঁতিহা-পরম্পরায় দুর্বল মানুষ একে বয়ে নিয়ে চলেছে। 

লোকসমাজে বাঘ কিভাবে লোকবিশ্বাস ও সংস্কারের মর্মে মর্মে অন্প্রবিষ্ট 
হয়েছিল তার পরিচয় জানা প্রয়োজন | কেননা, বন্য হিং বাঘের সঙ্গে 
লোকসমাজের সম্পর্ক না জানতে পারলে বাঘ সম্পক্কিত লোককথার মূল উৎসও 
খুঁজে পাওয়া যাবে না। 

সাওত'ল আদিবাসী মনে করেন, বাঘ যেমন যৌবনদীপ্ত ও নীরোগ. সবল 
ও তেজী,_ কোনো রুগ্ন শিশুকে যদি বাঘের মাংস খাওয়ানো যায় তবে উত্তর- 
জীবনে সে ধাঘের মতই গুণের অধিকারী হবে । বাঘের মাংস সবসময় পাওয়া! 
যায় না, তাই টুকরো মাংস শুকিয়ে রাখারও চল হয়েছে । এর৷ বিশ্বাস করেন, 


১৫২ বাঘ ও সংস্কৃতি 


বাঘের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কার্যকরী ক্ষমতা রয়েছে । যেমন, ছেলেদের 
বশীভূত করার জন্য মেয়েরা বাঘের গোঁফ ব্যবহার করেন। 

সাইবেরিয়। ও তুকিত্তানের জনগোষ্ঠী বিশ্বাস করেন, বাঘের রোগ-নিরাময় 
করবার ও দেহকে রক্ষা করবার ক্ষমতা রয়েছে এবং পুরুষত্বহীন্তায় ও দেহগত 
কামনায় আরও বলিষ্ঠত1 প্রয়োগে বাঘের বিশেষ বিশেষ অঙ্গের ব্যবহারে 
অনিবার্য সুফল পাওয়া যায় । আসামের মিবি আদিবাসী মনে করেন, বাঘের 
মাংস মানুষের দেহে শক্তি ও সাহস সঞ্চার করে । কোরিয়ার অধিবাসী বিশ্বাস 
করেন, বাঘের হাড় গুঁড়ো। করে মদের সঙ্গে পান করলে শক্তিমান ও বীর্ধবান 
হওয়া যায়। 

রোগ নিরাময় ও দৈহিক শক্তি ছাড়াও বাঘ সম্পর্কে কয়েকটি বিশ্বাস লোক- 
সমাজে আজও প্রচলিত রয়েছে । স্থুমাত্ার গ্রামবাসীর বাঘ সম্পর্কে কখনও 
অশ্রদ্ধেয় ও ঘৃণ্য উক্তি করেন ন।; কারণ, এর ফলে গ্রামের ওপর বাঘের আক্রমণ 
নেমে আসতে পারে। রাত্রে তার! খালি মাথায় চলাফেরা! করেন না, পথে 
চলবার সময় পেছনে তাকান না । এতে বাঘ অসন্ত্ঘ হয়। আত্মরক্ষা ছাড়। 
তারা৷ পারতপক্ষে কখনও বাঘ হত্যা করেন না। টোটেম হত্যা যেমন 
নিষিদ্ধ, সেইভাবে তারা বাঘকে দেখে থাকেন । মানুষখেকে। বাঘকে না মারলে 
চলে না, তাই তাকে ফাদে জ্যান্ত ধরা হয় এবং হত্যা করবার আগে বাঘের 
রাছে তাকে হত্যার কারণ জানিয়ে সমবেতভাবে ক্ষম! প্রার্থনা করা হয়। বাট্রা 
জাতিগোঠী মান্ষখেকো বাঘকে হতা। কোরে তার আত্মার কাছে জবাবদিহি 
করেন। বাঘের মৃতদেহের চারপাশে তারা ক্লান্ত না হওয়া পর্যস্ত নৃত্য 
করে। তার! বিশ্বাস করেন, মানুষের আত্মা বাঘে অনুপ্রবিষ্ট হয় । চীনের 
আদিম অধিবাসীরা বাঘকে ফাদে ধরতে বাধা হয়েও এই কৃতকর্মের জন্যে 
অনুশোচন৷ প্রকাশ করে। 

আমরা লক্ষ্য করেছি, মানবীয় জনগোষ্ঠার জীবনে, বিশ্বাষে ও সংস্কারে যে 
সব পশুপাখি এইভাবে জড়িয়ে থাকে, তাদের নিয়েই তার! স্থষ্টি করেন অপব্প 
সন লোককথা | যে পশুপাখি তার! দেখেন নি, যাদের স্বভাব সম্বন্ধে তাদের 
কোনো অভিজ্ঞত। নেই, তাদের নিয়ে ঘচরাচর তারা লোককথা স্থষ্টি করেন না। 
তাই শেয়াল, কাক, বানর, টুনটুনি, ইছুর, নেকড়ে, ভান্ুক প্রভৃতি পশুপাঁখিই 
লোককথায় ব্যাপক এলাকা জুড়ে রয়েছে । যা তার। দেখেন নি, তাকে নিয়ে 
কিভাবে লোকসমাজ গল্প তৈরি করবেন? কেননা, বস্ত ছাড়া চিন্তা আসবে 


«“লোকসমাজ, লোককথা ও বাঘ ১৫৩ 


কিকরে? সে কথা আগেই রলেছি। যেখানে যে পশুপাখি নেই, সেখানে 
সেরকম কিছু গল্প পাওয়া গেলে মাইগ্রেশান-এর মাধ্যমে এসেছে ভা ধরে নিতে 
হবে। কিন্ত তার সংখ্যা খুবই কম। 

পৃথিবীর অগণিত জনগোগ্ীর লোককথা বিচার করলে দেখা যাবে বাঘ 
সম্পফিত লোককথ! একদিকে যেমন সংখ্যায় কম, তেমনি অন্তাদিকে বিশেষ 
কয়েকটি দেশেই তা! সীমাবদ্ধ। এর কারণ হল, বাঘ জন্তটি চিরদিনই দূরের ও 
ভয়ের বস্ত। হ্ৃগ্ত। ও পরিচয় সহজতর নয়। মানুষ সাপের মত সাংঘাতিক 
ও হাতির মত বলশালী পশুকেও বশে এনেছে, কি্ধ প্রাচীন জনগোঠী বাঘকে 
সহজ করে তুলতে পারে নি। 

ইদানীং কালের প্রাণীবিজ্ঞানীরা অনুমান করেন, বাঘের প্রথম ছন্মস্থান 
উত্তর ইউরেশিয়া । পরবতীকালে প্রাকৃতিক ও পরিবেশগত নান। কারণে তারা৷ 
দক্ষিণ দিকে ষেতে শুরু করে । তারপর তাদের আস্তান। হয় আফিকার বিরাট 
এলাকা, সাইবেরিয়া, তুকিস্তান, চীনের নানা অঞ্চল বিশেষ করে মাঞ্চুরিয়া এবং 
জাভা, মাত্রা, মালয়, ভারতের বিভিন্ন অংশ, বিশেষ করে দক্ষিণ বঙ্গ, উড়িস্বা 
ও আসাম প্রভৃতি অঞ্চলে | প্রাণীবিজ্ঞানীদের এই অনুমান সত্য বলে মনে 
হয়। কেনন1, যদি ধরে নেওয়। হয় পৃথিবীর নান। অঞ্চলে এখন বাঘের দেখা 
ন1 পাওয়া গেলেও একসময় ছিল, তাহলে সেখানে বাঘ সম্পর্কে যেমন লোক- 
বিশ্বাসের সন্ধান পাওয়া ঘেত, তেমনি লোককথাও গড়ে উঠত। কিন্তু আমর! 
অধিকাংশ লোকবিশ্বাস ও লোককথার সন্ধান ব্যাপ্র-অধ্যুষিত এলাক। থেকেই 
পাচ্ছি । অন্য কোথাও থেকে নয় । 

এখানে কয়েকটি দ্বীপের কথ। বলতে হচ্ছে যেখান থেকে আমরা অসংখ্য 
বাথ-সম্পর্কিত লোৌককথ। পেয়েছি । অথচ কোনো অবস্থাতেই সেখানে বাঘ 
থাকবার কথ! নয়, কিংবা কোনোকালে ছিল তারও কোনো প্রমাণ নেই | ধা 
আমেরিকার ক্যারিবিয়ান সাগরের মধ্যে জ্যামাইকা এবং পূর্বদিকে লিওয়ার্ড, 
ত্রিনিদাদ ও উইগুওয়ার্ড প্রভৃতি দ্বীপে বাঘের লোককথা রয়েছে । বন্য স্বাীন 
দৃপ্ত বাঘের স্বভাব ও চাতুর্য সম্পর্কে অসংখ্য লোককথার সংগ্রহ আছে । কেমন 
করে এটা হল? আঠারোউনিশ শতকে উপনিবেশবাদী সাম্রাজ্য বিস্তারের 
কালে আফিকা থেকে শত সহম্্ মান্িষকে শ্রমদানের জন্য ক্রীতদাস করে এইসব 
দ্বীপে আন হয়েছিল। তীবা মাতৃভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েও সেখানকার স্বতি 
মুছে ফেলতে পারেন নি এবং লোকসমাজ তা মুছে ফেলতে চানও না। তারা৷ 


১৫৪ বাঘ ও সংস্কৃতি 


নিজন্ব এতিহোর লোককথা তাদের সন্তানদেরকে বলেছেন, যারা কোনোদিন 
পিতৃভূমি দেখে নি। আবার সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, ধারা আফ্রিকার 
যে অংশ থেকে এসেছেন তারা সেখানকার লোককথাই তাঁদের পরিবারে 
রেখে গিয়েছেন । আরও আশ্চর্যের যে, আফ্রিকাবাসী এইসব জনগোষ্ঠীর মধ্যেই 
বাঘের লোককথা পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু এইসব দ্বীপের আদি অধিবাসীদের 
মধ্যে বাঘের কোনো! লোককথার সন্ধান পাওয়৷ যায়নি । সমস্তাটির সমাধান 
এইভাবেই করা সম্ভব হতে পারে । 

প্রাচীন হিট্রি সাম্রাজ্যের কোনো লোৌককথার সন্ধান কর। আজ আর সম্ভব 
নয়। কিন্তু বাঘের প্রাচীনতম ছুটি মৃত্তি আমরা দেখেছি এই সাত্রাঙ্তোর আমলে 
গড়া মৃত্তিতে । কারচেমিশ-এ একটি হিট্ি দেবতার মৃত্তি রয়েছে, তার পায়ের 
কাছে দুপাশে ছুটি বাঘ মুখ হা করে দাত বের করে রয়েছে, মধো মানবদেহী 
পশু-মুখাকৃতি একজন দুহাতে বাঘের গালে হাত দিয়ে রয়েছে । এই মু্তিটি 
প্রথম টিগলাথ-পিলেসের আমলের বলে অনুমান করা হয় অর্থাৎ গ্রীষ্টপূ সপ্তম 
শতাব্দীর । গ্রীষ্টপূর্ব দিতীয় শতাব্দীর আর একটি বাঘের মুত্তি খুব উল্লেখযোগ্য । 
বাঘের মুক্তিটি সৌনার। চীনের হান সাম্রাজ্যের আমলের কিংবা সাইবেরিয়ার 
মু্তি বলে এটা অন্থমান করা হয়। বাঘের এই ছুটি মুত্তি হয়তো! রাজা বা 
সামন্তপ্রভূদের আদেশেই নিমিত হয়েছিল, কিন্তু ধারা এইসব মৃতি গড়েছিলেন, 
তারা নিঃদন্দেহে লোকশিল্পী ৷ অর্থাৎ, ভাক্গর্ষে খন বাঘের মৃত্তি স্থান পেল, 
লোকশিল্পী যখন সুন্দরভাবে বাঘের আদল মূর্ত করতে সমর্থ হলেন, তখন 
স্বাভাবিকভাবেই ধারণ। করা যায় যে, লোককথার মধো বাঘ স্থান পেয়েছে । 
কেননা, লোকসমাজ তার অপরিচিত কোনো বস্তকেই সাহিত্যে ও শিল্পে স্থান 
দিতে রাজী নন। মার লোককথায় ঘা ব্যাপ্ত হয়ে থাকে, শিল্পে তারই প্রকাশ 
ঘটে, এবং বেশ সময়ের ব্যবধানে । তাই বাঘের লোককথা নি:সন্দেহে অতি 
স্প্রাচীনকালের | 

লোকসমাজ তার টোটেম বেছে নেয় পশুপাখি ও গাছপাল। থেকে। 
সাধারণভাবে এটাই রীতি । আবার টোটেম নামাঙ্কিত পশুপাখি তাদের অতি 
পরিচিত, যে পশুপাখি তাদের পরিবেশে নেই সেনাম তারা কখনও ব্যবহার 
করতে পারে না। এখন দেখা! যাক বাঘ টোটেম হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে 
কিনা। 

প্রথমত, পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের মান্ষই প্রাচীন কালে বাঘের সঙ্গে 


লোকসমাজ, লোককথা ও বাঘ ১৫৫ 


পরিচিত ছিল না, কেননা তাদের দেশে বাঘ ছিল ন!। দ্বিতীয়ত, যোগাযোগের 
মাধ্যমে যখন বাঘের নাম, শ্বভাব ও আকৃতির সঙ্গে লোকসমাজ পরিচিত 
হল সে অনেক পরের ঘটনা । তার অনেক আগেই বিভিন্ন টোটেমের নামে 
তার! বিভক্ত হয়ে গিয়েছেন । তাই টোটেম-এর প্রাচীনত্ব সম্পর্কে কোনো! প্রশ্ন 
ওঠে না। টোটেম নামের মধ্যে সাধারণত হরিণ, হীন, কচ্ছপ, মোষ, ভালুক, 
সাপ, কাক, নেকড়ে, ঈগল, পায়রা, পেঁচা, মুরগী, কুকুর, কুমীর, শেয়াল, মাছ, 
বুনো বেড়াল, কাগবিড়াল, গোরু পাওয়। যায় । নিজন্ব অনুসদ্ধিংসা' মত আমি 
একটিমাত্র আর্দিবাঁসীর মধ্যে বাঘের নামাহ্কিত টোটেম পেয়েছি । অজ্ঞাত কত 
তথ্যই তো রয়েছে, তবু একথা! ত্বীকার করতেই হবে যদ্দি বাঘ টোটেম আরও 
থেকে থাকে তবে তার সংখ্যা নিতান্তই কম। 

যাই হোক, এই আদিবাসী গোঠী হলেন গালফ মাদিবাসী গোঠির 
মুস্কোকি বা ক্রিক । এদের বংশধার1 ম|০এর দিক থেকে নিদিষ্ট হয়ে থাকে। 
এদের বাইশটি টোটেমের মধ্যে একটি হল কাট্‌-চু বা বাঘ। 

পৃথিবীর বিশাল লোককথা সংগ্রহের মধ্যে ধাঘকে কেন্দ্র করে গল্পের সংখা। 
তুলনায় অনেক কম । আবার, বাঘের সত্যিকার শ্বভাব প্রক্কৃতি চতুরতা, শক্তি, 
সাহস যে-সব গন্সে রয়েছে তার সংখ্যা আরও কম । বাথকে বাঙ্গ করে কিংবা 
তার দুর্বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে যেসব গল্প রয়েছে তার সংখ্যাই বেশি। প্রথম 
অংশের গল্পে রয়েছে বাস্তবতা ও অভিজ্ঞত।, আর দ্বিতীয় অংশে অভিজ্ঞতার 
অভাব ও অবাস্তব স্বভাব বর্ণন]। 

লোকসমাজের একটা বিশেষত্ব রয়েছে। ঘাঁকে তারা পরাভূত করতে 
পারে না, যার শক্তির কাছে মাথা নত করতে হয়,_তাকে গল্পের মধ্যে ছোট 
করে, ব্যঙ্গ করে কিংবা অতি তুচ্ছ প্রাণীর হাতে তাকে বধ করিয়ে আনন্দ 
পাওয়ার আকাজক্ষা, কিংবা! বল যেতে পারে মনের ইচ্ছাকে গল্পে রূপ দেওয়া। 
দ্বিতীয় অংশের লোককথাকে এভাবে বিচার করা অবশ্ট চলে । কিছু বাঘের 
গল্পের ক্ষেত্রে তা যদি সত্যি হত তবে এত সংখ্যাল্পতা কেন? মনে হয় কারণটি 
অন্য । কোন সমাজে বাঘের লোককথার জন্ম হয়েছিল সেটা বিশ্লেষণ করলে 
সমন্যাটির কিছুটা! সমাধান হবে। 

বাঘের লোককথাগুলির অধিকাংশই খাগ্-সংগ্রাহক জনগোষীর স্থটি। 
মান্য খন কৃষির ব্যাপারে শ্বয়ংসম্পূর্ণ হয় নি, কিংবা কৃষিকাজ জানলেও পুরনে। 
অভ্যাস ত্যাগ করতে পারে নি, তখন বাধ্য হয়ে তার] গভীর বনভূমিতে যেত। 


১৫৩ বাঘ ও সংস্কৃতি 


আবার যেখানকার কৃষিজমি অনূর্বর সেখানকার মান্ষকে তো ফল-মূল-কাঠ-মধু 
প্রভৃতির জন্য বনে যেতেই হত। উন্নত অস্ত্রের অভাবে বনভূমির পশুর সঙ্গে 
তাদের নিয়মিত অসম সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হত। তার মধ্যে সিংহ, বাঘ, বুনো 
হাতি প্রসৃতি কয়েকটি জন্ত তো৷ ছিল বিভীষিকা ৷ তাদের সঙ্গে যাতে মুখোমুখি 
দেখ! না হয় তার জন্য তার। অদেখা শক্তির কাছে প্রার্থন! জানাত, ছুরস্ত পশুকে 
মন্ত্রে মুগ্ধ করার জন্য নানারকম ব্যবস্থা নিত, হোয়াইট ম্যাজিকের আশ্রয়ে 
বাচবার পথ খু'জত। সুন্দরবনের মধু ও কাঠ আহরণকারীদের মধ্যে আজও এসব 
রীতির বহুল প্রচলন রয়েছে ৷ অসহায় অবস্থার বাস্তব প্রকাশ এইসব ম্যাজিক । 
কিন্তু “অতিলৌকিক' যত ব্যবস্থাই তারা গ্রহণ করুক ন1! কেন, বাঘের সম্মুখে 
তাদের পড়তেই হত: মানুষ যত বৃদ্ধি খাটাক, আরও তীক্ষ বুদ্ধিমান বাঘ তার 
সব কৌশলকেই বার্থ করে দ্রিত। এটা তার জীবনে বাঁভৎস রকম সত্য হয়ে 
দেখ! দিয়েছে । তাই একদিকে বাঘকে সন্তষ্ট করবার জন্য নানা নিষেধের জন্ম 
হয়েছে, নানা ট্যাবু কঠোরভাবে মেনে চলতে বলা হয়েছে, তেমনি অন্যদিকে 
বাঘের বিক্রম ও বুদ্ধির নানা লোককথ! গড়ে তুলেছে । এই হিসেবে দেখতে 
গেলেও আমর। বুঝতে পারি বাঘের লোককথাগুলি যেমন কয়েকটি দেশের 
লোকমমাজেই সীমাবদ্ধ, তেমনি গল্পগুলির প্রাচীনত্বও অনস্বীকার্য । বনভূমি 
থেকে দুরে যার বিস্তৃত কষিজমিতে চাষ করে জীবনযাপন করে, তাদের সঙ্গে 
বাঘের পরিচয় নেই বলেই লোককথায় সেস্থান পায় নি। আর খাগ্-সংগ্রাহক 
গোঠীর প্রতিদিনের ভীতির বস্তুটি অতি চেনা, জীবনহানিকর হলেও অতি 
অতি কাছের । 

এই সঙ্গে আর একটি কথা বলতে হয়। অধিকাংশ লোককথার অ্টা 
লোকসযাজের নারীর] | সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে, অবসরের সময় উত্তরপুরুষের 
কাছে গল্পের ভাণ্ডার উন্মোচিত করেন নারীরাই । লোকসমাজে সামগ্রিকভাবে 
সেটি গ্রহণযোগা হয়ে প্রজন্ম-পরম্পরায় স্থৃতিতে উজ্ভ্রল থাকে । কিন্তু বাঘের 
লোককথাগুলি পুরুষের সৃষ্টি, কোনোভাবেই তা নারীর স্ষ্টি হতে পারে না। 
বাঘ সম্পর্কে অনবদ্য এইসব লোককথ বাস্তব অভিজ্ঞতা! ছাড়! গড়ে উঠতে পারে 
না। যেসব গল্পে বাঘ বোকা বাজার মেয়ে বিয়ে করতে আগ্রহী, সবার 
কাছে শুধুই ঠকে,_-সে-সব কল্পিত লোককথা নারীর স্থষ্টি। আর যেসব 
গল্পে বাঘের বাস্তব প্রকৃতি রূপ পেয়েছে সেগুলি পুরুষের বনভৃমির অভিজ্ঞতার 
আলোকে রূপলাভ করেছে। 


লোকসমাজ; লোককথ। ও বাঘ ১৫৭ 


উদাহরণ ১ $ অনেককাল আগে পণ্ড ও পাখিদের মধ্যে অনেকদিন ধরে 
লড়াই হয় । শেষকালে পাখিরা যুদ্ধে জেতে আর তার পশুদের চল্লিশ বছর 
ধরে তাদের অধীনে রাখে । পত্র] মাথা নিচু করে থাকে । কিন্তু একদিন সিংহ 
আর বাঘ গর্জে উঠল। তারা আর এভাবে বাচতে চায় না। তারা পশুদের 
উত্তেজিত করে তুলল, একট। শেষ মীমাংসা তারা করতে চায় [ সংক্ষিপ্ত 

এই পশুকথাটি আফ্রিকার ইবো৷ আদিবাশী গোষ্ঠীর । বাঘ সম্পর্কে বাস্তব 
অভিজ্ঞত। থেকে এই পশ্তকথার জন্ম হয়েছে । বাঘের প্রকৃত স্বভাব,_-তার 
স্বাধীনচেতা মনোভাব, নির্ভীকতা৷ ও অনিশ্চয়তায় ঝাপিয়ে পড়বার প্রবণত। 
এবং সর্বোপরি মৃত্যুকে তুচ্ছ জ্ঞান করা, _ফুটে উঠেছে এই পশুকথাটির 
মধ্যে দিয়ে । 

উদাহরণ ২ সোনালী খরগোশ একদিন বাঘের কাছে গিয়ে বলল, "চল 
বন্ধু, কাল সকালে আমরা মাঠে যাই। ধান কাট! হয়েছে, জমি থেকে ধানশুদ্ 
খড় জোগাড় করতে হবে ।' বাঘ বড় ভালমানুষ। সে খুব খুশি। তখন 
খরগোশ তার বন্ধু হল। কাল থেকে খুব ভাব জমে উঠবে । 

জমিতে সব কাজ বাঘ একাই করল । ধান নিল খরগোশ, খড় নিল বাঘ। 
সেই খড়ে আগুন দিল খরগোশ, পিঠ পুড়লো বাঘের, ফোক্কা পড়ল। 
খরগোশের পরামর্শে বোকা বাঘ গাছের বাকলে পিঠ ঘষল, ফোস্ক! গেল ফেটে । 
তারই কথামত নদীর বালির চরে বাঘ পিঠ ঘষল, রক্ত ঝরল। খরগোশ তাকে 
নিয়ে গেল ইচ্ছাপুরণ কুয়োর কাছে, প্রার্থনা করলে রক্ত পড় বন্ধ হবে। কুয়োর 
পাশে বসে বাঘ মন দিয়ে নিচে তাকিয়ে রয়েছে । হঠাৎ পেছন থেকে ধাকা 
মারল খরগোশ, অন্যমনস্ক ছিল বাঘ । আহা! বেচারী ভালমাগ্ষ বাঁঘ। প্রচণ্ড 
শব্দ হল, ছিট.কে পড়ল কিছু জল, বাঘ ডুবে মরল [ সংক্ষিপ্ত ]| 

পশুকথাটি বার্মীর অরণ্যে-ঘের1 এক আদিম গোষ্ঠীর । এখানে বাঘের চরিত্র 
সম্পূর্ণ অন্যরকম, যা! বাস্তবের সঙ্গে খাপ থায় না। বাঘের মারল্য ও বোকামি 
এবং পদে পদে ঠকে যাবার চিত্রগুলি সত্যিকার বাঘের প্রকুতির সঙ্গে আদৌ 
মেলে না। এ গন্প দ্বিতীয় অংশের মানসিকতার ফসল। 

উদাহরণ ৩ $ অনেককাল আগে আমাদের দেশে ছু-ধরণের মানুষ স্থখে 
দিন কাটাত। একদল মানুষ থাকত গায়ে আর তার। জমি চাষ করত। 
অন্য একদল মানুষ পাহাণ্টের কোলে ভীষণ সব পশুদের মধ্যে জীবন কাটাত | 

একদিন গায়ের এক মানুষ পাহাড়ে গেল, মনের খুশিতে সে এগিয়ে গেল। 


১৫৮ বাঘ ও সংস্কৃতি 


সেখানে সে দেখল খুব স্থন্দরী একটা মেয়ে তার দ্বিকে তাকিয়ে আছে । ভাল 
লাগল তাকে, গায়ে এনে তাকে বিয়ে করল। স্থখে তাদের দিন কাটতে 
লাগল। তারপরে তাদের কোলে এল একটা ফুটফুটে মেয়ে । কিন্তু মেয়েটা 
বীচল না, আর তাই মানুষটা বৌকে আর তেমন আদর-যত্ব করত না। 

মন খুব খারাপ। একদিন অনেক রাতে বাড়ি ফিরে দেখে ঝুঁড়েতে কেউ 
নেই। কিন্তু তার বাড়ির সামনে কাচ! মাটিতে বাঘিনীর থাবার ছাপ। সে 
বুঝল কি ঘটে গিয়েছে । আসলে তার বৌ৷ একটা বাধিনী হয়ে গভীর বনে 
ফিরে গিয়েছে । 

মানুষটা! রওনা দিল বনের পথে পাহাড়ের দিকে, সঙ্গে নিল মেয়ের 
জামাকাপড় । বাঘধিনীর পায়ের থাবার ছাপ দেখে সে এগোল। শেষকালে 
সে এল একটা গুহার সামনে । ভেতরে দেখল দুটো চোখ জলছে অন্ধকারে । 
মানুষটা ভয় পেল না। তার বৌ নেই, মেয়ে নেই, জীবনে তাই সুখ 
নেই । 

সে মেয়ের জামাকাপড় গুহার সামনে রাখল । বাঘিনী গর্গর করে লেজা 
ঝাপটে ভীষণ আক্রোশে মানুষটার ওপরে লাফিয়ে পড়ল। হিংশ্্রতায় বাঘিনী 
এমন জোরে লাফ দিল, শিকার ধরার ক্রুংরতায় সে এমনভাবে ঝাপিয়ে পড়ল 
ে গুহার ছাদের উচ্চতা লক্ষ্য করে নি। তাতে লেগে সে পড়ে গেল গুহার 
ঠিক সামনে । পড়েই আবার লাফাতে যাবে, এমন সময় মরে ঘাঁওয়া মেয়ের 
জামাকাপড় দেখে তার মন গলে গেল। কোথায় গেল তার ভীষণ চেহারা, 
মানুষটাকে হুতা। করতে ভূলে গেল । তার আদরের মেয়ের জামী থাবায় ধরে 
কাদতে লাগল । কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল পাহাড়ের দিকে, ধীরে ধীরে বাঘিনীর 
রূপ বদলে গেল, সে আবার হয়ে উঠল আগের মত স্থন্দরী বৌ। মানুষটির 
গল৷ জড়িয়ে বুকে মুখ লুকোল, তারপরে হাত বরে আস্তে আস্তে ফিরে চলল 
গীয়ের শৃন্ কুঁড়ের দিকে [ সংক্ষিপ্ত 11 

বার্ধা ও ইন্দোনেশিয়ায় খুব জনপ্রিয় এই গল্পটি । এই লোককথাটি মিশ্র 
অনুভূতির । অর্থাৎ প্রথম ও দ্বিতীয় অংশের মানসিকতা মিলেমিশে একাকার 
হয়ে গিয়েছে । বাঘের হিংব্্তা, বীভৎসতা ও সাহস একদিকে, আর অন্যদ্দিকে 
মানুষ-মায়ের সন্তানগ্রীতি, শোকাতুরা মায়ের উৎকঠা এবং প্রেয়সীর মধুর 
আচরণ-এই ছুই ভিন্নধর্মী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য একই বাঘে আরোপ করা 
হয়েছে। এ ধরণের মিশ্র অস্থৃভূতির গল্পও রয়েছে বাঘকে ঘিরে । 


,লোকসমাজ, লোককথা ও বাঘ ১৫৯ 


লোকসমাজ তাদের লোককথায় বাঘকে এইভাবেই চিত্রিত করে থাকেন । 
যে অন্ুভূতিই তার! প্রকাশ করুন ন। কেন, অনবদ্য সে ভঙ্গি । 

বাঘকে কেন্দ্র করে সবচেয়ে জীবন্ত প্রকাশ দেখা ঘাবে মালয়ের জঙ্গল 
এলাকার সেমাড আদিবাশীদের লোককথায় | প্রাচীনতম এক এঁতিহ্কে এই 
সেমাঙ, আদিবাসীরা বহন করে চলেছেন। তাদের লোককথার বিশেষত্ব হল, 
লোককথ। বলতে বলতে লোককথার একটি চরিত্রকে নিয়ে তার] সুন্দর গান 
বাধেন এবং গল্প বলার ফাকে ফাকে তা স্বর করে গেয়ে থাকেন । যেমন অনন্য 
এদের লোককথা, তেমনি অপরূপ এই মধ্যবর্তাঁ গানগুলো । 

এদের সমাজে একটি অনুষ্ঠান রয়েছে। পুরোহিত বাঘের অন্থকরণ 
করেন, তান তখন মনেপ্রাণে বাঘ হয়ে যান। এবং অদেখ। ঈশ্বরেন সঙ্গে 
তার আত্মিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে । তার “বাঘের চোখে" তখন তিনি সবকিছু 
স্পষ্ট দেখতে পান । তারপরে পুরোহিত একটা কুঁড়ে ঘরে ঢোকেন, বাইরে 
থাকেন গ্রামবাসীর। | পুরোহিত ভেতর থেকে লোককথা ও গান বলেন, তার 
মধ্যে তাদের সমাজের ভবিষ্যৎ কর্তব্যের কথা, রোগের ওষুধ, সামাজিক পাপের 
কারণ সবই ইঙ্গিতে জানাতে থাকেন। সামাজিক কর্তব্যকর্মের কথা বাঁদ 
দিলেও এর মধ্যে সুন্দর লোৌককথ। ও গানের সন্ধান আমর] পাই । 

সেমাঙ. আদিবাসী বাঘকে চেনেন, কেননা বাঘকে নিয়েই তাদের বসতি । 
বাঘের নিভূি, নিষ্ঠুর পদক্ষেপ, বীভৎস আক্রমণ এবং নির্দয়তা সবই ফুটে ওঠে 
গানের মধ্যে । বাঘকে কেন্দ্র করে এমন একটা লোককথার অংশ-রূপ একটি 
গানের নমুনা £ 

10) 01696 5111465 (1)6 01005 17)2101169 11700 (176 1), 

4101) 11510001105 110 1015 6555 106 1072,101)65 11000 (186 1700, 

10) 2110610051105 50011965106 10098101095 11860 006 1000 

010 00০ 51)016 01 006 56100010176 1008101165 11160 0116 106, 

প0177105 10100 11) 0110169 16 119101165 11760 (106 1080, 

বাঘের এমন তুলনাহীন বর্ণনা বিশ্ব-লোকসমাজে ছুর্লভ। আর এর রচয়িত। 
এতিহ্ৃপ্রিয় এক আদিবাসী গোঠী । 

লোকসমাজের পঙ্গে বাঘের ঘে সম্পর্ক তারই প্রকাশ ঘটেছে বিভিন্ন 
লোককথায় । বাঘকে ব্যঙ্গ করবার মধ্যেও তার অবদমিত আকাজ্ষা ও 
প্রতিশোধ নেওয়ার মানসিকতা রূপ পেয়েছে । বাঘের বুদ্ধিমত্তাকে তারিফ 


১৬০ বাঘ ও সংস্কাতি 


করতেও লোকসমাজ কুহ্ঠিত হয় নি, চাতুর্ধে দে ষে মানুষকে পরাজিত করতে 
সক্ষম তাও দ্বিধাহীন ভাষায় প্রকাশ করেছে মানুষই তার রচিত গল্পে । 
উদার লোকসমাজের হৃদয়ের ব্যাঞ্তিও এর মাধ্যমে লক্ষ্য করা যায়। 
সাওতাল আদিবাসীদের একটি লোককথায় সে ভাবন। বড় সুন্দরভাবে 
ফুটে উঠেছে । গল্পটি এই রকম £ 

একটা লোক আর একটা বাঘ একটা কুঁড়েঘরে ঢুকল । ঘরের দেওয়ালে 
ছিল একট] ছবি, যাতে আকা রয়েছে, একটা লোক একট। বাঘের গৌফ 
ধরে টানছে, ফলে বাঘের মুখটা যন্ত্রণায় হা হয়ে আছে আর অন্য এক হাতে 
লোকটা মুগ্ডর দিয়ে বাঘকে ভীষণ মারছে। 

লোকট! বুক ফুলিয়ে বলল ঃ “দেখ, মানুষের কি সাহস, বাঘকে কাবু করে 
ফেলেছে১'--**. আঃ ক সাহস 1, 

বাঘট! গৌঁফের ফাকে মুচকি হেসে বলল ঃ “ছবিটা একেছে একটা মানুষ, 
বাঘ ঝআকলে ছবিট1 অন্যরকম হুত।, 





বাংলার লোকসাহিত্য ও বাঘ 
ভ. বরুণকুমার চক্রবর্তী 


পশুরাজ্যের রাজসিংহাননটি যতই কেন পশ্তরাজ সিংহের অধিকারভৃক্ত হোক, 

ংল। লোকসাহিত্যের রাজ্যে কিন্তু সেই সিংহাসনে সিংহের স্থলাভিষিক্ত 
হয়েছে বাঘ। বস্ততপক্ষে বাংল! লোকসাহিতোর বিস্তৃততর ক্ষেত্রে বাঘের থে 
রাজকীয় আধিপতা, দোর্দগু প্রতাপ, সেক্ষেত্রে পশুরাজ মিংহের হুমিকাটি 
নিতান্তই 'মকিঞ্চিখকির বলে মনে হয়। তাহলে সিংহকে বাদ দিয়ে বাঘের 
প্রতি কি আমাদের গ্রাম বাংলার সংহত সমাজ পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছে? 
আপাতদৃষ্টিতে তা মনে হলেও বাস্তবে কিন্ত একটু চিস্ত/ করলেই দেখা ঘাবে থে 
যুক্তিসংগত কারণেই বাংলা! লোকসাহিত্যের খাসমহল বাঘের অধিকারে । 
আমরা জানিযষে লোকসমাজের অভিজ্ঞতায় যা নেই তা কখনও লোকসাহিতোর 
টার হয় পা; যেহেতু বাঙালীর 'অভিজ্ঞতায় সিংহ অপেক্ষা বাঘ আরও 

প্রতাক্ষ তাই বাংলা লোকসাহিত্য বাঘকেই মুখাতর আসন দিয়েছে । 

বাঘের প্রসঙ্গ উঠলেই স্বভাবতই এসে পড়ে হুন্দর্নের কথ। ৷ সুন্দরবনের 
'বুয়েল বেঙ্গল টাইগারের খ্যাতি সমগ্র জগৎ জুড়ে । তাই বলে বাখ 
কেবল এই অঞ্চলটুকুতেই আছে তা কিন্ত নয়। জনবসতির ক্রমবর্ধমান ব্যাপ্তি 
আমাদের অরণ্যাঞ্চলকে মংকীর্ণ থেকে সংকীর্ণতর করেছে সত্য, আর সেই 
সঙ্গে বাঘের আবাসস্থলও ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হয়ে এসেছে । কিন্ত কিছুক?ল আগেও 
চিত্রটি ছিল অন্তব্ূপ । অখণ্ড বাংলাদেশের একদিকে যেমন অরণাঞ্চলের 
অভাব ছিল না, তেমনি অভাব ছিল না বাঘের । অর্থাৎ বাংলাদেশের 
প্রায় সর্বত্রই ছিল বাঘের অবাধ বিচরণ । আর ভাবরই ফলে অরণ্যাঞ্চল থেকে 
মধু, মোম, কাঠ ইত্যাদি সংগ্রহ উপলক্ষে মানুষ ঘেমন বাঘের শিকার হয়েছে বা 
আজও হয়ে থাকে, ঠিক তেমনি অসংখ্য গবাদি পশ্তও বাঘের দ্বারা বিন হয়েছে 

এবং «এখনও হয়ে থাকে । 

এইভাবেই বাঘের সঙ্গে আমাদের পরিচয়। অবশ্টই সে পরিচয় খুব 
মধুর নয়, বরং বলা চলে ছুঃখ ও ক্ষতি স্বীকারের মধা দিয়েই বাঘের সঙ্গে 
আমাদের পরিচয় । তাই বাঘ বাঙ্গালীর জীবনে মুত্তিমান বিভীষিকারই 

১১ 


১৬২ বাঘ ও সংস্কৃতি 


অপর নাম, ভীতি, ক্ষোভ আর আক্রোশ যুক্ত হয়ে আছে এই প্রাণীটি 
প্রসঙ্গে । অতএব আমাদের সংহত সমাজের মানুষের চেতনায় বাঘ ষে একটা 
বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে এবং সেই সমাজের স্য্ই সাহিত্যে নানা 
ভাবেই আত্মপ্রকাশ করেছে- এটাকে একটা স্বাভাবিক ও অনিবার্য ঘটনা 
বলেই শ্বীকার করে নিতে হয়। এখন কথা হলে। লোকসাহিত্যের সবকটি 
ক্ষেত্রেই কি বাঘ সমান ভাবে আধিপত্য বজায় রাখতে পেরেছে? এর উত্তরে 
বলতে হয় লোকসাহিত্যের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে প্রবাদ, ছড়া, গান আর 
গল্পেই এই প্রাণীটি কম-বেশি সমান গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। 
ধাঁধায় সে তুলনায় বাঘের ভূমিকা খুবই অকিঞ্চিংকর। যদিও প্রবাদ, ছড়া, 
গান এবং লোককথায় বাঘ নান। প্রসঙ্গেই আত্মপ্রকাশ করেছে, কিন্তু উল্লেখ- 
যোগা যে, বাঘ সম্পর্কে সমান মানসিকতার প্রতিফলন কিন্তু এইসব ক্ষেত্রে 
ঘটেনি। বরং ভিন্ন ভিন্ন মানসিকতা তথা দৃষ্টিভঙ্গীই প্রতিফলিত হতে 
দেখা গেছে । 

ধর৷ যাক প্রবাদের কথ । আমর। জানি প্রবাদ হলো দীর্ঘতম অভিজ্ঞতার 
সংক্ষিপ্ততম বাক্সয় প্রকাশ । অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রবারদদে আলোচিত এবং 
সমালোচিত হয়েছে মানব চরিত্র এবং মান্ষের আচরণ। মূলতঃ মান্ষকে 
নানা বিষয়ে ইতিকর্তব্য নির্ধারণে সহায়তা করে থাকে প্রবাদগুলি। তাই 
প্রবাদ-রাঁজ্ে বহু বিষয়ের অবতারণা ঘটলেও সেইসব বিষয় গৌণ হয়ে গেছে, 
ভিন্নতর অর্থ প্রকাশে তাদের সহায়তা নেওয়া হয়েছে এইমাত্র । এইভাবে 
বাংল। প্রবাদে বাঘের প্রসঙ্গ এসেছে । তাই বাংল! প্রবাদে বাঘের প্রকৃত 
পরিচয়টুকু উদঘাটিত হতে পারেনি । বাঘ এখানে হয় উপমান নতুবা বিশেষণ 
রূপেই ব্যবহৃত হয়েছে । বাঘের যেটুকু পরিচয় প্রবাদগুলিতে প্রকাশিত হয়েছে 
তা পরোক্ষভাবেই | আর এই পরিচয়ে বাঘের তীস্ষু দৃষ্টিশক্তি, তার সুযোগ- 
সন্ধানী চরিত্র, নখের তীক্ষতা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যগুলির ওপরই সমধিক গুরুত্ব 
আরোপিত হয়েছে । অর্থাৎ প্রবাদে বাঘের ভয়ঙ্করতা অনেকাংশে মিয়মাণ হয়ে 
গেছে। 

কিন্তু ছড়ায় তার সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র। বাঘ সম্পর্কে আমাদের 
যে সংস্কার তারই ঘথার্থ প্রতিফলন লক্ষিত হয় ছড়ায়। তাই ছড়ায় যে বাঘের 
পরিচয় উপস্থাপিত, তাতে তাকে হিংল্র, নরখাদক এবং গ্"-হত্যাকারী রূপে 
দেখা মায় । ছড়ায় বাঘের রক্তালোলুপতা৷ এবং হিংস্রতা ষথার্থ ভাবে প্রকাশিত । 


বাংলার লোকমাহিত্য ও বাঘ ১৬৩ 


এহেন হিংন্্ প্রাণীটিকে মোকাবিলা কর! হয়েছে ছড়ায় দ্বিবিধ উপায়ে-_ 
প্রথমত বাঘকে হত্য। করার কথা অনেকগুলি ছড়াতেই বল৷ হয়েছে । আবার 
কিছু কিছু ছড়ায় বাঘের স্ততিও প্রকাশিত হয়েছে যাতে এই হিংশ্র প্রাণীদের 
আক্রোশ থেকে রক্ষা পাওয়া যায় । এমনকি ব্যান্বের আক্রমণে আক্রান্ত 
মানুষের ক্ষত নিরাময়ের ক্ষেত্রেও ব্যা্র-সংক্রাস্ত এন্দ্রজালিক ছড়ার ব্যবহার 
লক্ষিত হয়। মানুষ যখন অসহায়, প্রবল প্রতিকূলতার সম্মুখীন, তখন নিজের 
অন্তিত্বকে রক্ষার জন্তে স্বতঃই তাকে অতিপ্রারুত শক্তির ওপর নির্ভর করতে 
হয়। অর্থাৎ ভয় থেকে এক্ষেত্রেই উৎপত্তি হয়েছে ভক্তির । 

পক্ষান্তরে বাংল! উপকথায় যে বাঘের সঙ্গে পরিচয় ঘটে আমাদের, সে বাঁঘ 
ছড়ার বাঘের বিপরীত । উপকথার বাঘ যেমন নিরেট বোক। তেমনি প্রতিটি 
ক্ষেত্রেই সে শোচনীয়ভাবে পধু'দন্ত হয়েছে । এককথায় বলতে গেলে উপকখার 
বাঘকে দিয়ে বাদর নাচ নাচান হয়েছে । এক্ষেত্রে স্চ্ত্ যে মনম্তত্বটি কাজ 
করেছে তা হল, বাস্তবে মানুষ যে হিংশ্র বাঘে পার্থকরূপে যোকাবিল। করতে 
ব্যর্থ হয়েছে, বেঘোরে প্রাণ দিতে হয়েছে বরং তার আক্রমণে, সেই পরাজয়- 
জনিত শোচনীয় গ্লানি ও ক্ষোভ মিটিয়ে নিয়েছে উপকথার বাঘের ওপর দিয়ে। 
উপকথার বাঘ তাই শোচনীয় ভাবে সবক্ষেত্েই পরাস্ত এবং তার নির্ুদ্ধিতার 
জন্য হান্যাস্পদ হয়ে উঠেছে । আরো একটা কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে 
হয়। উপকথাগুলির রচয়িতা হয় মহিলা নতুবা পরিণত বয়ন্ব মানুষ । বাত্রের 
কবলে মানুষ মার! গেলে আপনজনের বিয়োগ-বাথায় কাতর বা কতর। বয়গ্ক 
মানুষ পরবর্তাকালে প্রিয়জনহস্তা বাঘের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিয়েছে তাকে 
সর্বক্ষেত্রে পরাস্ত ও উপযুক্ত শান্তিধানের মাপ্যমে ; অবশ্তই তা বান্তবে সম্পন্ধ 
করে নয়, কল্পনার জগতে । সত্যকে প্রমাণ করতে হয় না, যা স্বতঃসিদ্ধ ত। 
স্র্যালোকের মতই স্পষ্ট । তাই সতোর প্রকাশে প্রয়োজন হয় না বেশি যুক্তি- 
তর্কের? কিন্তু যা মিথ্যা, যা! অবাস্তব তাকে প্রতিষ্ঠ। করতে আশ্রয় নিতে হয় 
কল্পনার, আশ্রয় নিতে হয় অলীক ঘটনাপঞ্রীর এবং উপযুক্ত পরিবেশ রচনার । 
ছড়ায় বাঘের যথার্থ স্বরূপটি প্রকাশিত, তাই ছড়ায় একদিকে যেমন কল্পনার 
প্রকাশ সীমিত, তেমনি ছড়ার আয়তনও ক্ষুত্র । কিন্তু লোককথায় কল্পনার 
অবাধ প্রকাশ । কারণ সেখানে সত্যকে গোপন করে ধা মিথ্যা তাকেই 
প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস চালান হয়েছে । লোককথার আয়তনও তাই বৃহত্তর । 

বাংলা লোকসঙ্গীতেও বাঘকে নিয়ে কখনও তামাশা কর! হয়েছে, আবার 


১৬৪ বাঘ ও সংস্কৃতি 


অনেক ক্ষেব্ে অভীষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হবার ইচ্ছায় বাঘের সহায়ত। প্রার্থন। 
করা হয়েছে। কখনও বা মনের মানুষ বা প্রিয়জনের সান্লিধ্যস্থখ থেকে বঞ্চিত 
হবার আশঙ্কায় বাঘের ভয় দেখিয়ে আটকাবার চেষ্টা কর! হয়েছে । মোটের 
ওপর লোকসঙ্গীতেও বাঘের হিংস্র রূপ অন্তহিত হয়ে গেছে । 

এইবার লোকসাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগ থেকে উপযুক্ত দৃষ্টান্তের উল্লেখে 
আমাদের উপরোক্ত বক্তব্যের সমর্থনে সাক্ষ্য গ্রহণ করা ঘেতে পারে। 
প্রথমেই বাংল৷ প্রবাদে বাঘকে কিভাবে উপস্থিত করা হয়েছে দেখ। যাক। 
একটি প্রবাদে বল হয়েছে £ “বাঘের মাসা বেড়াল, আমি বলে ফেরার ।, 
বেড়ালকে বাঘের মাসী বলে অভিহিত কর] হয়েছে । বস্তৃতপক্ষে বাঘ এবং 
বেড়াল জীববিজ্ঞানীদের মতে একই “ফেলিন? [76119] ব1 প্রজাতির অস্তভূক্ত 
প্রাণী । তাছাড়। উভয়ের শ্রেণী [07961--081701%918] এবং বর্গও [15817)019 
--091186] এক | বেড়ালের সঙ্গে বাঘের নান! বিষয়েই গভীর সাদৃশ্ত । এই 
সাদৃশ্য রয়েছে মুখে, চোখে এবং গৌঁফে। এমন কি দুটি প্রাণীই ইচ্ছামত 
নিজেদের কান সর্বত্র ঘোরাতে পারে। বেড়াল এবং বাঘের সাদৃশ্তের কথা 
অপর একটি প্রবাদেও দেখা যায় £ “বেড়াল বনে গেলে বাঘ হয়” । এক্ষেত্রে 
মূল বক্তব্য অবশ্ঠ অন্য ঃ সামান্য ব্যক্তি পরিবেশের গুণে অসামান্যের 
মর্ধাদায় ভূষিত হয় । যথার্থ ক্ষমতাসম্পন্ন বাক্তি যে কা সম্পাদনে ব্যর্থ, সেই 
ব্যাপারে অপেক্ষারুত ছূর্বল ব্যক্তির প্রয়াস নিযুক্ত হলে পরিহাস করে যে 
প্রবাদটি উল্লিখিত হয় সেটিতেও বিড়াল এবং বাঘ উভয়কেই স্থান দেওয়া 
হয়েছে £ চন্দ্রনূর্য অস্ত গেল, জোনাকির পৌদে বাতি || বাঘ পালাল বেরাল 
এল ধরতে এবার হাতী ॥, 

একটি প্রবাদে বিভিন্ন প্রাণীর আত্মরক্ষার উপাদান তথ! দৈহিক বেশিষ্টের 
উল্লেখ প্রসঙ্গে বল! হয়েছে £ “বাঘের নখ, কুমীরের দাত, | মাছের আশ 
গণ্ডারের চামড়া? । বাঘের চারটি পাই নখরযুক্ত । তার সামনের ছুটি থাবার 
পাঁচটি নখ বাঁকা আর খুব তীক্ষ। এগুলি দিয়ে বাঘ মাংস ছি'ড়ে খায় এবং 
আলম্য ভাঙ্গতে গাছ বা অন্য কোনও কঠিন জিনিষে আচড় কাটে । পেছনের 
ছুটি থাবার নখ অবশ্ঠ সামনের থাবার মত অত বাঁকা বা ধারাল নয়। বাঘের 
নখের অন্ত বৈশিষ্ট্য হলো যে এগুলিকে এরা সম্পূর্ণভাবে থাবার মধ্য লুকিয়ে 
রাখতে পারে। | 

আর একটি প্রবাদে বাঘের চোখকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করার পরামর্শ 


বাংলার লোকসাহিত্য ও বাঘ ১৬৫ 


দেওয়া হয়েছে _খাওয়াবে হাতীর ভোগে, দেখবে বাঘের চোখে । বাস্তবিক 
পক্ষে, বাঘের দৃষ্টিশক্তি খুবই প্রথর ৷ বাঘ নিশাচর প্রাণী, সূর্যালোক সে পছন্দ 
করে না। রাত্রিবেলা তার বড় বড় গোল চোখের র্‌*গুলি ভালভাবে খুলে যায় । 
তখন তার চোখ ছুটিকে জলন্ত অঙ্গার বলে মনে হয়। অন্ধকারে চারিদিকে 
চোখ ঘুরিয়ে সে খুব ভালমত দেখতে পায়। অতএব প্রবাদে এ হেন বাঘের 
চোখকে আদর্শ রূপে গ্রহণ করার যুক্তিসঙ্গত কারণটুকু বেশ বোঝা যায় । 

স্বামীর উপযুক্ত স্ত্রী হলে বলা হয় £ বাঘের যোগ্য বাঘিনী। এরপ বলার 
পেছনেও যুক্তি আছে । বাঘ যতই হিংশ্র এবং সাহসী ও চতুর প্রাণী হোক, 
বাঘিনী কিন্তু সচরাচর অতান্ত লাজুক প্রকৃতির হয়ে থাকে । মানুষের 
উপস্থিতিতেই বাঘিনী সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে । এমন কি মানুষ দেখলে বাচ্চাদের ছেড়ে 
ৰাঘিনী গভীর অরণ্য প্রবেশ করে আম্মগোপন করে । তাই বাঘিনী প্রকৃতির 
দিক থেকে বাঘের ঠিক উপযুক্ত নয়। এইজন্যেই শ্বামীর উপযুক্ত স্ত্রীর দেখা 
মিললে তার সঙ্গে বাঘিনীর তুলনা করে বিরল মিলকে বোঝান হয়ে থাকে । 

স্থন্দরবনের বাঘ পৃথিবী বিখ্যাত । এখানকার বাঘ যেমন দেখতে হ্থন্দর, 
তেমনি তার! চতুর এবং হিংম্র। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী কতখানি দজ্জাল হয় 
বোঝাতে একটি প্রবাদে বলা হয়েছে-দৌজবরের মাগ, মৌদরবনের বাঘ। 

পৃথিবীর বৈচিত্র্যময় প্রাণিজগতের অসংখ্য প্রাণীই পোষ মানে, কিন্ত 
কয়েকটি বিরল ব্যতিক্রম ব্যতিরেকে বাঘের পোষ মান। একট! প্রায় অসম্ভব 
ব্যাপার । একটি প্রবাদে এই প্রসঙ্গে সহ হয়েছে ঃ পোষ মানে না 
ঘড়েল, বাঘ-বাগদী সড়েল? | 

বর্তমান অর্থকৌলীন্যের যুগে অর্থের বিনিময়ে দুর্লভ বস্তও সহজে সংগৃহীত 
হতে পারে ৷ একটি প্রবাদের মধ্যে দিয়ে এই সত্যটি প্রকাশ করে বল। হয়েছে ঃ 
“কড়িতে বাঁঘের ছুধ মেলে 1 আবার, “হিসেবে কড়ি বাঘে না খায়” । অসম্ভব 
যে পরিকল্পন।, ত। বোঝাতে বল! হয় £ “মনে বড় সাধ, চড়ব বাঘের কাধ” । 

প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী ঘি কোন ব্যক্তি সাহস করে বাঘের চোখের 
ওপর নিজের দৃষ্টিশক্তিকে স্থাপন করতে পারে, তাহলে বাঘের পক্ষে, এ দৃষ্টি 
স্থাপনকারী ব্যক্তিকে আর আক্রমণ কর! নাকি সম্ভবপর হয় না: “চার চোখে 
'বাঘে খায় না। 

আমাদের সমাজে এরকম অনেক মানুষের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় যার! 
বাকসর্বন্ব। অর্থাৎ কথায় তারা নিজেদের সর্বশক্তিমান বলে অনায়াসেই 


১৬৬ বাঘ ও সংস্কৃতি 


প্রতিপন্ন করে, কিন্তু প্রকৃত কাজের সময় দেখা যায় তার সিকিমাত্রেরও 
অর্ধিকারী নয় তারা । এদেরই ব্যঙ্গ করা হয়েছে দু-একটি প্রবাদে “লড়িতে 
জেঠী, বলিতে বাঘ; “মেজাজে বাঘ | মুরোদে কাগ'। অনুরূপ ইংরেজি 
প্রবাদাটি হল : “4 112810 10 1890, ০0 & (12611018101)  উভয়-সঙ্কট 
অবস্থাকেও একটি প্রবাদে সুন্দর করে বর্ণনা কর] হয়েছে : “জলে কুমীর 
ভাঙ্গায় বাঘ।' 

যে বাক্তি যা নয়, তাকে ধতই কেন সেই ভিন্নতর পরিচয়ে পরিচিত করা৷ 
হোক না, যথাসময়ে তার যথার্থ স্বরূপটি প্রকাশ পাবেই | এই সম্পক্ষিত প্রবাদে 
বল। হয়েছে £ "গাধাকে পরালে বাঘের ছাল, বাঘ থাকেন। চিরকাল ।' সীমিত 
শক্তির অধিকারী হওয়া সত্বেও যে নাকি অপরিসীম শক্তিশালী হবার ব্যর্থ চেষ্টা 
করে তার অবস্থাটা বণিত হয়েছে একটি প্রবাদে : “কি কথাটা বললে হায়, গুনে 


হাসি পায় |/লেজকাট। কুকুর হয়ে বাঘ হতে চায় ॥, 
কানা ছেলের নাম অনেকেই পল্মলোচন রাখে । কারণ মানুষের আশা 


অপরিসীম। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেই আশা চরিতার্থ হবার সুযোগ 
পায় না। তবু মানুষ সহজে হার মানে না। প্রাপ্ত সামান্য বস্ত বা বাক্তির 
ওপর অসামান্ গুণের আরোপ করে বাস্তবে যা লাভ কর! সম্ভব হয়নি সেই 
অপ্রাপ্তিজনিত বেদনার কিছুটা উপশম ঘটায় কল্পনার মাধ্যমে । এইজন্েই 
তো! ঘেয়ো কিংবা নিতান্ত ছুর্বল কুকুরের নামও বাঘা রাখতে দেখা যায় । 
প্রবাদের ভামায় £ “ছাল নেই বাল নেই কুকুরের নাম বাঘা । 

বাঘের আবির্ভাব টের পাওয়া যায় শেয়াল বা ফেউয়ের মাধ্যমে । বাঘ 
বেরোলেই তার পেছনে শেয়াল লাগে আর ক্রমান্থয়ে চীৎকার করে বাঘের 
অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন করে দেয় | কলে “বেচারী” বাঘের পক্ষে শিকার ধরা 
কঠিন হয়ে পড়ে, কারণ সব প্রাণীই বাঘ সম্পর্কে খুব সতর্ক হয়ে যায় এবং আব্ম- 
গোপন করে । তাই ফেউ ব! শেয়ালকে বাঘের শত্রু বলা হয়। বিশেষতঃ শক্ধি 
ও সামর্থ্যের বিচারে অসম ফেউ যখন অপেক্ষাকৃত শক্তিশালীর বিরুদ্ধে ক্রমাহয়ে 
শত্রুতা করতে থাকে, তখন সেক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয় এই প্রবাদটি ; "বাঘের পেছনে 
ফেউ।' কিংবা, “কুকুর হল শেয়ালের শক্র, বাঘের শক্র ফেউ।' সচরাচর 
অন্যান্ত প্রাণী বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কিছুট। নিস্তেজ হয়ে পে, দৈহিক ধক্তি হ্রাস 
পাবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের রাগও অনেকাংশে কমে যায়। কিন্তু বাঘের বৃদ্ধ 
বয়সেও রাগ ত কমেই ন1 বরং বৃদ্ধি পায়: “বাঘ বুড়া হলেও রাগ ছাড়ে ন1। 


বাংলার লোকসাহিত্য ও বাঘ ১৬৭ 


দুর্বল মানুষের ওপরে সকলেই জোর খাটাতে চায়, কিন্তু মবল এবং 
সাহসীকে সহজে কেউ ঘাটাতে চেষ্টা করেন। ৷ এই প্রসঙ্গে রচিত একটি প্রবাদ 
হলো : 'শক্তের ভক্ত নরমের যম” । অনুরূপ আর একটি প্রবাদ হ'ল £ 'নরমের 
বাঘ, গরমের কুকুর ।, 

মাঘ মাসের শীতের তীব্রতা বোঝাতে একাধিক প্রবাদেই বাঘের প্রসঙ্গ 
এসেছে । বল। হয়েছে বাঘ হেন প্রাণীটিও কাবু হয়ে পড়ে মাঘ মাসের শীতের 
প্রকোপে : “পোষের শীত মোষের গায়, মাঘের শীত বাঘের গায়” । অনুরূপ আর 
একটি প্রসঙ্গে বল হয়েছে : “মাঘের শীত বাঘের গায়, ক্ষীণের শীত 
সর্বদায়। অনুরূপ আরও একটি : “মাঘের শীতে বাঘ পালায় । 

শক্তিশালী তথা প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিদের কাছে অপেক্ষাকৃত দুর্বল 
ব্যক্তিদের অধিকাংশ সময়েই নীরবতা অবলম্বন করে থাকতে হয়। ক্ষতির 
সম্ভাবনায় এরা না পাবে শক্তিশালী ব্াক্তিদের বিরোধিতা করতে, না পারে 
নিজেদের স্বাধীন মতামত প্রকাশ করতে । এদেরই অবস্থা বণিত হয়েছে একটি 
প্রবাদে £ “বাঘ ভালুকের রাজ্যে থাকি, মনের কথা মনেই রাখি'। শক্তিশালী 
ব্যক্তি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করলেও সেই নিয়ে কোনরকম উচ্চবাচ্য করে না, কিন্তু 
দুর্বল ব্যক্তি সামান্য কোন কাজ করেই নিজেকে মন্ত মনে করে বসে এবং 
আত্মপ্রচারে মন হয়। এদেরই সমালোচনা! করে বল। হয়েছে : রাজার পুতে 
বাঘ মেরে মুখে করে না রা।| তাতীর পুতে ছাগ মেরে নাচতে তোলে পা” ॥ 

ছুই প্রবল শক্তিশালী পরস্পর পরম্পর্ের বিরুদ্ধে শত্রতায় লিপ্ত হলে 
পরিণামে অনেক খেসারত দিতে হয় সাধারণ মান্ষকে | এর থেকেই স্থঠি 
হয়েছে__-“রাজায় বাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখাগড়ার প্রাণ ঘায়'_ প্রবাদটির ৷ মন্রূপ 
আর একটি প্রবাদ হল £ “বাঘে মোবে যুদ্ধ হয়, উলুখাগড়ার প্রাণ যায়? | 

“কথায় বলে, বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা” । অর্থাৎ বাঘের কবলে একবার 
পড়লেই প্রাণান্তকর অবস্থা । অবশ্য এক্ষেত্রে যে শক্ত পাল্লায় পড়লে অনেক 
খেসারত দিতে হয়, অনেক ভোগান্তির সম্মুখীন হতে হয় তাই বোঝান হয়েছে। 
এই প্রবাদটির পিছনে বাঘের শারীবিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একটি অভিজ্ঞতাও 
রয়েছে ' বাঘের মামনের থাবাছুটিতে পাঁচটি করে নখ, পিছনের ছুটিতে 
চারটি করে? তাই 'বাঘে ছু'লে সত্যিই আঠার ঘা'। 

একটি প্রবাদে বাঘের সঙ্গে ছুর্তাগাবশতঃ সাক্ষাৎ ঘটাকেই নিশ্চিত মৃত্যুর 
সম্মুখীন হওয়া! এমনই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে £ “বাঘের দেখা! সাপের লেখা । 


১৬৮ বাঘ ও সংস্কৃতি 


অন্য একটি প্রবাদেও প্রায় একই বক্তব্যের অভিব্যক্তি ঘটেছে £ “কপালে যার 
মৃত লেখা, তার ঘরে বাঘের দেখা" । 

অতএব এ হেন বাঘ যখন একবার বেকায়দায় ধর] পড়ে, তখন তার মৃত্য 
অনিবার্ধ হয়ে ওঠে । হিংল্র, নরখাদক, রক্তলোলুপ বাঘের মৃত্যু ঘটলেও মানুষ 
সহজে বিশ্বাম করতে চায় না বা পারে ন। ষে তার মৃত্যু ঘটেছে। তাই মৃত 
বাঘকেও ক্ষুৰ মানুষ প্রতিহিংসার বখবতা হয়ে মারতে থাকে : “মরা বাঘকে 
কিলিয়ে মারা' । 

দজ্জল বউকে বাঘিনী বলে অভিহিত কর! একট! শ্বাভাবিক ব্যাপার; 
একটি প্রবাদে এই প্রসঙ্গে বল। হয়েছে : “বউ নারে বউ না, গরল ভাকিনী |! 
দিন হলে মানষের ছা, রাত হলে বাঘিনী” ॥ অর্থাৎ দিনের বেলায় পাচজনের 
সামনে ভালমানুষ সেজে থাকলেও উপধুক্ত অবকাশে যে নারী নিজমূতি ধারণ 
করে তার কথ।ই বল] হয়েছে । বিভিন্ন প্রাণীর হাত থেকে কিভাবে আত্মরক্ষা 
করতে হয় কিংবা বিভিন্ন হিংস্র বন্ত প্রাণীকে কিভাবে ভয় দেখাতে হয়, সেই প্রসজে 
বল! হয়েছে £ 'হাতীরে আগুন, শুয়বে জাঠা ।'বাঘেরে লাঠি, পাখীরে ভাট]।” 

পুরুষের বাগের কথ! বলতে গিয়ে একটি স্ন্দর উদ্ধাহরণ দেওয়া হয়েছে 
একটি প্রবাদে । বাঘ পুকুরেতে পড়ে গেলে তার যেমন অবস্থা হয়, সেই একই 
অবস্থা পুরুষের রাগের : পুরুষের রাগ, পুকুরেতে বাঘ, । স্থযোগ সন্ধানী 
হিসাবে সাপ এবং বাঘকে সমগোত্রীয় করা রয়েছে £ “স্যোগ পেলে ছাড়ে না 
নাগে আর বাঘে । 

বাঘ কখনও ছোটখাট ঝোপ-জঙ্গলে থাকে না, তার আত্মগোপনের জন্তে 
প্রয়োজন বেশ বড় সড় রকমের গাছপালায় আচ্ছন্ন ঝোপ-ঝাড় | কিন্তু মানুষের 
ভাগ্য মন্দ ছলে যেখানে বাঘের অবস্থান সম্ভবপর নয় কোনমতেই, সেখানেও 
তার দেখ! মেলে । অর্থাৎ ভাগা মন্দ হলে অসম্তবও সম্ভব হয়--এমনটি 
বোঝাতে বলা হয় £ “যখন যার কপাল বাকে, ছুব্বোবনে বাঘ ঝাকে'। প্রসঙ্গত, 
যার যেখানে ছুর্বলতা, সেই ছৃবলস্থানেই তার ধর! পড়ার সম্ভাবনা! বোঝাতে থে 
প্রবাদটি প্রায়শই ব্যবহৃত হয়, সেটির উল্লেখ কর! যেতে পারে । প্রবাদটি হলো! £ 
“যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই সন্ধ্য। হয় ।' 

0০৬8105 016 10817 [10069 00016 11191 ৫6811), ; ভীক্ু ব্যক্তিকে 
বহুবার মৃত্যুবরণ করতে হয়-_এটির অনুরূপ বাংলা প্রবাদটি হলে! : “নিত্য 
স্বপ্বে বাঘে খায়; কোন দিন্‌ তার ভালয় যায়? । 


ধাংলার লৌকসাহিতা ও বাঘ ১৬৯ 


যে কোন কাজ শুরু করতে গেলে মানুষকে অনেক সময়ই বাঁধা-বিপত্তি 
এবং প্রতিকূলতার সম্মুবীন হতে হয়। কিন্তু কোন কাজ একজন শুরু 
করলে তাকে অনুসরণ করে, তারই দৃষ্টান্ত ধরে পরবর্তীকালে অন্যদের পক্ষে 
অগ্রসর হওয়। সহজতর হয়। প্রথম পথিক হবার সম্মানও আছে যেমন, তেমনি 
আছে তার বিপদের সম্মুখীন হবারও শতকর! একশে। ভাগ সম্ভাবনা ৷ এইজন্যেই 
সচরাচর মানুষ প্রথম কোন কাজ শুরু করতে অনেক ভয় পায়, অনেক 
ইতস্তত করে। একটি প্রবাদে এই মনস্তবটকুতেই একটু ঘুরিয়ে বল! হয়েছে £ 
'অ।গে গেলে বাঘে খায় । পাছে গেলে টাক? পায়” ॥ 

যেব্যক্তি নিয়তই যে কাজ করে থাকে, সে কাজে সে অভ্যস্ত, তাই সেই 
কাজ সম্পাদন করাটাকে কোন গুরুত্ব দেওয়া! হয় না। স্বাভাবিক যে ক্রিয়া বা 
আচরণ, তার প্রতি কেউ কোন গুরুত্ব দান করে না। বাঘ প্রায়শই গোহতা। 
করে তার ক্ষুমিবৃতি করে । তাই বাঘের পক্ষে গোবধ কর] বাপারটা তেমন 
কোন ঘটনাই নয়। একটি প্রবাদমূলক বাক্যাংশে তাই বলা হয়েছে £ “বাঘের 
আবার গোবধ ।' 

যে সমাজে উপযুক্ত গুণবান বাক্তির অপ্রতুলতা, সেখানে সামান্য গুণবান 
ব্যক্তিই আশাতীত সম্মান স্থখ লাভ করে। এই বিষয়টি প্রকাশ কর! হয়েছে 
একটি প্রবাদে ঃ আদাড় গায়ে শিয়াল বাঘ, কুকুর ব্রহ্মচারী ॥/ কত পোয়াতীর 
কানা! ছেলে নাঘ বংশীধারী” ॥ ভেকধাবী বাক্তির কথ! বলতে গিয়ে প্রায়ই 
বাবহার হয় যে প্রবাদমূলক বাক্যাংশটি সেটি আমাদের বহুল পরিচিত ; 
“তুলসীবনের বাঘ'। বাঘ মাংসাশী, কিন্ত সেই বাঘই যখন তার ক্ষুন্নিবৃত্তির 
জন্যে প্রয়োজনীয় মাংস পায় না তখন বাধ্য হয়ে ভক্ষণ করে ঘন £ “ঠেকলে 
বাঘে ঘাম খায়' । আমলে বিপদে পড়লে মানুষকে অনেক সময় যে কাজে 
সে অভ্যন্ত নয়, সে কাজও করতে হয় কিংবা বল! চলে কিল খেয়ে কিল হজম 
করতে হয়। উক্ত প্রবাদে এই বক্তব্যটি সুন্দরভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। 

প্রাকৃতিক আহ্বান” যখন তীব্র হয়ে ওঠে, তখন মানুষ তাতে সাড়া ন। 
দিয়ে পারে না, এর ফলে তখন কোন কিছুর ভয় ডর আর তাকে ধরে রাখতে 
পারে নাঃ “আগায় ধরলে বাঘের ভর নাই, মুতে ধরলে ভূতের ডর নাই।' 

মৃতু খন অনিবার্য তখন অনেকেই মৃত্য ভয়কেও হয়ত বা জয় করতে 
পারে, কিন্তু তাই বলে দীর্ঘ সময় ধরে মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ কোন ধ্যক্তিরই কাম্য 
নয়। দীর্ঘ সময় ধরে কষ্ট ভোগ কর! অপেক্ষা দ্রুত মৃত্যুবরণ অধিকতর কাম্য 


১৭০ বাঘ ও সংস্কৃতি 


সঙ্গত কারণেই । এইজন্যেই বলা হয়েছে £ “বাঘ খায় খেদ নেই। কাঁটাবন 
দিয়ে ঘেন না টানে? । 

বাঘ সংক্রান্ত অসংখ্য প্রবাদের মধ্যে আরও কয়েকটি £ ১. 'আউলে বাঘ 
জালে পড়ে ; ২* এক গুলিতে ছুই বাঘ? ; ৩. “এক বনে ছুই বাঘ”; ৪, “কচু বনে 
খটাশ বাঘ' ; ৫, “ঘুমন্ত বাঘে শিকার ধরে না"; ৬. “শিবের ষাঁড়কে কি বাঘে 
ধরে না, ৭. “বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা; ৮* ষাঁড়ের শতুর বাঘে খায় । 

বাংল! প্রবাদে বাঘকে বিশেষণ বূপেও ব্যবহার কর] হয়েছে । এক্ষেতে 
বাঘ" রূপান্তরিত হয়েছে “বাঘায় । জীদ্রেল বা খুবই উপযুক্ত, দক্ষ এই অর্থে 
বাঘ। শব্দটিকে প্রয়োগ করা হয়েছে। যেমন £ 'বাঘা উকিল” বা 'বাঘ। 
ডাক্তার+; আহার “যেমন কুকুর তেমনি মুগুর”, অর্থাৎ যেমন রোগ তার তেমনি 
উপযুক্ত ওঁষধ বোঝাতে বল] হয় £ “যেমন বুনে! ওল, তেমনি বাঘা তেতুল: 

এ পর্যন্ত গেল বাংল! প্রবাদ্দে বাঘ কিভাবে উপস্থাপিত হয়েছে সেই সম্পকিত 
আলোচনা । এইবার বাংল! ছড়ায় বাঘকে কিভাবে চিত্রিত করা হয়েছে দেখ! 
ষেতে পারে । আমরা প্রথমেই উল্লেখ করেছি যে ছড়াতেই বাঘ সম্পকিত 
প্রকৃত ধারণাটি প্রকাশিত হয়েছে । বাঘ হুল মৃত্তিমান বিভীষিকা, বাঘ মানেই 
মৃত্যু। একটি ছড়ায় “মাইনকা” নামীয় এক ব্যক্তির রাম ঠাকুরের নৌকায় 
ধাবার কথ! ছিল । কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই বেচারীর আর রাম ঠাকুরের নৌকায় 
যাওয়। হয়ে উঠল না । কারণ বাঘ তাঁকে ধরে নিয়ে যায় £ 

“মানইকা যাবি নাকি তুই রাম ঠাকুরের নায়, 
ইলের কচু, বিলের শাক রাইন্দ্য। থুইছে ঘরে, 
এমন সময় খবর আইলো মাইনকারে নিছে বাঘে। 
ও মাইনক! আয়, 
আয় ঘাবিনি রাম ঠাকুরের নায় |, 
বাঘ গরু শিকার করতে পটু । বস্তৃত কত গবাদি পশ্তই যে বাঘের আক্রমণে 
নিহত হয় তার আর ইয়ত্তা নেই। একটি ছড়ায় বাঘের গোহত্যা এবং 
গো-ভক্ষণের কথা সবিষ্তারে বণিত হয়েছে £ 
“কয়ঙা গাই কয়ড। বলদ? 
বারডা গাই তেরভা বলদ । 
একটা গাই নড়ে চড়ে 
বাঘা আইন্তা ্বারেতে পড়ে, 


বাংলার লোকমাহিত্য ও বাঘ ১৭১ 


যায় বাঘা বনে 

খায় আপন মনে। 

খায় আর কড়মড়ায় 

ছুই চোখে কড়মড়ায় 1 
অন্য একটি ছড়াতেও সুন্দরবনের বাঘের কথা যেমন বলা হয়েছে, তেমনি 
সেইসঙ্গে তার নরখাদক রূপটিকেও চিত্রিত করা হয়েছে : 

“ঝপৎ গিরি সজাগ হয় । 

সজাগ হয়্যা না করে রব ॥ 

স্থন্দৈর বনে বে। 

স্থন্দৈর বনে বাঘের ছাও। 

হান্ধুর হুম্থুর করে রাও। 

য্যাক বাঘরে। 

য্যাক বাঘ চৈতা। 

বাওন মারা নিলো তা ॥ 

য্যাক বাঘের গলায় দড়ি । 

হার আট লড়ালড়ি ॥ 

য্যাক বাঘের কপালে সিন্দুর | 

পুড়্যা খায় বাতা ইন্দুর ॥ 

আর এক বাঘ হে চে। 

গোয়াল মার্যা খাইল দৈ ॥ 

আর য়্যাক বাঘ ছোপার আড়ে। 

লাফ দিয়া পড়ে ধোপার ঘাড়ে” ॥ 
এখানে একটি ছড়ার মধ্যেই বাঘ কর্তৃক একাধিক মানুষ হত্য। করার কথ। বলা 
হয়েছে । একদিকে যেমন সে ব্রাঙ্ধণ হত্যা করেছে, তেমনি হুত্য। করেছে 
গোয়ালাকে এবং ধোপাকেও । তবে প্রথমোক্ত ছুজনকে হত্যার যে কারণ বর্ধিত 
হয়েছে সে তুলনায় শেষোক্ত ধোপাকে আক্রমণ করাটা অনেক বেশি বাস্তব 
হয়েছে স্বীকার করতে হয় । কিংবা! বল! চলে ধোপাকে আক্রমণ করার সময়েই 
বাঘের প্রকৃত ম্বরূপটি প্রকাশিত হয়ে পড়েছে । নতুব! ব্রাহ্মণ হত্যা করে 
শুধুমাত্র তার পৈতেগাছটি আত্মসাৎ করা কিংবা! গোয়ালাকে হত্যা করে দখি 
ভক্ষণের যে বিবরণ ছড়াটিতে প্রদত্ত হয়েছে, তাতে আসল বাঘের পরিচয়টুকু 


১৭২ বাঘ ও সংস্কাতি 


চাপা পড়ে গেছে । সে তুলনায় ধোপাকে আক্রমণ করার পদ্ধতি এবং তার 
আক্রমণের কারণটুকু, যা আমর অন্থমান কবে নিতে পারি, তাতে আমরা 
আমাদের পরিচিত বাঘের চরিত্রটিই যেন নতুন করে দেখতে পাই। 
অপর একটি ছড়ায় গৃহকর্তার অন্থুপস্থিতিতে গৃহকত্রীকে বাঘে খাবার কথ৷ 
বলা হয়েছে । বলাবাহুল্য গৃহকর্তা এই সংবাদ অবগত হয়ে পত্বীহত্যাকারীকে 
হত্যা করতে যাত্রা করেছে। বেচারী স্বামী খুব গর্ব করে বলেছে যে সে 
ইতিপূর্বে একাধিক বাঘ হত্যা করেছে__একটিকে চিতোলিয়ায়, আর একটিকে 
কতোলিয়ায়। কিন্তু শেষরক্ষা আব হল না। শেষ পর্যন্ত বাঘের হাতেই তার 
মৃত বরণের কথা বল! হয়েছে £ 
কুড়। বলে কুডুনী গে। ইবার বড় বান, 
উচ৷ কইক্যা। বাইন্দে। টঙ্গি খুইটা। খাইতাম ধান। 
কুড়া গেছে অরণে-_ কুড়িরে খাইলে বাঘে, 
ফাল ৷ ফাল গ্যা যায় কুড়। ফুল দাড়কিনার আগে । 
ফুলদাড়কিনায় জিজ্ঞাস করে, কই যাওরে ভাই, 
রাজার ঢাঁল মাথায় দিয়া বাগ মারিতাম যাই। 
এক বাঘ যাইরা আইছি চিতোলিয়ার পারো, 
আর বাঘ মাইরা আইছি কতোলিয়ার পারো, 
আর বাঘ মারতে গেলে বাঘে মাইলো কুটি । 
অক্কই দফাটে গেলাম সমুঙ্গেব মাটি? । 
বাঘের ভয়ে কোন মান্গষই ভীত নয়, এমন কি গরুও বাঘের ভয়ে দুধ দেওয়া 
বন্ধ করেছে বলে একটি ছড়ায় উল্লিখিত হয়েছে : 
“ধারে ছুধা, কিরে ভাই দুধ!। 
দুধ কেয়া ন দেয়র ? বাঘর ডরে। 
বাঘেকি করে? মারে ধরে। 
বাঘর নাম কি নাম? চোঙরা। । 
“আমর! ইতিপূর্বেই এমন একটি ছড়ার উল্লেখ করেছি যেখানে বাঘ কর্তৃক ব্রাহ্মণ, 
গোয়াল! এবং ধোপাকে হত্যা করার কথা বল! হয়েছে । অপর একটি ছড়ায়ও 
বাঘ কর্তৃক অনুরূপ হত্যার কাহিনী স্থান পেয়েছে । আপাতভাবে ছড়াটি 
নিছক রঙ্গমূলক মনে হতে পারে। কারণ বাঘের হত্যার প্রাতিটি ক্ষেত্রেই 
'এক হান্তকর কারণ দেখানো হয়েছে । 


বাংলার লোকমাহিত্য ও বাঘ ১৭৩ 


কিন্তু একটু ভেবে দেখলে বোঝা যাবে, সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষই বাঘ 

কর্তৃক আক্রান্ত হয় এবং অকাল মৃত্যু বরণ করে। বাঘের কাছে ব্রাহ্মণ 
বৈরাগী কিংবা গোয়াল] বা ছুতোরের কোন ভেদ নেই । ক্ষুধার্ত বাঘের কাছে 
শিকারই বড় কথা, তা৷ সে বৃতিতে বা জাতিতে যাই হোক না কেন! 
ছড়াঁটিতে সেই সত্যটিই স্থান পেয়েছে : 

“এক বাঘের নাম এ তা । 

বুড়ীর নিল খেঁতা ॥ 

এক বাঘ এক বাঘ। 

এক বাঘের নাম উগারের খুঁটি, 

চাউল চাবায় মুঠি মুঠি ॥ 

এক বাঘ এক বাঘ। 

এক বাঘের নাম অই দহ ॥ 

গোয়াল মারিয়। খাইল দই ॥ 

এক বাথ এক বাঘ। 

এক বাঘের নাম আমলা, 

বন মারে বানল! । 

এক বাঘের নাম লাড়ুর লুড়ুর, 

ছতার মারিয়! আন্লে! আতুর । 

এক বাঘের কপালে ফোটা, 

বৈরাগী মারিয়া আন্ল লোটা। 

এক বাঘের নাম এ'কী, 

ঘরত আন্ল টেকী? । 
বাংলাদেশের মানুষ বাঘের উপদ্রবে বে কতখানি বিপর্যস্ত হত একসময়ে একটি 
ছড়ায় তারও ইঙ্গিত রয়ে গেছে । ছড়াটিতে বল। হয়েছে ঘরের ভেতর খাটের 
তলায় ব্যাপ্রশাবক অবস্থান রত। শুধু অবস্থানরতই নয়, শাবকটি তার 
উপস্থিতি সোচ্চারকণ্ঠে ঘোষণাও করছে : 

“ও হুলগ্যা গুয়। খা, 

ছিরিপুর বেড়াই য1॥ 

ছিরিপুরের কন, খাটা। 

পূব দুয়ার্গ্য| মাদার কেঁটা ॥ 
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মাদার কেটা হেট করি। 
আন্তন্‌ লক্ষী বল করি। 
আন্তন্‌ লক্ষ্মী যাইবাক কই। 
খাট বিছাই দে বস্তক গই ॥ 
থাটর তলে বাঘর ছ]। 
হাড়ুম হুড়ুম করে রা'। 
গ্রামবাংলার ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের একটি জনপ্রিয় খেলা হলে “গাছ ছুয়। 
গাছছুয়৷ খেলা । এই খেলায় একটি গাছে কয়েকজন ছোট ছোট ছেলে উঠে 
বসে থাকে । তলায় থাকে একজন । সেধষেনবাঘ। সে জিজ্ঞাসা করে__ 
ছেলের! গাছের ওপর কেন। গাছের ওপর থেকে ছেলের! জবাব দেয়--বাঘের 
ভয়ে। তখন গাছের তলায় অবস্থানকারী ছেলেটি একটি ছেলেকে চায়। 
ওপর থেকে জবাব আসে-_ছুঁতে পারলে পাবে । এরপর তলার ছেলেটি গাছে 
উঠে ঘাকে ছেণায়, সেই হয় বাঘ। তাঁকে তখন গাছের তলায় গিয়ে অবস্থান 
করতে হম! যদ্দিও এটি একটি খেলা, তবু খেলাটির মধ্য দিয়ে বাঘের 
মানুষের প্রতি লোভের কখ। পরোক্ষভাবে ব্যক্ত হয়েছে । আর সেই সঙ্গে 
বাদ্রভীতি আমাদের চেতনাকে কি পরিমাণে প্রভাবিত করেছিল তারও 
পরিচয় পাওয়া যায়, নতুবা ব্যাপ্রভীতিকে অবলম্বন করে এমন খেলার সুষটি 
হতে পারত না। এইবার গগাছ.ছুয় গাছ.ছুয়। খেলা'র ছড়াটি কি রকম দেখা 
ধাক : 'গাছ.ছুয়া রে গাছ ুয়া,/গাছ ক্যারে ?/বাঘের ভরে ।/বাঘ কই ?/মাটির 
তলে ।/মাটি কই ?এই ত /তোর কয় ভাই ?/সাত ভাই ।/এক ভাই দিবে? | 
ছ'ইতে পারলে নিবে । 
বাংল৷ ছড়ায় কেবল বাঘের বীভৎসতাই স্থান পায়নি, সেই সঙ্গে বাঘকে হত্যা 
করার কথাও বল! হয়েছে একাধিক ছড়াতেই। হয়ত সেই হতা। করার কথা 
তেমন গুরুত্ব সহকারে উল্লিখিত হয় নি, কিছুটা লঘুতাই রয়ে গেছে বক্তব্যের 
মধ্যে। তবুও বাঘের প্রতি বিরূপ মানসিকতার সন্ধান পেতে কষ্ট হয় না 
এই ছড়াগুলি থেকে । যেমন একটি ছড়ায় শিশুকে লাল লাঠি কিনে দিয়ে বাঘ 
মারতে পাঠাবার কথা বল! হয়েছে এবং শিশুর ভয়ে লন্রস্ত বাঘের পালিয়ে 
আত্মরক্ষার কথা বর্ধিত হয়েছে £ 
"অলই-অলই-অলই, 


কোল মাতারীর ছাও। 
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লাল লাঠি কিন্ন্তা! দেবে 
বাঘ মারিতে যাও ॥ 
বাঘ গেল পলাইয়। ৷ 
খোকন আইল খেলাইয়া” ॥ 
আর একটি ছড়াতেও শিশুর বাঘ মারতে যাওয়ার কথা বল! হয়েছে এবং ব্যান 
হত্যায় গমনোদ্কত সন্তানের প্রতি জননীর ও মাসীর সহান্ত আচরণটুকু 
লক্ষণীয় : 
“আমার যাছু বীরের বেট! বন-ভালুকের ছাও । 
ঢাল-তলওয়ার লইয়া বাছ। বাঘ মারিতে যাও ॥ 
কিসের ভর, কিসের ভয়, কিসের আতাপাতা। 
বাঘ মারিয়া আইলে মাথায় ধরবাম সোন। ছাতা ॥ 
ছাওয়াল যায় রে বাঘ মারিতে ঢাল তলওয়ার লইয়া । 
মা মাসি চাইয়। হাসে মুখে কাপড় দিয়া” ॥ 
উপরোক্ত ছড়া ছুটিতে বাঘ মারতে যাবার কথ! বল! হয়েছে, কিন্তু বাঘকে যে 
হতা| কর! হয়েছে এমন কথা! বল! হয়নি । এইবার যে ছড়াটি উদ্ধার কর! 
হলো সেটিতে বাঘকে হত্যা করার কথা সুস্পষ্টভাবে বরণিত হয়েছে। তবে 
বাঘটিকে প্রকৃত প্রন্তাবে কে মেরেছে সেই নিয়ে কিছুটা সংশয়ের অবকাশ 
রয়ে গেছে । তাছাড়া বাঘটিকে মারতে দীর্ঘ ছুটি মাস সময় লাগার কথাও 
বলা হয়েছে। যেনে প্রাণীনয়, বাঘ বলে কথী, অতএব এহেন প্রাণীটিকে 
মারার জন্ত্ে কিছু বেশি সময়ের প্রয়োজন বৈ কি! 
কুগী গে ঢুপী, 
ধান লাড়ছ,স্‌ কই। 
চাইলতা৷ গাছের তলে। 
সাপে লেনুর লাড়ে। 
বাঘে ডুক্কার মারে । 
সেই বাঘ মারে, 
রাধানাথের পুতে । 
রাধানাথের পুত নারে রাধানাথের নাতি। 
সেই বাঘ মারতে লাগে আশ্বিন আর কাতি' ॥ 
একটি তান্ত্রিক ছড়াতে শুধু বাঘ হত্যার কথাই বলা হয় নি, সেই সঙ্গে বাঘ 
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হুত্যা করে তাকে খাওরার কথাও বলা হয়েছে; এমন কি বাঘের তেল দিয়ে 
আলো জালাবার কথাও ঘোষিত হয়েছে । বলাবাহুল্য এইরূপ বক্তব্য থেকে 
বাঘের প্রতি ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের প্রতিহিংস৷ পরায়ণতার সার্থক অভিব্যক্তি লক্ষ্য 
করা যায় £ 
হাগতে বাঘ মাররা। খাই, 
বাঘের তেল দিয়! পরঙ্গি জুলাই | 
ছুশমন পায়ের তলে ফালাই? | 
এন্্রজালিক ছড়াতেও বাঘের প্রসঙ্গ স্বাভাবিক ভাবেই স্থান পেয়েছে। 
ব্যাপ্বের আক্রমণে আহত ব্যক্তির নিরাময়ের জন্য এই ছড়1 বলা হয়ে থাকে। 
কিছু উদ্ভট বক্তব্য এন্দ্রজালিক ছড়ায় অভিব্যক্ত হলেও, মূলতঃ বাঘের প্রতি 
বিরূপ মানসিকতার প্রতিফলন এই ছড়ায় সহজেই দৃষ্টিগোচর হয় £ 
“এই, আচির বন্ধন পাচির বন্ধন বন্ধন বাঘের পা 
আর শালার বাঘ চলতে পারবে না। 
এই, হ্রীচির বন্ধন পাচির বন্ধন বন্ধন বাঘের চোখ 
এইবার বেটা অন্ধ হোক । 
এই হু'কোর গল, কেঁচোর মাটি 
লাগরে বাঘার ঈ্াত কপাটি। 
ছাড়ি কুমড়ো বেড়াল পোড়া, 
ভাঙরে বাঘের দাতের গোড়া । 
মদ্দিরে বাঘ নড়িস্‌ চড়িস, 
খ্যাকশেয়ালীর দিব্যি তোকে । 
বাংল! ছড়ায় একদিকে যেমন বাঘের হিৎম্রতা, রক্তলোলুপতা স্থান পেয়েছে, 
তেমনি এ হেন হিংন্র মাংসাশী প্রাণীটিকে হত্যা করার অভিপ্রায়ও প্রকাশিত 
হয়েছে বেশ কিছু ছড়ায় । হত্যা ব্যতিরেকে স্ততির মাধ্যমেও এই প্রাণীটিকে 
ক্ষান্ত করার চেষ্টা লক্ষ্য করা ষায়। হিন্দু-মুসলমান-নিধিশেষে অল্পবয়সী ছেলের 
দ্বল বাড়ী বাড়ী ঘুরে ভিক্ষা চায় এবং ভিক্ষালব্ধ উপকরণে বাঘের পৃজার্চনা ৪এবং 
শিরনীর আয়োজন করে । ভিক্ষা চাইবার সময় তারা একধরণের ছড়া *বলেএ 
এই ছড়া “বাঘাই শিরনীর ছড়া, নামে পরিচিত। “বাঘাই শিরনীর ছড়া, 
আকৃতিতে অন্যান্ ছড়ার তুলনায় বেশ দীর্ঘ। একটি “বাঘ।ই শিরনীর ছড়া'র 
ংশ-বিশেষ মাত্র উদ্ধার কর] গেল £ 


“বাংলার লোকসাহিত্য ও বাঘ ১৭৭ 


“আমর! ত মাগিয়া খাই । 
বাঘাইর নামে শিনি চাই ॥ 
অই, দই, দই । 
গোয়াল মার্ইয়৷ খাইলাম দই ॥ 
আইজ উতি বাঘুনীর রাও গেল্‌॥ 
তেলী মার্ইয়া খাইলাম তেল ॥ 
বাঘুনীর হাতে বাচ্‌ল ছাগল। 
ছাগল দেখখ্য। লক্ষ্মীন্দর পাগল ॥ 
লক্্মীন্দর কি কাজ করিলে । 
মাঘ মাইস্থা। শীতের মধ্যে বাঘাই মাসাইলে ॥ 
মাঘ মাইস্তা শীত নারে হাড়ি ভরা ঘি। 
শিন্সিখানি দেউ হাইন গো ম1 গিরস্থো ঝি” ॥ 
উদ্ধত অংশটুকু থেকেই স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয়, বাঘের মত শক্কিশালী প্রাণীটির 
সঙ্গে শারীরিক শক্তির বিচারে অনেকাংশে অক্ষম ও দুর্বল মানুষ মোকাবিলা | 
করার জন্তে, তথ! তার আক্রমণ থেকে নিজেদের অস্তিত্বকে রক্ষার জন্তে শেষ: 
পর্যন্ত বাঘেরই শরণাপন্ন হয়ে বাঘের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। 
বাংল! লোকসঙ্গীতে বাঘকে নিমিত্ত হিসাবেই মূলত উপস্থাপিত করতে 
দেখ! গেছে । সেখানে নারী হৃদয়ের বিভিন্ন ভাব-ভাবনাই প্রকাশিত হয়েছে 
এবং সেই ভাব-ভাবনার অনুষঙ্গে বাঘ এসেছে । জলপাইগুড়ির একটি "গম্ভীর! 
গানে বিবাহিতা স্ত্রী তার তুলনায় অল্পবয়সী দ্বামীর সঙ্গে বিবাহ হগয়ায় তীত্র 
আক্ষেপ প্রকাশ করেছে । মৃত্যুকামন1 করেছে সে তার মা, বাবা এমন কি 
পাড়ার লোকেরও ; অর্থলোভে মাঁবাঁবা না হয় তাকে নাবালক ছেলের সঙ্গে 
বিবাহ দিয়েছে, কিন্তু পাড়ার লোক, তারা তো এই বিবাহে বাধাদান করতে 
পারত। কিন্ত তারাও তো কোন বাধ! দেয় নি। তাই মৃত্যুকামন। 
থেকে পাড়ার লোকেরাও রেহাই পাইনি £ 
€ও মন মোর কান্দেরে দেখিয়া পাথারে ॥ 
বাপ মায়ে মোক বেচেয়া খালেক 
নাবালক ভাতারে ॥ 
বাপ মরুক মাও মক্ুক রে 
মরুক পাড়ার লোক, 
১২ 


১৭৮ বাঘ ও সংস্কৃতি 


কাড়োয়া মরাক বাঘে খাউক, 
নিধুয়! পাথারে ॥” 
একটি 'মেঠোগানে" এক বধূ তার স্বামীকে বাঘে যেন খায়, সেজন্যে প্রার্থনা 
জানিয়েছে । কারণ বধূটি তার ছোট দেওরের প্রতি প্রণয়াসক্ত । কিন্তু স্বামী 
জীবিত থাকায় তার পক্ষে ছোট দেওরের নঙ্গে বাঞ্চিত মিলন লম্ভব হয় 
না, তাই £ ] 
ছোট দেওরা তোর আওড়া কথা 
প্রাণে সহে না [ রে ছোট দেওরা ] 
ভাতার গেল ধান ছাইতে 
বাঘে ধইর। খাউক 
[মোর] সোনার দেওর] বাইচা থাউক ॥ 
দেওরা মোরে করল পাগল 
প্রাণে সে না! রে | 
ছোট দেওর! তোর আওড়। কথা প্রাণে সহে না ॥' 
কিন্তু এর ঠিক বিপরীত চিত্র দেখা যায়-_-একটি "গাড়িয়াল গীতি'তে । সেখানে 
প্রেমিক! তার প্রেমিক গাড়িয়াল ভাইয়ের সান্লিধ্যস্থথ লাভ করার জন্তে তাকে 
বাঘের ভয় দেখিয়েছে যাতে সে উজজানে ন! যায় £ 
“ওরে গাড়িয়াল ভাই-_- 
উজান উজান করে গাঁড়িয়াল, উজানে বাঘের ভয় । 
গাড়ি ধরিয়। গাঁড়িয়াল 


বাড়ি ফির্যা যায়?। 
অবৈধ প্রেমে আসক্ত হয়ে “মেঠোগান'টিতে যেখানে স্ত্রী স্বামীর মৃত্যু কামনা 


করেছে, প্রার্থন৷ জানিয়েছে তার স্বামী যেন বাঘের দ্বার মৃত্যু-কবলিত হয়; 
সেখানে অপর একটি গানে এক স্ত্রী তার পতির প্রাণ রক্ষার জন্যে বাঘের 
কাছে?নকাতর প্রার্থনা জানিয়েছে । এমনকি বাঘ যদি তার পতিকে পরিহার 
করতে সম্মত'ন| হয়, তাহলে প্রথমে তাকে ভক্ষণ করে তারপর স্বামীকে ভক্ষণ 
করতে অনুরোধ জানিয়েছে £ 

“থেও ন। খেও ন। বাঘ রে 

অ বাঘ খেও না মোর পতিরে 

বনের বাঘ--বাঘ রে। 


ংলার লোকসাহছিত্য ও বাঘ ১৭৯ 


হাতে ধরি পায়ে ধরি রে 
অবাঁঘ ছেড়ে দাও মোর পতিরে 
বনের বাঘ, বাঘ রে। 
আমার পতি খাইলে বাঘ রে 
অ বাঘরে ঠেকৃবে খোদার কাছে 
বনের বাঘঃ বাধ রে॥ 
আগে খেও মোরে বাঘরে 
অ বাঘরে পিছে খাও মোর পতিরে 
বনের বাঘ, বাঘ রে ॥' 
গানটি দ্বপগণকন্তা" শীর্ষক লোকনাটিকার অন্ততুক্ত । গানটির মধ্য দিয়ে 
পতিগতপ্রাণ। স্ত্রীর আন্তরিক পরিচয়টুকু প্রকাশিত হয়েছে । 
বাঘের করুণার জন্তে যেখানে মাহ্থষকে প্রার্থনা জানাতে দেখা যায়, 
সেক্ষেত্রে বাঘের মত শক্তিশালী এবং হিং প্রাণীটির বন্দীদশার কথা প্রায় 
ভাবাই ষায় না। কারণ বন্দীদশায় বাঘই মানুষের করুণার পাত্র হতে বাধ্য 
হয়। তখন তার বড় অসহায় অবস্থা ! কলকাতার চিড়িয়াখানায় উপস্থিত 
হতে পারলে সেই বিরল দৃশ্ত অবলোকনের স্থষোগ পাওয়া যায়। একটি 
"টুন্থগানে' কলকাতার চিড়িয়াখানায় বন্দী বাঘের প্রসঙ্গ স্থান পেয়েছে ঃ 
“ওপর পাটা, নামে পাটা', তার ভিতরে দারগ। 
ও দারগা পথ ছেড়ে দাও, তুস্থ যাব কলকাতা।। 
কলকাতা যে গেছলে তুস্থ কি কি দেখে এলে গো? 
তুস্থ বলে দেখে এলাম- সোনার খাঁচায় বাঘ বসে !' 
অপর একটি টুস্থগানেও বাঘের উল্লেখ রয়েছে । তবে এক্ষেত্রে বাঘের 
হিতম্রতার কোন পরিচয় লক্ষ্য কর] যায় না, বাঘকে নিতান্তই রোমার্টিক চরিত্রে 
রূপান্তরিত করা হয়েছে £ 
'বীকুড়াতে দেখে এলম সোনার পিড়ায় বাঘ বসে 
সে বাঘে কি মানুষ খায় না, বাঘ বসে রঙ দেখে ।, 
জনৈক পাশ্চাত্য পণ্ডিত সামগ্রিক ভাবে ভারতীয় লোকসঙ্গীত সম্পর্কে মন্তব্য 
করতে গিয়ে বলেছেন 2 %551000110 109611)04 18 0000 5৬515 11575 11) 
[0087 1017-2০66' | মন্তব্যটি বাংলা লোকসঙ্গীতের ক্ষেত্রেও যে প্রঘোজা 
তারই প্রমাণ স্বরূপ আমর! মুশিদাবাদের পাঁচালী গানের উল্লেখ করতে পারি। 


১৮০ বাঘ ও সংস্কৃতি 


একটি পাচালী গানে গ্রাম পঞ্চায়েতে নির্বাচিত অথচ অনুপযুক্ত ব্যক্তিদের ব্যঙ্গ 
কর হয়েছে এই ভাবে £ 

ঘত মব বাঘ ছোড়ল তার সব হোল ভম্বল 

ঘত সব হাতী ঘোড়া তার। খেলে কচু পোড়। 

দেখছি আবার কুঁচে কেঁকড়। চেয়ার পেলে অবহেলে' । 
আর একটি পাঁচালী গানে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার চরম 
বিপর্যয়কর রূপ প্রকাশ করতে গিয়ে ছাগলের পালে বাঘ পড়ার উপম। দেওয়। 
হয়েছে, 

“আজ ভারতে চলছে লটাপটি দলে দলে চলছে কাটাকাটি 
এখন হয়েছে বেশ আটা'আটি, যেন ছাগলের পালে বাঘ পড়েছে ভাই; । 

সত্যপীরের পাচালীতেও বাঘ উল্লিধিত হয়েছে । বলা হয়েছে জনৈক 
একদিলের বেশ কিছু সংখ্যক ব্যাপ্্রের সমভিব্যবহাবে যাত্রার কথা ঃ 

নাম। দিয়! গোর বাহারে যায় নানান রঙ্গিয়া | 

একদিল চলিয়! যায় সোলেমান গুছুরী গায়, 

লোকে বলে বাঁওল। ফকির | 

একদিল চলিয়। যায়, তাল গাছও দেখিতে পায়, 

আল বনে হাতে তোলে লয় ॥ 

একদিল চলিল পথে, ছকুড়ি ছয় বাঘ সাথে, 

বাঘের ভয়ে ভাঙ্গিল নগর" ॥ 
একাবিক সঙের গানেও বাঘের কথ। বল! হয়েছে । তবে বাঘের প্রসঙ্গ বণিত 
হলেও আমাদের পরিচিত বাঘ সেখানে অন্পস্থিত। অর্থাৎ সে বাঘ যেন 
মানুষের অত্যন্ত বাধ্য, হিংস্রতামুক্ত অনেকটা গৃহপালিত পশুর অনুবূপ। 

আগেই উল্লেখ করেছি যে, রক্তলোলুপ নরখাদক, চতুর এবং হিংস্র বাঘ 

বাংল! উপকথায় নিতান্ত নির্বোধ এবং হাস্তাম্পদ প্রাণীতে রূপান্তরিত হয়েছে । 
টদহিক শক্তিতে যে বাঘের মোকাবিলা করতে মানুষ অক্ষম হয়েছে, সেই 
বাঘকে উপকথায় ছুর্বল এবং পরাজিত এক পশুতে পরিণত করে মানুষ তার 
অক্ষমতাকে পূরণ করে নিয়েছে । “বেড়ে বাঘ গল্পে দেখান হয়েছে একটি 
লেজকাট] শিয়ালের চালাকির কাছে কি ভাবে একটি বেঁড়ে বাঘ বোকা 
বনেছে। “নিরেট বোকা” গল্পে বণিত হয়েছে একটি শৃগাল ছ।গল-ছানা খেতে 
গিয়ে রাধীলদের হাতে ধরা পড়লে রাখালের তাকে বেধে রেখে যায়। 


বাংলার লোকসাহিত্য ও বাঘ ১৮১ 


ইতিমধ্যে সেখানে একটি বাঘ এসে হাজির হলে শিয়ালটি জানায় সে বিয়ে 
করার জন্তে অপেক্ষারত । কিন্তু বিয়ে করতে সে মোটেই ইচ্ছুক নয়। বাঘ 
চাইল নিজে বিয়ে করতে । অতএব নে শেয়ালের বীধন খুলে নিজে সেই 
বন্ধনকে স্বীকার করে নিলে । পরে রাখালদের কাছে বেদম প্রহার জুটল তার। 
বাধন ছিড়ে কোনক্রমে পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাচাল সে। “মামা-ভাগ্নে গল্পেও 
বণিত হয়েছে বেকুব বাঘ কিভাবে শেয়ালের ছলনায় অকালমৃত্যু বরণ করেছে । 
একবার এক শৃগাল বাঘকে নিজের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করে এনে কিছুই খেতে 
দিলে না। বাঁঘও শুগালটিকে তার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করে এনে মোটা হাড় খেতে 
দিয়ে তার প্রতিশোধ নিলে । শৃগাল ঠিক করলে এর প্রতিশোধ নেবে সে। এ 
শৃগালটি এক আখের ক্ষেতে গিয়ে চুরি করে আখ খেত বলে চাষীর! তাকে ধরার 
জন্তে একটা খোয়াড় তৈরী করে। শৃগাল খাঁঘকে বললে সে রাজার ছেলের 
বিবাহে গান গান গাইতে ঘাবে । বাঘকে বাজাতে যাবার জন্যে সে আহবান 
জানালে । সে আরও বললে যে রাজ। তাদের যাবার জন্তে পান্ধী পাঠিয়েছেন । 
শ্গালের কথায় বিশ্বাস করে বাঘ পাক্কী মনে করে চাষীদের রাখা খোয়াড়ে 
ঢুকতেই বন্দী হয়ে গেল । তারপর চাষীদের হাতে বেদম প্রহার খেয়ে তার 
মৃত্যু হল। “বাঘের মাম” গল্পটিতেও দেখা ঘাক় সামান্য ছাগল-ছানার চালাকির 
কাছে বাঘ পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে এবং প্রাণভয়ে পালিয়ে 
বেঁচেছে । বাঘের বোকামি-বিষয়ক আরও অনেক গল্পের মধ্যে কক্ষ্ধার ভান”, 
ধণচার বাঘ, “ইডি-মিডি-কিড়ি”, বাঘের সাধ, ইত্যাদি অন্যতম । বাংলা 
উপকথায় যে ছুটি পশু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে তাদের 
একটি হলো শৃগাল, আর অপরটি বাঘ । বাংলার উপকথায় চিত্রিত বাঘের 
নির্বোধ চরিত্র স্ষ্টির মূলে মালয়ব্রক্ম দেশের প্রভাব কার্করী হয়েছে বলে 
অনেকে মনে করে থাকেন। 





বাংলার লোকশিল্প ও বাঘ 
ভ্রীআশীষকুমার চক্রবত 


শিল্পব্ল। মানব-মনের অভিব্যক্তির স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ-মাধ্যম । শিল্পশাস্ত 
অনুযায়ী শিল্পী হচ্ছেন পুরোহিত এবং শিল্প তার ধর্ম। লোকশিল্প সমাজ 
জীবনের মূর্ত প্রতীক, যার মধ্যে দিয়ে সামাজিক দৈনন্দিন জীবনের সমন্ত 
কিছুরই প্রতিফলন ঘটে | গ্রামীণ জীবনের সমষ্টিগত ভাবধারার বিচ্ছুরণ সম্ভব 
হয় লোকশিল্পকলার বহিঃপ্রকাশের মাধ্যমে । সাধারণ ভাবে লোকশিল্প বলতে 
সেই শ্রেণীর শিল্পকেই বোঝায় যে, যে শিল্পকলা! সমাজের গ্রামীণ জনগণের 
দ্বার বিভিন্ন প্রকার ধর্মীয়-মাঙগলিক-লোকাচারীয়-অনুষ্ঠান-উৎসব-মেলাকে কেন্দ্র 
করে একে অপরের প্রয়োজনে স্থ্টি হয়ে থাকে । পবস্ত, লোক-শিল্প বলতে 
সেই শিল্পকেই বোঝায় য| সৃষ্টি করতে গেলে প্রাচীন শিল্প-শান্ত্কারদের 
রচিত শিল্প-ব্যাকরণের অনুশীলনের প্রয়োজন হয় না, শিল্পীর মনের 
ত্বতঃস্কৃর্ততায় সহজলভ্য উপকরণের দ্বারা সরল ও সাবলীল ছন্দেই যার 
প্রকাশ ঘটে থাকে৷ 

লোকশিল্প নিদর্শনে কখনই শাস্ত্রীয় শিল্পের ন্যায় নিখুত শিল্প স্যঙ্গির প্রয়াস 
দেখা যায় না। লোকশিল্লে শিল্পী স্বীয় ধান-মনন কল্পনায়-অনুকরণে স্বত-স্ুর্ত 
ভাবে শিল্প নিদর্শন সৃষ্টি করে থাকেন। লোকশিল্ীর কাছে বিষয়বস্তর প্রকাশ- 
মূল্যই বেশী; নিখুত প্রয়োগ অর্থাৎ সুকুমার শিল্পের ন্যায় কোনরূপ শিল্পস্থপ্টির 
কল্পনা অনুপস্থিত থেকে যায় । লোকশিল্পকলা তাই স্বীয় মহিমায় মাধুর্ষপূর্ণ 
এবং ঞ্রুপদী শিল্পের ন্যায় নন্দনতত্বের বিচারে জনমনে সমাদৃত হয় । 

প্রকৃতি ও পরিবেশ লোকশিল্পের পশ্চাংভাগে থেকে লোকশিল্পীদের প্রত্যক্ষ 
ব। পরোক্ষভাবে উতসাহিত-প্রভাবিত করে থাকে | বিভিন্ন শ্রেণীর সামাজিক ও 
ধমীয় উৎসবের সংগে লোকশিল্পের সম্পর্ক যেমন গাছের সঙ্গে মাটির, যেমন 
প্রাণের সাথে আলোর তেমনি লোকশিল্পের প্রধানতম উৎসব হুল গ্রামীণ 
উৎসব ও তাকে কেন্দ্র করে মেলামেশা আদান-প্রদান । প্রত্যেক ধর্মেই 
নিজন্ব কিছু ধর্মীয় আচার আছে এবং এই আচার পালনে লোকশিল্পের স্থান 
অনস্বীকার্য । স্বতন্ত্র ধর্মাচার পালন ও উৎসবাদি লোকশিল্পকে যুগে যুগে পুষ্টি-বৃদ্ধি 
ও মণ্ডন করেছে । লোকশিল্লের উপাদান সম্পূর্ণ দেশীয় ও আঞ্চলিক | 


ংলার লোকশিল্প ও বাঘ ১৮৩ 


লোকশিল্প প্রকৃতপক্ষে লোক-নির্ভর। ভারতবর্ষের সর্বত্রই একটা বিশিষ্ট 
ধারার লোকনির্ভর শিল্প অনেকটা একই চরিত্রে সমৃদ্ধ হয়ে আত্মপ্রকাশ 
করেছিল । লোক-কাহিনী-কেন্দ্রিক যে শিল্প সহজলভ্য উপকরণের মাধ্যমে রূপ 
গ্রহণ করেছিল তাতে ঘরের এবং পারিপাশ্বিকের নান! পরিচিত সাধারণ 
জিনিষ বহুবিচিত্র রূপ নিয়ে দেখা! দিয়েছিল । আর সেই সঙ্গেই দেখা যায় 
এই শিল্পে মানুষ পশু-পক্ষীর প্রতিরূপের যেমন প্রাচুর্য, বৃক্ষলতার তেমনই 
অপেক্ষাকৃত শ্ব্পত1 । অলংকরণের জন্যে রেখাবহুল জামিতিক নক্মার ব্যাপক 
ব্যবহার ;_জীবনের অভিপ্রকাশের নানান বৈশিষ্ট্যের প্রতি শিল্পীর গভীর 
সহানুভূ্দি, কৌতৃহল ও আগ্রহ । এই কৌতুহল ও সহান্ভূতি শিল্পীকে মানুষ 
ও পশ্তর জীবনের নান বৈচিত্র্যপূর্ণ পরিবেশ-জীবন ও বিচরণ সম্পর্কে জ্ঞান 
অর্জনে সাহাযা করেছিল । 
যুগের পর যুগ ধরে লোকশিল্পীরা পরিচিত পশু-পাখী নিয়ে বৈচিত্র্যপূর্ণ 
যে লোকশিল্প সম্ভার স্থষ্টি করে গেছেন; তা আঙ্গও কালজয়ী স্বাক্ষর বহন করে 
চলেছে । এদের মধো বাঘের একটি প্রধান ভূমিকা আছে, বিশেষ করে 
ংলার অরণ্য-অঞ্চলে । বাঘ জন্তজগতে এক ভয়ংকর শত্তিধর প্রাণীবিশেষ । 
লোকশিল্পীরা আবহমান কাল ধরে স্বীয় শিল্পকলার প্রকাশ মাধামে সুন্দর 
ও শক্তির বর্ণনা করে এসেছেন । তাই লে।কশিল্পীর কাছে বাঘের মৃতি তৈরী 
বা চিত্রাংকন সুন্দর ও শক্তি এই উভয় বিষয়েরই প্রতীক মাত্র বলে গ্রহণ 
কর যেতে পারে। বাঘ শক্তির প্রতীক হলেও, উচ্চসমাজের দেব-দেবীর 
সংগে বিশেষ দু-একটি ক্ষেত্র ছাড়া বাহন হিসেবে স্থান পায় নি। অথচ দেখ। 
গেছে যে, সভ্যতার উষাকাল থেকে মানুষ শক্তির অধিষ্ঠাত দেবদেবীর সংগে 
সিংহকেই প্রবলতর শক্তির প্রতীক হিসেবে বাহনের মর্ধাদ দিয়ে এসেছে । 
সিংহবিরল ও বাঘবহল দেশে এটা আশ্চর্কর বাপার নয় কি? ছু-চারটি 
বাতিক্রম অবশ্তই আছে । অন্ধে ও মহারাষ্টে নওরাত উপলক্ষে অন্ব।দেবীর যে 
মৃত্তিপূজ! হয়, তিনি ব্যাপ্রবাহিনী । ভারতবর্ষের দক্ষিণাঞ্চলে “জ্যেষ্টা দেবীর 
বাহন সিংহের রথ চালনের পশ্চাতে বাঘের সহাবস্থান এবং পশ্চাদ্ধাবন' মৃত্তি 
শিল্পীর হাতে তৈরী হয়েছে । কলকাতায় ষোড়শ-সপ্তশ শতকে গভীর অরণ্য 
অধ্যুষিত দক্ষিণবাহিনী গঙ্গার পাশ্ববর্তী অঞ্চল বর্তমানের চিৎপুরে লৌকিক 
কিংবদস্তীর “চিতু ডাকাত ওরফে চিত্রেশ্বর রায়ের আরাধ্যাদেবী দুর্গার বাহন 
সিংহের পশ্চাৎভীগে বাঘের মতি পূজিত হতো । এছাড়া, সমাজের উচ্চশ্রেণীর 


১৮৪ বাঘ ও সংস্কাতি 


উপাস্ত দেব-দেবীর সংগে বাঘের মুতি আর বিশেষ কোথাও দেখা যায় না। 
বরং বাঘের মৃত্তিপূজ। এবং লোকশিল্লের বিভিন্ন নিদর্শনে বাঘের চিত্রাংকন 
গ্রা্ীণ জনসমাজের নিয়শ্রেণীতুক্ত মানুষজনের মধ্যেই অধিকমাত্রায় পরিলক্ষিত 
হয়। 

গ্রাম বাংলার পুরনাঁবীর! স্বীয় আত্মীয়-পরিজনের তথ। গ্রামের মঙ্গললাধনের 
নিমিত ব্রত পালন করে থাকেন । ব্রতকে কেন্দ্র করে স্যষ্টি হয় পিটুলীগোলায় 
চিত্রিত ব্রতকেন্দিক আলপনা ঘ1! বাংলার নারীমানসের অস্তর্লোকের চিত্রিত 
বহিঃপ্রকাশ ৷ বারোমাসের ব্রতের মধ্যে ভাদ্রমীসে অনুষ্ঠিত ভাছুলী ব্রতের 
যে আলপন। চিত্রিত হয় কেবলমাত্র তাতেই বাঘের চিত্র থাকে । কারণ, 
বন্জন্ত বা শ্বাপদ-সংকুল অরণাপথে অথব নদীতে বাণিজ্যের কারণে ভ্রমণরত 
স্বীয় আত্মীয়জনের ঘাতে ক্ষতি না হয় তাই অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন বাঘের 
নিকটেও ব্রতিনী প্রার্থনা জানান : 

“বনের বাঘ বনের মোষ! 
তোমর] নিওন। আমার বাপ ভাইয়ের দৌষ ।' 

তারপর আলপনার বাঘের চিত্রে জল ও ফুল উৎসর্গ করেন। 

বঙ্গদেশের দক্ষিণ-পূর্বপ্রান্ত অরণা-অধুাষিত হওয়ায় বাঘের চারণভূমি বললে 
অত্যুক্তি করা হবে না । অথচ বহগদেশের এই অঞ্চলেই স্ষ্ট হয়েছে বাংলার-নারী- 
মানসের অসাধারণ শৈল্িক নিদর্শন “নকৃশি কাথা" | 'তৃণ হইতে বস্ত হয় রাখিলে 
যতনে'__-এই মানসিকতায় গড়ে ওঠা বাংলার গ্রামীণ লৌকিক নারী মানস 
অবহেলিত, ব্যবহৃত পুরানে। ছেঁড়া কাপড়ের পাড়ের স্থতো ও কাঁপড়-খও্ড দিয়ে 
অপূর্ব শিল্পস্ষমায় মণ্ডিত “নকৃশি কাথার' সৃষ্টি করে গেছেন স্থদূর অতীত 
কাল থেকে । টনন্দিন ব্যবহারের জন্তে ও প্রিয়জনকে উপহার দেবার প্রবণতায় 
অসীম ধৈর্যে ও মমতায় ত্ৃষ্টি হয় এই নকাশ কাথা । স্চের ফৌোড়ে দীর্ঘ 
সময়ের অবকাশে কাপড় খণ্ডের শুভ্র জমিতে নারীর চেতন-অবচেতন মনের 
গ্রতিফলনে স্থঙ্টি হয়েছে অপূর্ব-বৈচিত্রপূর্ণ সব নকশার, ঘার মধ্যে প্রকৃতি ও 
পরিবেশের প্রভাবে অন্তান্ত গৃহপালিত জীব-জন্তর্দের সঙ্গে বাঘও একসময় 
স্থান পেয়ে গেছে । বাঘের হাতে বনে জঙ্গলে কাঠরিয়া, মধু সংগ্রহকারী 
বা সাধারণ মানুষদের মৃত্যুর করুণ দৃশ্তকে চিত্রায়িত কব্ছেন কাখায় 
তারা, আবার কখনে! শিকারীর হাতে বাঘের নিধন-পর্ব ছুঁচ-্থতার স্ুষ্ 
পরিকল্পনায় নক্শা-খচিত হয়েছে নকশি কাথায়। তাছাড়া কাথার পাড়ের 
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নকশায় হাতী, মোষ, উটের সারি সারি মিছিলের সংগে সংগে বাঘের 
সারিও রচনা করা৷ হয়েছে এবং এই শ্রেণীর নকশাতেই বাঘের গতিশীলতা 
মাধূর্ধ লাভ করেছে । এছাড়া, নকশি কাথায় দেব-দেবীর চিত্রাংকনের বাহুলোর 
সংগে বাঘকেও একত্রে গ্রথিত কবে ফেলেছেন তারা । মনে হয় বাঘ বাংলার 
নারী সমাজে তার ভয়ংকরতাঁকে পাশ কাটিয়ে শক্তির প্রতীক হিসেবে 
নিজেকে উপস্থাপিত করেছিল বলেই নারীর প্রিয় হতে পেরেছিল, কারণ 
নারী বীরের প্রতিই তার অন্তরের অধ্য অর্পণ করে খাকেন। 

দারুতক্ষণ শিল্প বা কাঠের কাজ বাংলার লোকশিল্পকলার এক অস্াৎকষ্ট 
শিল্পনিদর্শন | দারুতক্ষণ শিল্পেও কিন্তু বাঘ উপেক্ষিত নয়। প্রকৃতি ও 
পরিবেশের প্রভাবেই লোকশিলী তার দারুতক্ষণ শিল্পে অন্যান্য নিদর্শনের শ্যায় 
বাঘকে স্থান দিয়েছেন। এই শিল্পে কখনও দেখা যায় গৃহের খিলান-সংযুক্ত 
দারুথণ্ডে হাতীর শুড়ের উপর বাঘ ও মানুষের মাথা; খিলানের অংশে দেখা 
যায় খোঁদিত হয়েছে একটি চিন্রার্ধ : হাতে স্থদৃষ্ঠ ঢাল-তরবারি-সহ এক যোদ্ধ। 
বাঘ হত্যায় উদ্যত; কড়ি-বরগা-সংযুক্ত অংশে ফুল-লতাপাতা, বাঘ ও মকর 
মাছ [ গঙ্গার বাহন ] প্রভৃতির অপূর্ব সহাবস্থান সম্ভব হয়েছে শিল্পীর নিজস্ব 
মানসিকতায় এবং যা চমৎকার শিল্প-নৈপুণ্যের স্বাক্ষর কন করে আসছে। 
আবার অনেক সময় কানিশের অংশে শিল্পীর হাতে বাঘ ও সিংহের আকৃতির 
সমন্বয়ে খোদিত হয়েছে "শাদূলল-সিংহ' মৃতি। এছাড়া, শিল্পীরা সামাজিক 
চাহিদায় শিশুমনের খোরাক জুগিয়েছেন ছোট ছোট বাঘ তৈরী করে, _খেলনা 
বা পুতুলের প্রয়োজনে । 

শিশুদের মনভোলানোর প্রয়োজনে লোকশিল্পীর৷ আবহমান কাল ধরে খেলনা 
পুতুল তৈরী করে আসছেন বিভিন্ন শিল্প উপকরণের মাধ্যমে । দারু মাধ্যমও 
তার ব্যতিক্রমের আওতায় পড়ে ন।। দারু-মাধ্যমে শিল্পীর হাতে তৈরী হয়েছে 
অপূর্ব রেখাবৈচিত্র্যে উজ্জ্বল-রং-এর বাঘ | শুধুমাত্র দারু নয়, মাটি, পোড়া 
মাটি, শোলা, বাশের গোড়া দিয়ে লোকশিল্পীরা তৈরী করেছেন বাঘ। উজ্জল 
রং এবং গাঢ় “রখাবল্পরী ও স্থুঠাম ছন্দে তৈরী খেলনার বস্তু হিসেবে তৈরী 
বাঘের অবয়ব-আকরুতি শিশুমন সহ প্রবীণদেরও সত্যিকারের বনের বাঘের সংগে 
তুলনা করতে গিয়ে অনেক সময় বিভ্রান্তিতে পড়তে হয়। এখানেই লোক- 
নির্ভর লোকশিল্পীর সার্থকতা । শিশুমনের খেলন। ও প্রবীণদের গৃহসজ্জায় মাটি 
এবং পোড়ামাটির তৈরী বাঘের মুখোশের সর্বাংশীণ চাহিদার ব্যাপকতা আজও 
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সর্বজন-স্বীকৃত। দারুশিল্প ছাড়া বাঘের মুণ্ডের নিদর্শন পাওয়। যায় বাশের 
গোড়া দিয়ে তৈরী আকাবাকা আকৃতির যাছুলাঠিতে । গুণিন ব! যাছুকর 
ডাকিনী, ভূত-পেত্রী-ইত্যাদি তাড়ানোর জন্য আধিভৌতিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার 
ঝাড়-ফুঁকে এই লাঠি ব্যবহার করে থাকেন। বাঘের মুণ্ড এখানে যাছুশক্তির 
প্রতীক, যাকে নিশ্চয়ই ডাকিনীর। ভয় করবে ! 

কালীঘাটের পট উনবিংশ শতকের প্রারস্তে ভারতীয় চিত্রকলায় নতুন 
সংযোজন | কালীঘাট পটশৈলী আস্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন, বাংলার এক বিশেষ 
শ্রেণীর লোকশিল্পনকল! । কালীঘাট মন্দিব-সংলগ্ন অঞ্চলে বসবাসকারী লোক- 
শিল্পী পটয়৷ বা চিত্রকর সম্প্রদায় চীনে কাগজ কিংব1 পরবর্তীকালে ইষ্ট 
ইত্ডিয়া কোম্পানীর কাগজের কলে প্রস্তত ছোট-মাঝারি আকৃতির চৌকো বা 
আয়তক্ষেত্রের অন্থরূপ কাগজের উপর যে বিশেষ রীতিতে চিত্রাংকন করতেন, 
তা-ই “কালীঘাট পট' নামে পরিচিতি লাভ করেছে । এখানেও শিল্পীর 
তুলিতে বাঘের অবয়ব ধর1 পড়েছে । কলকাতার সন্নিকটেই সুন্দরবন এবং 
সুন্দরবনের বিখ্যাত “রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার'-এর আকৃতি শিল্পীকে উৎসাহিত 
করেছে তাকে তার শিল্পে চিত্রায়িত করতে । পরবর্তী সময়ে শিল্পীর চোখে 
দেখ। চিড়িয়াখানার বাঘ এবং সার্কাসের বাঘও তাকে প্রেরণা জুগিয়েছে,_ 
বাঘের নিখুঁত ও প্রকৃত অবয়ব ব1 সার্কাসের ক্রীড়াভঙ্গীর চিত্রকল্প রচনায় । 
তবে, বাঘ-শিকার শৌর্ধের প্রতীক বলেই শিল্পীও শিকারীর হাতে বাঘের 
করুণতম মৃত্যুদৃশ্ঠকে প্রাণবস্ত করে তুলেছেন । 

জড়ানো। বা! দীঘল পট বাংলার অন্ততম বিশেষ এক লোকশিল্প-নিদর্শন | 
দীর্ঘ আকারের এই লোকচিত্রে একটি কাহিনীকে ফুল-লতাপাতার রেখায় 
বিভাজিত খোপে খোপে সমায়তনে উপস্থাপিত করে ধরে রাখা হয়। পটুয়া। 
বা চিত্রকর সম্প্রদায়ের তৈরী এই শ্রেণীর লোকচিত্রকে পটচিত্র বলে । আকারে 
দীর্ঘ ও জড়িয়ে জড়িয়ে গুটিয়ে রাখা হয় বলে এর প্রচলিত নাম জড়ানো-পট | 
বঙ্গদেশের পশ্চিমাঞ্চলে তৈরী জড়ানো পটের মধ্যে সাওতাল পটে বাঘ 
শিকারের দৃশ্ঠ অংকিত হয়েছে । এছাড়া, বাকুড়ার বৈষ্ণব পটে শোভাযাত্রাকারী 
বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সঙ্গে বাঘের পিঠে আরোহণকারী গাজীসাহেবকেও চিত্রিত 
করা হয়েছে । এখানে শিল্পী তার চিত্রের মাধামে বোঝাতে চেয়েছেন যে রাঢ় 
অঞ্চলে বৈষ্ণব ধর্মের ক্রমে উন্নতি হচ্ছে এবং ইসলাম ধর্মের অবনতি ঘটছে । 
মেদিনীপুর, বীরভূম প্রভৃতি জেলার জড়ানে| পটচিত্মের বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই 
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বাঘ প্লাওতাল-পটের ন্যায় শিকার-আখ্যানেই চিত্রায়িত। শুধুমাত্র বঙ্গদেশের 
পূর্বাঞ্চলের কুমিললা-খুলনা-ষশোহর ইত্যাদি জেলায় এবং বঙ্গদেশের 
পশ্চিমাঞ্চলের মেদিনীপুর ও ২৪ পরগণ! জেলাতেই জড়ানো পটে বাঘকে ধর্মীয় 
মর্যাদায় মগ্ডিত করে চিত্রায়িত করা হয়েছে । এই সব স্থানে বাঘকে 
ইসলামধর্ম প্রচারক গাজীর বাহন ও স্তন্দর বনাঞ্চলের বাপ্রদেবী বনবিবির একান্ত 
অন্থগত বাহন রূপেই পটচিত্রে মাদার আসনে বসানো হয়েছে । গাজীসাহেব ও 
বনবিবির মহিম! প্রচারের সংগে সংগে বাঘেরও মহিমা প্রচারিত হয় | জনমনে 
বিশ্বাস আছে ঘষে, গাজীর কাছে ও বনবিবির নামে মানসিক ও সিন্নি মানত 
করলে বনাঞ্চলে বাবসা ও বসবাসকালে বাঘের হাতে মৃত্যু ঘটবে ন।। অতএব, 
পটুয়া শিল্পী এই কাহিনী-কেন্দ্রিক পটচিত্র তৈরী করে জনমানসে তা৷ পটের গান 
সহযোগে প্রচার করে উক্ত অঞ্চলের গ্রামীণ জনগণের মনোবল বুদ্ধি করে 
থাকেন । বীরভূম জেলায় একশ্রেণীর চৌকো পটচিত্র তৈরী হয়ে থাকে। 
সম্পূর্ণ দেশীয় প্রথায় তৈরী কানভাসের দ্বারা এই চৌকো পট টতরী হয়। 
তারাগীঠ, বক্রেশ্বর, নলহাটেশ্বরী প্রভৃতি মন্দিরে এই চৌকেো পট চিত্রগুলি 
পটুয়ার। বিক্রী করে থাকেন । এই সমস্ত চৌকে। পটেও বাঘ, বাঘের খেলা, বাঘ 
শিকার ইত্যাদি দ্শ্টরচন। কর। হয়ে থাকে । 

বজদেশের দক্ষিণাঞ্চলে, ২৪ পরগণা জেলার দক্ষিণাংশে স্থন্দরবন সন্নিহিত 
অঞ্চল সমূহে ব্যাত্রদেবতা দক্ষিণরায়ের পূজা প্রচলিত আছে । লৌকিক কিংবদস্তী 
অনুসারে দক্ষিণরায়ের মুণ্ড পূজা হয়, কারণ লৌকিক বিশ্বাস দক্ষিণরায় বাঘের 
দেবতা এবং দক্ষিণরায়ের পূজা না করলে বনাঞ্চলে কাষ্ঠ-আহরণ, মধুসংগ্রহ, 
মত্ত শিকার ইত্যাদি জীবিকায় সাফল্য লাভ হবে না । অতএব, কুস্তকার শিল্পীর 
হাতে প্রতি বৎসর তৈরী হয়ে থাকেন বাঘের দেবত। দক্ষিণরায় । এছাড়া, 
উক্ত এলাকায় দক্ষিণরায়ের চিরস্থায়ী পূজার থানও সবত্বে রক্ষিত আছে । 

সব শেষে £ বাঘ লোকশিল্লে উপেক্ষিত নয়, তার কারণ এই শিল্প লোক- 
জীবন-নির্ভর । ফলে, উচ্চশ্রেণীর জনগণের দৃষ্টিতে দ্বণিত বাঘ নিষ়শ্রেণীর 
জনমনের ইচ্ছায় লৌকিক দেব-দেবীর কাহিনীর প্রেক্ষাপটে যুগ যুগ ধরে 
চিত্রিত-খোদিত হয়ে আপন শক্তি প্রচার করে চলেছে। 


্ 
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ক. 
বাঘের সংবেদনশীল ও সহজেই এর নিজেদের অপমানিত বোধ করে । মালয়, 
ক্থমাত্রা, আসাম, বাংলা এবং দক্ষিণ চীনে বাঘ হচ্ছে আদিম অধিবাসী । এ 
সমস্ত স্থানে বাঘ সাহসী, নরখাদক এবং আকৃতি পরিবর্তনকারী বলে বিখ্যাত । 
মধা চীনে “রেড বাইডিং হুড” গল্পের অনুসরণে বাঘ পশ্চিম ইউরোপের নেকড়ের 
স্থান নিয়েছে এবং বৃদ্ধ স্ত্রীলোককে ভক্ষণ করে। উক্ত অঞ্চলের অধিবাসীরা 
বিশ্বাস করেন যে বাঘ মান্থষ খাওয়ার পর তার [ মানুষের | শরীরী আত্মাকে 
জঙ্গলের পথে নিয়ে ঘায় এবং অন্য শিকারকে প্রলুব্ধ করে তোলে । পরবর্তী 
শিকার ধ্বংস করার পর প্রথম মানুষটির প্রেতাম্মা মুক্তিলাভ করে । 
বাঘকে তুই করার উৎসবগুলি প্রায়ই অনুষ্টিত হয়ে থাকে এবং বাঘের 
ংবেদনশীলতার জন্য এঁ ধরণের অনুষ্ঠান কর] হয়। স্তমাত্রার কিছু গ্রামে বাঘ 
সম্পর্কে কোনরকম অশ্রদ্ধার কথা উচ্চারণ কর। হয় না। যে পথ দিয়ে বাঘ পূর্বে 
যাতায়াত করত সেই পথ বাঘ-কর্তৃক পরিত্যক্ত হলেও সেই পথ গ্রামবাসীরা 
আর ব্যবহার করেন না, কাবণ তারা আশঙ্কা করেন ঘষে এটা তাদের পক্ষে 
অনধিকার প্রবেশ । মাথা আচ্ছাদিত ন। করে রাস্তায় চলাফেরা করলে বাঘকে 
অবমাননা কবর! হয়; রাত্রিতে কোথাও যাত্রা করার সময় তারা পিছন ফিরে 
তাকান না কেননা, এতে তারা বাঘের ভয়ে ভীত একথা বাঘ মনে করতে পারে 
এবং তাদের এরকম আচরণ বাঘকে ক্রুদ্ধ করে তুলবে । রাত্রিতে তারা মশাল 
জ্বালেন না কারণ মশালের স্ফুলিঙগ হচ্ছে বাঘের চোখ । আত্মরক্ষার জন্য 
অথবা! নিকট-আত্মীয়ের হত্যার কারণে তারা বাঘ হত্যা করেন। আগস্তক 
শিকারী বাঘ ধরার ফাদ পাতলে গ্রামবাসী বাঘকে জানিয়ে দেন যে, তারা এই 
কাজ করছেন না । এ'র। সাধারণত হত্যাকারী বাঘকে জীবিত ধরতে চেষ্টা 
করেন এবং ক্ষম। প্রার্থন। করে জানতে চাওয়! হয় এমত অবস্থায় তারা কি 
করবেন। বাট্রার' শুধুমাত্র হত্যাকারী বাঘকে মারেন এবং €তদেহটি গ্রামে 
নিয়ে এসে তার আত্মার কাছে ধৃপধৃন! জ্বালিয়ে প্রার্থনা করে জানানে। হয় কেন 
তাকে হত্যা করা প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিল। এরপর ক্লাস্ত না-হয়ে-পড়া 
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পরবস্ত তার! তার! মৃতদেহটি ঘিরে নৃত্য করতে থাকেন৷ তীর! বিশ্বাস করেন, 
মানুষের আত্মা বাঘের দেহে পরিব্তিত হয়ে যেতে পারে । একজন পুরোহিত 
খাবার এবং জল দান করে আত্মাকে ক্রুদ্ধ না হতে অনুরোধ করেন। বাংলার 
পার্বত্য অধিবাঁসীর! বিশ্বাস করেন, যদি দৈব আদেশ ব্যতীত কেউ বাঘ হত্যা 
করেন তবে তিনি অথব1 তার নিকট আত্মীয় শীঘ্রই বাঘের কবলে প্রাণ 
হারাবেন। শিকারী বাঘকে হতা! করে তার অস্ত্র বাঘের মৃতদেহের কাছে 
রাখেন এবং ভগবানের কাছে জানান যে, বাঘের অপরাধের জন্থই শুধুমাত্র এই 
শান্তি দেওয়া! হয়েছে । তিনি প্রতিজ্ঞা কবেন পুনরায় এধরণের প্রয়োজন 
দেখ! না দিলে বাঘ হতা| করবেন না। কাচিন চৈনিকরা বাঘ ধরার পর 
বিলাপ করেন । মালয় উপদ্বীপের কিছু ব্যক্তি বিশ্বাস করেন যে, বাঘের 
স্বনিমিত শহরের বাড়ীতে বাস করে, এবং বর্ণনা! কর! হয় যে, কল্পিত ব্যান 
গ্রামটির বাড়ীর ছাদ মানুষের চুলের দ্বারা পিমিত। শিক্ষকের কাছে কশাঘাত 
দ্বার! প্রহ্থত হয়ে একটি বালক ছুটে জঙ্গলে পলায়ন করে এবং নেই-ই প্রথম 
বাঘ-এ পরিণত হয়। বাঘের আঘাত নিরাময় করার ক্ষমতা রাখে এমন 
এন্্রজালিক গাছের পাতার গোপন সঞ্ধান সে পায়। সমগ্র উপদ্বীপবাসীর। বাঘের 
নখ এবং লোম দিয়ে অত্যন্ত প্রভাবশালী যাদু-উষধ তৈরী করেন। একটি 
বাঘের লোমের সঙ্গে একজন মানুষের মুখের লোম যুক্ত করতে পারলে তা 
শত্রুর পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক । চিকিৎসক এবং যাদুকরের কাছে বাঘ খুব 
পরিচিত জন্ত । বাঘের সাহাযো অমরত্ব লাভ করা যায় বলে বিশ্বাম আছে। 

আসামের মিকিরর। বিশ্বাস করেন যে বাঘের মাংস খেলে শক্তি ও সাহস 
বুদ্ধি পায় । তবে তা স্ত্রীলোকের খাওয়। নিষিদ্ধ, কারণ বাঘের মাংস খেলে তারা 
বলি্টমন৷ হয়ে উঠবেন । কোরিয়ানদের বিশ্বাস, বাঘের অস্থি মাটির মধ্যে থেকে 
যখন ধূলার মৃত হয়ে উঠবে তখন তা মদে মিশিয়ে খেলে শক্তি ও ক্ষমতা আরও 
বৃদ্ধি পাবে । এই বস্তরটি শক্তিবৃদ্ধির জন্য ব্যবহৃত চিতা বাঘের অস্থির চেয়েও 
বেশী কাধকর । আরও শক্তিশালী ও ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠার বাসনায় সিউলের 
একজন চীনা একটি আস্ত বাঘ ভক্ষণ করেছিল । শক্তিবৃদ্ধিতে বাঘের পিত্বকোষ 
বিশেষ ক্ষমতা রাখে বলে মনে করা হয়। 

দক্ষিণ এবং মধ্য চীনে বাঘ আক্ৃতি-পরিবর্তনকারী বলে বিখ্যাত । উত্তর 
চীনে খেকশিয়ালের অনুরূপ ক্ষমতা আছে বলে বিশ্বাস করা হয়। সব গল্পই 
প্রায় একধরণের তবে নায়ক বিভিন্ন।১ 


খ্‌. 
বাঘ সম্পর্কে ছুটি বিশদ ব্যাখ্যা দেওয়। হয়, যেগুলি সহজেই একত্রিত করা যায়; 
“এটি [বাঘ ] গ্রীক পুরাণের ভায়োনিসসের সঙ্গে যুক্ত এবং ক্রোধ -ও নিষ্ঠুরতার 
প্রতীক । চীনে, এটি অন্ধকার ও অমাবশ্ার প্রতীক । অন্ধকারের সঙ্গে 
আত্মার রহুশ্যময়তা অভিন্ন এবং হিন্দু রীতি অন্যায়ী তমঃ ঘা সাধারণের 
প্রতীক-_এটি প্রবৃত্তির নীচ বা হীনশক্তির অসংঘত প্রকাশকে সৃচিত করে। 
বর্তমানে, চীনে বা আফ্রিকায় এবং পশ্চিমী সংস্কৃতিতে বাঘ সিংহের ভূমিক। গ্রহণ 
করেছে। উভয় পশুই ড্রাগনের মত-_ছুটি বিভিন্ন চরিত্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ 
--একদিকে বন্য বা হিংন্্র জন্ত এবং অপরদিকে গৃহপালিত শান্ত জন্ত । সংকাধে 
শক্তি ও সাহসের প্রকাশে বাঘকে রূপকের মাধ্যমে প্রকাশ করার পিছনে এই 
চিন্তাই কার্ধকরী। লৌকিক পুরাণে উল্লেখিত পাঁচটি বাঘ একত্রে খ্রীষ্টীয় 
এঁতিহোর চারমৃতির সঙ্গে তুলনীয় একটি প্রতীককে সুচিত করে। 

লাল বাঘ দক্ষিণে গ্রীষ্মকালে রাজত্ব করে এবং তার উপাদান হচ্ছে অগ্নি, 
কালে বাঘ উত্তরে শীতকালে রাজত্ব করে এবং এর উপাদান হচ্ছে জল, নীল 
বাঘের রাজত্ব পূর্বে, বসন্তকাল হচ্ছে এর সময় ও উদ্ভিদের মধ্যে রাজত্ব । সাদা 
বাঘ শরৎকালে পশ্চিমে প্রতৃত্ব করে ধাতুর মধ্যে। সবশেষে, হলুদ বাঘ 
[ সুর্যের মত রঙ ] পৃথিবীতে বাস করে--সমস্ত বাঘের ওপর এর আধিপত্য । 
এই হলুদ বাঘ পৃথিবীতে চীনের কেন্দ্রে বাস করে, কেননা চীন হচ্ছে পৃথিবীর 
কেন্দ্রে অবস্থিত । ইউং [ 50008 ] চারটি এবং কেন্দ্রে অবস্থিত পঞ্চমটির 
অবস্থানের প্রতীকের মুল তাৎপর্য দেখিয়েছেন । বাঘ যখন অন্যান্য জন্তর সঙ্গে 
সম্মিলিত হয়, সে শাসকখ্রেণীর প্রতীক বহন করে । উদাহরণন্বরূপ, বাঘ শ্রেষ্ঠ 
নীতিকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সরীস্থপের সঙ্গে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়, কিন্তু 
বিপরীত ঘটনাও দেখা যায় যখন সিংহ অথব! ডানাযুক্ত জীবের [ শক্তিশালা 
জীব? ] সঙ্গে বাঘের লড়াই হয়।২ 


গা. 


বিড়াল-জাতীয় শিকারী জন্তদের মধ্যে শক্তিতে এবং হিংশ্রতায় বাঘের 
প্রতিদ্বন্থী একমাত্র সিংহ । এই ছুই প্রাণীর পার্থক্য প্রধানত চামড়া এবং 
ছাঁলের ওপর নির্ভর করে । একটি বাঘের মাথার খুলি সবসময়েই একটি 
সিংহের থেকে পৃথক করে চেন। যায়, কারণ বাঘের নাকের হাড় চোয়াল থেকে 
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কিংবা তার কাছাকাছি কোন স্থান থেকে না উঠে, সরামরি কপাল থেকে 
নেমে আসে। 
অবশ্ত আয়তনের দ্দিক দিয়ে ছুই পশুর মধ্যে বেশ তফাৎ দেখানে। যায়। 
বাংলার জঙ্গলের সবচেয়ে বড় বাঘ যে কোন দিংহের আকুতিকে ছাড়িয়ে ঘায়। 
নাকের আগা থেকে লেজের ডগ পর্যস্ত ফুট দশেক হওয়াটা একটি প্রমাণ 
আকৃতির বাঘের পক্ষে মোটেই কিছু অসাধারণ ব্যাপার নয়। স্ত্রী বাঘ কিয়ৎ 
পরিমাণে ছোট এবং এর! হাক্কা ও ছোট মস্তিষ্ষের অধিকারিণী হয়ে থাকে । 
বাঘের কেশর থাকে না, কিন্তু পুরুষ বাঘের দাড়ি কিছুটা লম্বা এবং বিস্তৃত, 
মস্তিষ্কের বহিরাংশ, সার! শরীর এবং লেজের রঙ উজ্জল লালচে হলুদ এবং 
উল্লেখিত মংশগুলি ঘন কাল্চে রঙের টেরচা টেরচা' ডোর দিয়ে স্থন্দরভাবে 
চিহ্নিত। এই দ্াগগুলি সব বাঘের গায়ে অবশ্য সমান ভাবে থাকে না, 
এমনকি কোনো কোনোটির দু-দিকেই ডেএ। দেখ! যায় । দেহের নীচের অংশ, 
হাত-পায়ের ভিতর দিক, চিবুক এবং দুচোঁখের ওপর বড় বড় প্রায় সাদারডের 
ছুটি দাগ আছে । বাঘেদের মধ্যে যারা গরমদেশের জঙ্গল অঞ্চলে [যেমন 
ংলা এবং দক্ষিণ এশিয়ার দ্বীপপুঞ্জ | বাস করে তাদের ছোট ও মোলায়েম 
লোম থাকে এবং গায়ের বড আরও উজ্জল এবং ডোরাগুলি চীন ও 
সাইবেরিয়ার বাঘের ডোরার থেকে অনেক স্পষ্ট । চীন ও সাইবেরিয়ার 
বাঘের লোম লম্ব।; নরম ও হাক্কা রঙডের। কালো-মাদ বাঘের কথা কথ! শোনা 
যায়, তবে এরা সংখ্যায় খুবই নগণ্য । | মধ্যভারতের রেওয়া অঞ্চলে কিছু 
কিছু এধরণের বাঘ দেখ! যায়? সম্প্রতি কলকাতার পশুশালায় সাদ। বাঘ 
কয়েকটি জন্মেছে ।--সংকলক ] বাঘ এশিয়ার বৃহদংশ জুড়ে বাস করে, ইউফ্রেটিস 
নদীর দক্ষিণে বাশউপযষোগী প্রায় সমস্ত অঞ্চলেই এদের দেখা যায়। 
কাম্পিয়ান নদীর দক্ষিণ তীর, আরল সমুদ্দের বৈকাল হৃদ থেকে অখটস্কেও 
এদের দেখা যায় । আমুরের উত্তরাঞ্চলে, স্থমাত্রার দক্ষিণের দ্বীপে, জাভা এবং 
বলিদ্ীপে এদের বেশী করে দেখা যায়। পশ্চিমে তুরস্ক, জিয়া এবং 
পূর্বদিকে শাখালীন পর্যন্ত এদের এলাকা। মধ্য এশিয়ার বিস্তৃত অঞ্চল শ্রীলঙ্কা, 
বোণিও অখবা1 মালয় এলাকার ভারত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের অন্যান্ত 
দ্বীপগুলিতে এদের দেখ! যায় ন! । 
ভারতে বাঘের প্রধান খান হচ্ছে গরু, মহিষ, হরিণ, বন্ত শূকর ও ময়ুর এবং 
মাঝে মাঝে মানুষ৷ পুরোপুরি নরখাদক সাধারণত বুড়ো! বাঘেরাই হয়ে থাকে 
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_থার শক্তি অস্তহিত এবংষার দাত কমজোরী ও দুর্বল হয়ে পড়েছে । এধরণের 
বাঘেরা গ্রামের কাছাকাছি আস্তান। নেয়, বন্য পশু শিকারের থেকে মানুষ 
শিকার তার পক্ষে এসময় সুবিধাজনক । যদিও এর! প্রধানত তৃণাচ্ছাদিত 
ক্ষেত্রে অথব1 জল! জায়গায় থাকতে ভালবাসে তথাপি বাঘেদের গভীর জঙ্গলেও 
দেখা যায় এবং এর] পুরানো ধ্বংসাবশেষের ওপর ঘুরে বেড়াতে ভালবাসে। 
নিয়মান্ুধায়ী, বাঘের! গাছে উঠতে পারে না, তবে খুব ভয় পেলে, যেমন কোন 
জলগ্লাবনের ফলে আতঙ্কিত হয়ে তারা গাছে উঠে থাকে । বাঘ ইচ্ছামত নদী 
থেকে বা অন্য কোন জলাশয় থেকে জল খেতে পারে । এর] ভাল স্ীতারু | 
বাঘিনীর৷ সাধারণ সংখ্যান্ধায়ী একবারে দুই থেকে ছয়টি শাবকের জন্ম 
দিয়ে থাকে । এরা জননী হিসেবে ন্বেহশীলা' এবং সাধারণত সন্তানদের 
আগলে রাখে ও উদ্বেগের সঙ্গে নজর রেখে শিক্ষা দেয়। পূর্ণবয়ন্ধ না হওয়া 
পর্যন্ত বা! দ্বিতীয় বছরে যতদিন না তার নিজেদের জন্য শিকার ধরতে পারে, 
ততদিন পর্যস্ত শাবকগুলিকে নিজের কাছে শক্তি ও সাহসের সঙ্গে রক্ষা করে। 
তবে চাপে পড়ে তাদের ত্যাগও করে না তা নয়; এছাড়া অনাহারে পড়ে 
নিজের সম্তানকেও খেয়ে থাকে অনেক সময় । মাতৃছুগ্ধ ছেড়ে বাচ্চারা অন্য 
খাগ্ধ খেতে শিখলে ব্যাম্ী তাদের ছোট ছোট পশু শিকার করতে শেখায় । 
যর্দিও বাঘ সিংহের থেকে ভিন্ন, কিন্তু উভয় পশু শরীর এবং আকৃতির দিক 
দিয়ে খুব ঘনিষ্ঠ। কিছু ক্ষেত্রে, যেমন চিড়িয়াখানার বন্দীদশায়, এদের মাঝে 
মাঝে মিলিত কর হয়। এই ধরণের মিলনের ফলে যে সন্তান জন্মায় তাদের 
“ব্যাংহ? বা “টাইগন' বল! হয়_-এদের পিতা বাঘ। আর যখন সিংহ এদের 
পিতা তখন এদের বল! হয় “সিংঘ্র' ।৩ 
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একটি লোকায়ত বৈষ্বীয় দ্বেবত। ও বাঘ 
ড. প্রছ্োত ঘাষ 


সারা পৌষমাসে প্রায় সমগ্র উত্তরবঙ্গে অর্থাৎ মালদহু জেলা থেকে উত্তরে 
জলপাইগুড়ি জেল পযন্ত সোন। রায়ের গান ও পাচালা গীত হয়ে থাকে। 
বর্তমান উত্তর বাংল। ছাঁড়। পূর্ব বাংলার রংপুর, রাজশাহী, পাবনা ও মৈমনসিংহ 
জেলায়ও এ পূজার প্রচলন আছে: এমন কি বাংলার পশ্চিম প্রান্তবতী রাঁজা 
বিহারের পুণিয়াতেও সোন। রারকে দেখা খায়। 


৫ উউব ও পুজা-পদ্ধতি £ 


সোনা রায়ের পুজা-গাঁন ও পাচালী1র উদ্ভবের ইতিহাস হস্তে ঘেরা । কিন্ত 
এর উৎপপ্ডির উত্ম খুঁজে পেতে দেবী ছয় না। কারণ, প্রতিটি পাচালীর 
উদ্ভবের মধ্যে গৃহশ্থের মঙ্গল-কামন। জড়িয়ে থাকে , আপদ থেকে উদ্ধার ও 
এহিক খদ্ধিই যার একমাত্র লক্ষা । [সান। বায়ের পাচালাতে€ তার বাতায় 
ঘটোন । আদিম যুগে ভয়-ভক্তির জন্বা পূজার্চনার উদ্তবের থে হতিহাস আছে, 
তাও এই পুজা-প্রচলনের মধ্যে লক্ষা করা যাগ । সুতরাং এ-বিষয়ে বিশেষ 
ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় ন।। মঙ্জলকাবোর যুগ-সীমায় অর্থাৎ 
বোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতেই এর জন্ম | 

সোন। রায়ের পূজক-_ ছোট ছোট রাখল বালকের)। সার! পৌষ মাসের 
রাত্রি বেলা তার বাড়ী বাড়ী ঘুরে মাগন পছ্তিতে চাল ডাল পয়সা সংগ্রহ 
করে। মাগনের সময় তারা সোনা রায়ের ছড়া সুর করে আবুতি করে। 
একজন মূল গায়ক, অন্যরা সব দোহারকে । রাজশাহী অঞ্চলে গায়কের! ছুটি 
সারি করে মুখোমুখি দাড়ায় । গান গাওয়ার সময় মূল গায়েন হাতে তালি 
দিয়ে প্রথম পদ গাওয়ার পর সামনের সারির দ্রিকে যেখানে দোহারকেরা আছে, 
সেদিকে চলে যায় । দোহারকের মূল গায়েনের সারিতে এসে দাড়ায় । কোন 
কোন সময় পাট ও শোলার দণ্ডও নেয় । ঘটিতে জলও নেওয়। হয়। গৃহস্থকে 
আমশর্বাদ কণার জন্যই এগুলির ব্যবহার হয়ে থাকে । হাতে তালি দিয়ে 
মালদহ জেলার নিয়ামতপুর, ভঃরসাল্লা, ফুলবাড়িয়া! ইতাদি অঞ্চলে গান হয়ে 


১৩ 
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থাকে । একমাসের সংগৃহীত চাল-ডাল-পয়সায় অবশেষে পৌষ সংক্রান্তিতে 
সোন। বায়ের পুজার ব্যবস্থা হয়ে থাকে । 


£ মুতি : 


দক্ষিণ বাংলার চব্বিশ পরগণা এবং মেদ্রিশীপুরের দক্ষিণাংশে বিখ্যাত ব্যান 
দেবতা দক্ষিণ রায়ের অন্য সংস্করণ উত্তর বাংলার সোনা রায় । কিন্তু দক্ষিণবঙ্গের 
দক্ষিণ রায়ের লৌকিক দেবকুলে যে আধিপত্য উত্তরবঙ্গের সোনা রায়ের তা 
নেই বটে, তবে সময়ে এই অঞ্চলের লোকায়ত জীবনে সোনা রায়ের ব্যাপক 
অস্তিত্বের কথা অস্বীকার করার উপায় ছিল না। বিশেষ করে আধুনিক কালে 
বসতিস্থাপন ৭ আরণ্য-সম্পদেব ব্যাপক ব্যবহারে এই অঞ্চলে ব্যাপ্রভীতি 
দক্ষিণাঞ্চল অপেক্ষা অনেক কমে গিয়েছে । ফলে, সোন। বায়ের মাহাত্বা ও 
প্রচার দক্ষিণ রায়ে মতো! বিদপ্ধজনের কাছে তেমন করে পৌছায় নি। 
পোনা রায়ের মৃত্তি, কোন কোন স্থানে যা পুজিত হয়, তা হলো-_ হয় চতুভূজি 
নতুব। দ্বিভুজ্জ । মালদহ জেলার ভূতশী, দিয়! রাঁয়। পুলিন টোলা, স্থখদেব 
টোলায় চত্ুত্জ সোন। রায়ের মৃত্তি পূজিত হয় । এই চারটি হাতের মধো 
নীচের দু-হাতে থাকে বাশী কোথাও বা পাচন বাড়ী বা লাঠি, আর ওপরের 
একহাতে বরাভয় এবং অন্বটিতে বনফুল । সোন। রায় কোথাও বাঘের উপর 
উপবিষ্ট, কোথাও বা বাঘের পাশে দগ্ডায়মান। গাষের রঙ হলুদ, মাথায় মুকুট, 
গলায় বনমাল1- ঠিক যেন কৃষ্ণের মুত্তি। কোথাও কোথাও দিভুক্ এই মৃত্তির 
হাতে লাঠি বা রাখাল বালকদের মতো পাঁচন বাঁড়ীও দেখা যায় [দ্র ছুই পৃষ্ঠার 
আলে।কচিত্র )|। কোথাও কোথাও রাখালের গামছাটিও তার সঙ্গে রয়েছে 
দেখা যায়। মুত্তির পায়ে জুতো, পরিধানে ধুতি । স্থতরাং দেখা যাচ্ছে যে, 
গৌড়ীয় বৈষব-গুভাব এই লৌকিক ভদবতার মধ্যে বিশেষ ভাবে পরিস্ফুট। 
জনৈক গবেষক মালদহ মিউজিয়মে সংরক্ষিত ভগ্ন সোন! রায়ের মৃত্তি দেখেছেন 
বলে যে দাবী করেছেন১, তা ঠিক নয় বলে মনে হয় [দ্র ড. ফণী পাল: “সোন। 
রায়ের পৃজা-পাচালী ও প্রসঙ্গত: আলোচনাংশের পৃ.৫]। কারণ,গৌড় অঞ্চলে 
হিন্দু-বৌদ্ধ ও জৈন দেব-দেবীর যে সব মৃত পাওয়া গেছে, তাতে এ ধরণের 
লোকায়ত-দেবতাদের স্থান থাক! সম্ভব নয়। উপরাংশ ভগ্ন, ব্যান্র নয়, অন্য 
কোন একটি শ্বাপদের উপরে উপবিষ্ট বুট [? ]জুতা পরিহিত যদি কোন মৃত্ি 
পাওয়াও যায় তা হলেও সেটি যে সোন। রায়ের মৃত্তি--এটি কি ভাবে প্রমাণিত 


একটি লোকায়ত বৈষ্ণবীয় দেবতা ও বাঘ ১৯৫ 


হবে? বর্তমান লেখকের সংগ্রহে একটি পাথরের হারিতি [ বৌদ্ধ দেবী ] মৃত্ত 
আছে। সেখানেও নিয় ভাগে সিংহের উপর অধিষ্ঠিত একটি ক্ষুদ্র পুরুষ মৃ্ি 
আছে। এবং সর্বশেষে বল! যায় ষে বৈষ্ণবী প্রভাব ষখন গৌড় বঙ্গে ব্যাপক 
হয়েছে তখন পাথরকাটা শিল্পীরাও অন্তহিত হয়েছেন ; অতএব এটি যে সত্য নয় 
তা ম্বাভাবিক ভাবেই বোঝা ম্বাচ্ছে। 


£ মৃতির ব্যাখা! £ 


প্রয়াত গুরুসদয় দত্ত ও গবেষক ন্থধাংশুকুমার রায় সোনা রায়কে তরাই-এর 
দেবত। বলেছেন । কিন্তু এই ধারণ।ও আংশিক সত্য । কারণ, কৃষ্ণ ভাবনাক় 
লৌকিক দেবতা গৌড় অঞ্চল থেকেই তরাই প্রদেশে পরিব্যাঞ্ধ হয়েছে । 
উত্তরবঙ্গের মুখোস , তত্ত্রসাধনার ধারা, বৈষবী সাধন। সবই বর্তমান মালদহ 
অঞ্চল থেকে যে ত্রমশ; উত্তর দিকে উত্তরবঙ্গ, তিব্বত, আসাম অঞ্চলে পরিব্যাঞ্ 
ও প্রসারিত হয়েছে এবং তা৷ যে এঁতিহাসিক ঘটন। সে তথ্য ড. নীহাররঞ্ন রায় 
প্রমুখ বিশিষ্ট গবেবকদের লেখাতেও ধর! পড়েছে । প্র “বাঙালীর ইতিহাস? ; 
আদি পর্ব), পেরিপ্লাধেও এমনিই একট পথের নির্দেশ আছে। 

হান্টার সাহেবের ছুটি গন্থে 47791501171 781:291 এব্ৎ 51011911- 
021 44000471101 73871661 7০1. 7%1 1 উত্তরব্জের নিভিম্ন অরুণো চিতাবাঘের 
দৌরাশ্যের কথ! লিপিবদ্ধ আছে, আছে বোভালিৰ রিপোর্টেও। স্ৃতরাং মানুষ 
খেকো বাঘের অপেক্ষা গো-মহ্ষাদির শঞ্র চিতা বাঘের দৌরাত্সা “থকে এ 
গৃহপালিতদের রক্ষার জন্যই যে এই পৃুজা-প্রচলন তা বোঝা ঘায়। সঙ্গে সঙ্গে 
উত্তর ভারতের লৌকিক শিবের সম্পকও এব মধ্যে জড়িয়ে আছে ৮ যার 
ব্যাপক রূপ মালদহের সৃধদেবতা ও লৌকিক শিবে রূপান্তরিত গন্তীরার 
ইতিহাসের সঙ্গে সম্পক্ত। প্রতোকটি সোন! রায়ের গানে ধিল ভাই শিব: 
এই মুখপদ [ মুখপাত ] বর্তমান । সুতরাং দক্ষিণবঙ্গের দক্ষিণ রায়, কালু রায়, 
বড় খা! গাজী, বনবিবি প্রভৃতির মতই লোকায়ত দেবতা সোনা রায়, তবে 
তাকে স্থানীয় ভাবধারায় স্থানীয়করণ কর। হয়েছে । 


£ পুজা ও উপচার : 


পৌষ-সংক্রান্তিতে একটি গাছতলায় এই পুজা হয়। কোথাও চারদিকে কল! 
গাছ পুঁতে দেওয়া হয়। সোনা রায়ের পাঁচালী গেয়ে রাখালের! শাতবার 


১৯৬ বাঘ ও সংস্কাতি 


প্রদক্ষিণ করে। মুখ্য রাখাল গান ধরে, অন্য চার-পাচ জন রাখাল তার ধুয়। 
[ £২67917 ] ধরে এ গাছটিকে প্রদক্ষিণ করে। কোন কোন সময় ব্রাঙ্মণ 
গুরোহিতও নিয়োগ কর] হয়। এই পূজার আতপ চাল, গঙ্গ। জল, বেলপাতা, 
ফুল, ঘট, কড়াই, কলা, পায়রার বাচ্ছ! ইত্যাদি উপচার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। 
ঘে মন্ত্র এই পৃজায় উচ্চারণ করা হয় ত। অন্য উচ্চঞেণীর দেবদেবীর ক্ষেত্রেও 
প্রযোজা। যেমন £ পপ্রথমং হ্ুন্নাত:ঃ শুচিরাচাস্তঃ ম্বস্তিবাচনপূর্বকং স্ৃর্যং 
সোমইত্যাদি পর্বেষঘ। তত সুদ্বিষ্োরিতি বিষুস্থতা তিলফুলজলন্যোদায় 
ংকল্পং কুর্বাৎ'-*.."- ইত্যাদিতে সোন। রায়ের জন্য আলাদা কোন সংকল্লের 
খবর নেই। ধ্যানমন্ত্রেও তাই £ «ও ভূজাচ্চন্দ্র জটাধরাং ত্রিনয়নাং নীলাঞ্রন। 
ইত্যাদি মন্ত্রে পুং দেবতার উদ্দেশে দেবীর মন্্ই উচ্চারিত হয়েছে । অতএব 
বোঝ। যাচ্ছে যে, সোন। রায় বর্ণেতর কোন লোকারত দেবতা; পরবর্তী কোন 
এক পর্যায়ে উচ্চতর ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের দ্বারা বৈদিক মন্ত্রে পূজিত হয়ে কৌলিন্ত- 
প্রাপ্ত হয়েছেন । ৰ 
আবার কোখাও রাখাল বালকের নিজেরাই পূজা করে, ফুল-বেলপাতা। 
দিয়ে । শাস্ত্রীয় কোন পৃজা-পদ্ধতিই সেখানে অঙ্গসরণ করা হয় না। এখানে 
দেবতার অন্তর উপচার হিসেবে একটি পায়রার বাচ্চার মাথাকে মুচড়িয়ে 
উৎসর্গ কর! হয় এবং পুজা স্থানে পৃতে দেওয়া হয়। কখনও বা এই ভাবে 
বলি না৷ দিয়ে পায়রাটিকে উড়িয়ে দেওয়া হয়। পাঠা বলি হলে নাপিত 
পাঠার মুণ্ডটি পায়। কখনও বা পাঠাকে বলি না দিয়ে তার কানের একটা 
অংশ কেটে দেওয়া হয়! তাঁকে বলে “হর্ধয পাঠা'। এখানে এই পদ্ধতিটি 
হুর্যব্রতের বা হুর্পপূজার অনুরূপ । এই সুর্য পাঠা স্বাধীন ভাবে চলাফের। করার 
অধিকারী, কেউ তাকে ধরে না বা খায় না, ঠিক ধর্মের ষাড়ের মতো! । আন্ধ্যার 
সময়ে কোন গৃহস্থ যদি তাকে দেখেন তবে বাত্রির মত তাকে আশ্রয় দেন। 
১ল] মাঘ সোন। রায়ের মৃতি বিসঙ্জিত হয় । 
আগেই বলেছি যে বাঘ গোঁপালকদের কাছে সর্বাপেক্ষা প্রত্যক্ষ শক্র 
সেজন্য লোকায়ত কোন দেবতার কল্পনা করে, বাঘের সঙ্গে তিনি অভিন্ন রূপে 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন । সঙ্গে রয়েছে গৌড়ীয় বৈষণৰী প্রভাব । কারণ, শুধু মৃত্িতে 
নয়-_ এই রায়ের পাচালতে রাঁধা, সুবল, স্থদাম, শচী, নিমাই প্রমুখের উল্লেখ 
আছে। অর্শিকম্ভ আছে গো-পালকদের জীবনের হরেকরকম চিত্র । বন্দনা 
অংশে আছে তুলসী বন্দনা, গাভী বন্দনা, রাখাল বন্দনা, বুড়াবুড়ি বদনা 


একটি লোকায়ত বৈষ্কবীয় দেবতা] ও বাঘ ১৯৭ 


প্রভৃতি । এরা গানগুলিকে বলে 'শাকবোল”। রাখাল ও গোয়ালাদের জীবনের 
সঙে বৈষ্ণবী-ধারণার সংযুক্তিকরণের [ 5500)6919 ] ফলেই যে সোন! রায়ের 
উৎপত্তি তা বোধ হয় খুব সহজেই ধর! পড়ে তাদেন গানগুলিতে। সোন। অর্থে 
ত্বর্ণময় ব' কল্যাণময় ষে রার অর্থাৎ দলপতি, তিনিই এই দেবতা ;--তাই বলে, 
কোন এতিহাসিক ব্যক্তি সোন। রায় বলে কেউ ছিলেন না-তা৷ বলা আমাদের 
উদ্দেশ্ট নয়। কারণ, গৌড অঞ্চলে সোন। রায়ের গড় বলে একট! গড়ও আছে। 
তবে সেই নামের সঙ্গে অভিন্ন এই লৌকিক দেবতা তিনি নন--তা৷ নিঃসন্দেহে 
বল। চলে, ত' হলে, তার এঁতিহাসিক তথ্য এতদিনে নিশ্চয়ই মিলতো। । 

দু-চারটি গানে বৈষ্ণবীয় প্রভাব ও গো-পালকদের পুজ্ার্চনার সঙ্গে জীবনা- 
চরণের চিত্র কেমন্‌ ভাবে ধর। পড়েছে তা। কয়েকটি গান পর্যালোচনা করলেই 
ধর। পড়বে । কোথাও ব। আর এক গে! উপকারাঁ দেবত। মাণিক পীরের সেও 
এই সোন! রায়ের সথাতার পরিচয় প্রকাশিত হয়েছে । যেমন £ 


১, 


“আমর। রাখাল রে ভাভ, গরু চরান, 
সন্ধ্যার বেল! বাঁডী বাঁডী চাহিয়' বেড়াই ॥ এ 
আনিব ধৃপের পুরিয়১ ডালিতে সাজাই, 
আনিব সিন্দুরেব পুরিয়। ভালিতে সাভাই 
আনিব আতপ চাউল ডালিতে সাজাই, 
আনিব গাভীর দুধ ডালিতে সাজাই, 
আনিব কলার থোকাও ভালিতে সাজাই, 
আনিব পান্নরাব বাচ্চা ডালিতে সাজাই 
পূজিব সোনা রায় আমরা সবাই । 
আমরা রাখালেরা-"-" 77 | এ ॥ 
বল ভাই শিব ।' 


খ. 


“তোরা কে যাবি তে। আয় কানাই ব্রজের পথে । 
ওপারেতে পাইকরের গাছ গো পাত। ঝির ঝির করে ॥ ঞ্ষ॥ 


১৯৮ বাঘ ও সংস্কৃতি 


গাছের তলোয় রাধাকষ্ণ গুলিডাণ্া! খেলে, 
খেলরে খেলোয়ারীর বেটা কেমন খেল! খেল। 
এক হাতে মাণিক& কলা, আর হাতে দৈ, 
সোন রায়ের পূজ! দিব মাণিকঠাকুর কই। 
মাঁণিক ঠাকুর উঠে বলে, আমার পুজ। কই ॥ 
ঢোঁশ বাজিল, ঢাক বাজিল, আর বাজিল কাড়া" 
বেঙের সংবাদ নিয়ে চলক তাতি পাড়া, 

তাতি উঠ্িয়। বলে কোন দেবত] তার] । 

দেবতা নাই, দেবতা নাই, তীতিরই গৌপাই, 
রাম ধাক্ক। মেরে দিলাম তান্সিমান্ধি নাই । 
তান্লি-মানি নিয়ে বুড়া উঠিল গ।ছেতে, 

গোঁফ ধরে টানল বুড়| পড়ল মাটিতে । 

কেউ মারে চড় চামেট।| কেউ মারে জুতা, 

কোন মুখে চুরি করিস্--মাগী টানে সততা ॥ 
তোর কে যাবি তো আয়." : **-৮-* ॥ ধর ॥ 
বল ভাই শিব ।' 

'ভাল ভূলেন! 

ওপারেতে যেও না গো হেউ৫ বসিয়াছে । 
হেউয়ের মাথায় পাকাচুল গে দাদ। দেখিয়াছে 
দাদার হাতে লোলক-লাঠি টিয়। মেরেছে । 
টিয়ার বেটির বিয়া হবে লাল শাড়ী দিয়া, 

লাল শাড়ী নিব না গো তোসক এনে দে, 
তোসক করে লোসর ফোসর পালকি সাজায়ে দে। 
পালকির ওপর ঢোর! অপ গে! ফস ফৌোস করে। 
বল ভাই শিব।' 


9 ছা হে ৯ 


১, আমাদের এই সংকলনের পূর্ববর্তী ছুটি প্রবন্ধ [ পৃ. ১৪-১৫ ও পৃ. ২৫ 
এই মুতি প্রসঙ্গে বিপরীত মত পোষণ করেছে । এই বৈপরীতা 


০ ০০ ও 4 


একটি লোকায়ত বৈষ্ণবীয় দেবতা ও বাঘ ১৯৯ 


সম্পর্কে আমি পূর্বেই অবহিত ছিলাম ও কৌতৃহলোদ্দীপক এই 
মৃত্তিটির বিশিষ্টতা আমার নিজেরই একটি আগ্রহ স্থক্ট করেছিলো। । 
ফলে, আমি একদিকে যেমন প্রবন্ধকারত্রয়কে পুনঃপুন: অন্থরোধ করি 
এ মৃতিটির একটি আলোকচিত্র পাঠিয়ে দিতে, তেমনি একদা আমি 
নিজে মালদহে উপস্থিত হয়ে এ মৃত্তিটির আলোকচিত্র সংগ্রহ করতে 
চেঞ্া করি। কিন্তু আমাদের চার জনের কেউ-ই এই কাঁজে সফল 
হইনি। কারণ, মিউজিয়মটির চিররুঞ্জ দরজা এ নানা ধরণের 
অবাবস্থা। আমরা খদি ভবিষ্যতে কোন ভাবে এ ম্তিটির একটি 
আলোকচিত্র সংগ্রহ করতে পারি তবে একদিকে যেমন সকল 
সন্দেহের নিরসন হবে-অন্যদিকে তেমনি মতিতত্ববিদ্গণ অঠলোক- 
চিত্রটির সাহায্যে ওইটির বয়স-কুলপণ্ী ইতাাদি শির্ণয়ে সক্ষম হবেন 
অবশ্ট আমরাও এটি সংগ্রহে চেষ্টার ক্রট রাখবো না ।_-সম্পাদক । 
ছোট কাগঞ্জের মোড়ক । 

ছড়া। 

মর্তমান। 

বাঘ। 





সুন্দরবন ও বাঘ 
শ্লীকল্যাণ চক্র বর্তা 


বাঘ প্রাণীটি পৃথিবীর আপামর জনসাধারণের কাছে শোধ, বীধ, সাহসিকতা 
শ্রদ্ধা এবং ভীতির সংমিশ্রণে নিমিত ভীষণ-স্বন্দর ও অভিনন এক অভিজ্ঞতা । 
সিন্ধু উপতাকার মহেঞ্জোদীডে1| থেকে সব চেয়ে পুবাতন ষে মোহর ও তার 
এতিহাসিক বিবরণ পাওয়। গেছে [ আঃ শ্রীঃ পৃঃ ২৫০০ | তাঁত বাঘের চিত্ত 
খোদাই করা আছে [ এই গ্রন্থের ১৩১ পৃষ্ঠার প্রবন্ধ ডরষ্টব্য || 'কারিয়া দেশিয়র। 
বাঁঘকে প্রাণী জগতের রাঁজ-সিংহাপনে বসিয়েছেন | সাইবেরিয়াব জনগণের 
সংস্কৃতিতে বাঘ এক গুরুত্বপূণ স্থান অধিকার করে আছে। চীনের মাহিতা ও 
সংস্কৃতির সঙ্গে বাঘের সম্পর্কও অতি প্রাচীন--তাদের শিলে ৪ চিআবলীতে 
বাঘ বিচিত্র চরিত্র নিয়ে হাজির হয়েছে । তার্দের দেশের এম্রাল' চিত্রগুলি 
এ বিষয়ের প্ররুষ্ই উদাহরণ | মালয়েশিয়! ও সিঙ্গাপুরের সাহিতা ও সংস্কৃতিতে ও 
এই প্রাণীর এক বিশিষ্ট স্থান রয়েছে । 

উনবিংশ শতাব্দী ও তার অবাধহিত পূর্বে বিশ্বের ব্যাত্রসমাজ এক বিরাট 
এবং স্থবিস্তৃত ভৌগোলিক সীমানায় বিচরণ করতো । একদিকে পূর্ব-তুক্কির 
পবতমাল। ও কাম্পিয়ান সাগর থেকে আরম্ভ করে রুশদেশের মাঞ্চুরিয়া পর্যন্ত, 
অন্যদিকে পূর্-প্রান্তের আফগানিস্তানের উত্তর ভাগ থেকে আরম্ভ করে, ইরাঁণ 
€ সোভিয়েত রাশিয়া পর্যন্ত এই প্রাণীটির বিচরণ ক্ষেত্র ব্যাপ্ত ছিলো । উত্তর. 
প্রান্তে কোরিয়া, ঈ'নের পূর্বভাগ ও বোণিও ছাড়! হংকং, সিঙ্গাপুর, জাভা, 
সতমাত্র! দ্বীপপুঞ্ত সমেত সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এই প্রাণীটির সগৌরব অস্তিত্ব 
তছ্যমান। হিমালয়ের বরফাচ্ছাদিত পর্বতম।লা, থরের পশ্চিমপ্রান্তে অবস্থিত 
মরুভূমি ও সিংহল দ্বীপ বাতিরেকে ভারত উপমহাদেশের সর্বত্রই বঘের অবস্থান 
অব্যাহত ছিলে!। ভারতবর্ষের মধ্যে হরিয়ানার জঙ্গলে, রাজস্থান ও গুজরাটের 
বনভূমিতে বাঘ সগর্বে উপস্থিত। দক্ষিণ ভারতের মহীশুর, অন্বপ্রদেশ, 
তাঁমিলনাড়ু ও কেরাঁলাতে এই প্রাণীটি বলবা করছে। বিহার, উড়িস্তা ও 
মধ্য প্রদেশের বনভূমি বাঘের একান্ত প্রিয় আবাসম্থল। পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন 
ও উত্তরবঙ্গের বনাঞ্চলও বাঘের অতি নির্ভয় ও মনোনম আবাসক্ষেত্র। 


সুন্দরবন ও বাঘ ২৩১ 


উত্তরখগ্ডের চির-সবুজ ও অন্যান্ত বনাঞ্চল বাঘের উপযুক্ত আবাসরূপে পরিচিত । 
পূর্ব থেকে পশ্চিমের গাঙ্গেয় উপত্যক1 ও হিমালয়ের পাদদেশ জুড়ে যে বিস্তৃত 
বনাঞ্চল বয়েছে তা ভারতবর্ষের বঘের সবচেয়ে পরিচিত বাসস্থান হিসেবে 
চিহ্িত। 

এই প্রসঙ্গে বলা ভালো যে, সুন্দরবনের বাঘ, যা “দি রয়েল বেঙ্গল টাইগার' 
নামে সমধিক বিখ্যাত তা বিশ্বের ব্যান্র-মানচিত্রে এক অদ্ধিতীয় স্থান অধিকার 
করে আছে । ভূ-ত্তত্ব বিজ্ঞানীদের মতে স্রন্দরবনের উৎপত্তি তুলনামূলকভাবে 
আধুনিক কালে । এমন কি ছুই থেকে তিন হাজার বছর আগে পযন্ত এই 
অঞ্চল সমুদ্রের অতলে নিমজ্জিত ছিলো । ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বে গঙ্গার মূল 
প্রবাহ ভাগীরথী থেকে ভৈরব ও তারপর পদ্মায় পরিবতিত হওয়ার ফলে 
সন্দরবনে বহ্বীপের উৎপত্তি হয় । উদ্ভিদ ও প্রাণীকুলের একটি অতি নিবিড় 
সম্পর্কের এক বিরাট অথচ প্রকুষ্ট দষ্টান্ত এই জ্ন্দরবন | বিশ্বমানবের সেবার 
উৎস্গীকৃত সুবিশাল এই বনভূমি সুশৃঙ্খল ও স্ুক্রভাবে প্রাকৃতিক ভারসামা 
ণচ্তায় রেখে চলেছে । ভয়াল স্থন্দর বাঁঘ, পৃথিবীর বুহত্তম কুমীর, বিষধর সাপ, 
হাঙ্গর, কামট, বিভিন্ন জাতের শ!মুক, কাঁকড়া, মাছ, বন্য বরাহ, বিভিন্ন ধরণের 
বিহঙ্গ, অনিন্দ-হ্থন্দর হরিণ শাবক এই সুন্দরবনকে বিশ্বের বন্য-প্রাণীর মানচিন্তে 
দ্বিতীয়-রহিত স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেছে । 

কিন্ত এমন যে সুন্দরবন সেখানে ব্যান্রকূলের আবির্ভাবের কারণ ৭ পদ্ধতি 
কি? এই প্রশ্ন প্রকৃতি-বিজ্ঞানী বা অপর শাখার বিজ্ঞানী এ কৌতছলী 
মান্ধষের মনে উকি দিতে পারে। বাঘ্কুলের সুন্দরবনে আবিতাবের 
সাম্ভাব্য কারণ হিসেবে ছুটি ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচলিত আছে । গঙ্গা অথবা 
ব্রহ্মপুত্র বা তাদের অজন্্র শাখানদীর জলর!শির সাহাযো বাঘের বঙ্গোপসাগরের 
বিরাট খাডি অঞ্চল যে সুন্দরবন সেখানে আশ্রয় নিয়েছে এবং এর অখণ্ড 
স্ববিশাল ও ব্যাপ্ত বনভূমিকে আবাসস্থল হিসেবে গ্রহণ করেছে । অন্যপক্ষে 
আর একটি মত হচ্ছে এই ঘে, যেহেতু স্বন্দরবনের উৎপত্তি ছুই বা তিন হাজার 
বছরের মতে। [ ভূ-তত্ববিদ্দের মতে ] সেহেতু সুন্দরবনে বাঘ-এর উৎপত্তির 
ঘটনা! ভারতবর্ষের অন্যান্ত হ্বাঁভাবিক বা উপযুক্ত আবাসস্থল, অপেক্ষা কোন 
বিছিন্ন ঘটন। নয় । প্রাগৈতিহামিক যুগে উত্তর এশিয়। থেকে ভারতবর্ষে থে 
ব্যা্কুলের উৎপত্তি বা আবির, সে ব্যাত্বকুল তার শ্বাভাবিক আবাসস্থল, থাগ্ঠ 
বা অপরাপর প্রয়োজনীয় জীবন-উপকরণের যোগান যেখানেই পেয়েছে সেখানেই 


২৪২ _.. বাঘ ও সংস্কৃতি 


প্রকৃতির স্থনিদদিষ্ট নিয়মে তার আশ্রয়স্থল গড়ে ভূলেছে। সুন্দরবন তাই বাঘ- 
সমাজের নতুন গড়ে ওঠ! একটি আবাসম্থল হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। 
পরিবর্তনশীল বনভূমি বা তার জলরাশির ক্রমবর্ধমান লবণাক্ততার সঙ্গে সঙ্গে 
পরিবেশের পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে এবং বাঘেদের সেই পরিবন্তিত পরিবেশে 
নিজেকে মানিয়ে নিতে হচ্ছে । আমর আগেই বলে এসেছি যে. স্থন্দরবনের 
এই বাঘ সাধারণের কাছে “দি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার” নামে পরিচিত । কিন্তু 
এই ব্যাপ্ব-প্রজাতির কেন ষে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার” নাম হলে! তার পক্ষে 
যুক্কিগ্রাহ্হ কোন বেজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আজ পযন্ত মেলেনি । অথচ, যুগ যুগ ধরে 
এই বাঘ কি শিশু, কি যুবা, কি বুদ্ধ সকলেরই সমান কৌতুহল আকধণ করেছে । 
এতদসত্বেও কিন্তু আমর] এই প্রাণীকুলের আহা, আবাসস্থল, প্রভৃতি তার 
নিত্য-প্রয়োজনীয় উপাদানগুলির বিষয়ে চরম অবহেলার পরিচয় দিয়েছি ও 
নিজেদের খেয়াল-খুশি চরিতার্থ করার প্রম্নোজনে নিখিচারে এদের ।শকার 
করেছি । এর ফল হয়েছে মারাম্মক । প্রকৃতির সশ্বাভাবিক ভারসামা বিনষ্ট 
হত্তে চলেছে । তাই আজ 'ব্যান্র-প্রকল্প' তৈরী করতে হয়েছে__প্রকৃতির এক 
অপরূপ স্থঙ্গিকে তার নিশ্চিত অবক্ষয়ের হাত থেকে বাচানোর চেষ্টা হয়েছে । 
তাই আমাদের বুঝতে হবে যে 'বাঘ্র-প্রকল্প' কেবল বাঘকে বাচানোর 
গ্রকল্প মাত্র নয়; এটি বস্ততপক্ষে একটি গ্রকৃতি-বিজ্ঞান প্রকল্প যার মাধামে 
প্রকৃতির সুষ্ঠু ও অপরিহাধ ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভব হবে। কারণ জীব- 
বিজ্ঞানরূপ পিরামিডের শীর্ষবিন্দুতে রয়েছে এই বাঘ। কাজেই এই প্রাণীটিকে 
বিজ্ঞান-ভিত্তিক পদ্ধতিতে সংরক্ষণের প্রয়োজন হচ্ছে এবং যে সকল প্রাণীর 
ওপর নিভভর করে এই বাঘ বাচবে তাদর সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণ, অর্থাৎ অরণ্যের 
উদ্ভিদ ৪ অপরাপব প্রাণীজগত নিয়ে স্ এক বিরাট অথচ জটিল-নু শৃঙ্খল 
প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায়কারী ব্যবস্থার মধ্যেই এই ব্াঘ্র-প্রকল্পের সাফল্য 
নির্ভর করছে। এ-প্রসঙে আমাদের মনে পড়ছে যে, আমাদেরই ক্ষমাহীন 
অবহেলার ফলেই এক সময়ে আমাদের চরম মুলা দিতে হয়েছিলো, খন 
জাভা-দেশের গণ্ডার ও বন্য-মহিষ সুন্দরবনের জঙ্গল থেকে লুপ্ত হয়ে যায়। 
সেই ছুঃখজনক ঘটনার কথা মনে রেখেই হন্দরবনের বাঘকে অবহেলার যৃপকা্ঠে 
বলি হওয় থেকে রক্ষা করার জন্যে এই বলি পদক্ষেপ অর্থাৎ 'বান্্-গ্রকল্প' 
রচনা করা হয়েছে। আরও একটা কথা, _হুন্দরবনের বাঘ সম্পকে সাধারণ 
মানুষের ধারণ! হচ্ছে ষে এই বাঘ নাকি জন্মন্থত্রেই মানুষ খেকো । কিন্ত 


স্বন্দরবণ ও বাঘ ২০৩ 


স্বন্দরবনের বাঘ-সম্পর্কে এই ধারণ। থে অভ্রান্ত নয় পরিসংখ্যানভিত্তিক সমীক্ষার 
মাধামে এখানকার ব্যাপ্রকুলকে আচরণগতভাবে নিম্ন বণিত বিভাগে ভাগ কর 
লস্ভব হয়েছে : 

১. পুরোপুরি ও অমতলববাজ মানুষ থেকে৷ £ সবন্রবনের বাঘের 
শতকর]| পঁচিশ ভাগ এই পধায়তৃত্ত ! এর] মানুষ দেখা মাত্রই ছুটে যাফ় এবং 
আক্রমণ করে । মৃত মানুষের শতকরা সত্তর ভাগ এই (অণীভূক্ত নখের দ্বারা 
আক্রান্ত হয়ে থাকে । 

২. মতলবহীন মানুষ থেকো 2 স্তন্দরবনের বাঘের শতকর। মাত 
পনের ভাগ এই পধায়ক্ুক্ত । যখন মানুষের বাঘেদের আবাসস্চলে গিয়ে উপদ্রব 
করে তখনই কেবল এব! আক্রমণ করে ' মন্তয্ব-মৃত্ার শতকর। মাত্র কুড়ি 
ভাগ এই শ্রেণীর বাঘের দ্বারা সংঘটিত হয় । 

৩. অবস্থাভেদে মানুষ খেকো 2 শন্দরবনেব মোট ভাগের শতকরা! 
মাত্র ষাট ভাগ এই শ্রেণীতে পড়ে । এই সব বাঘেন মানুষ খাওয়ার প্রবৃতি 
সাধারণত আবাসস্থলের অবস্থার ওপর অনেকাংশে নির্ভর করে। ম্বাভাবিক 
শিকারের অভাব ব1 পছন্দমতো! প্রাণী শিকারের অক্ষমতা বা অন্যান্য ঘটনার 
কারণে এই ম্বভাবের বাঘের৷ মানুষকে আক্রমণ করতে বাধ্য হয়। ফলে, এরা 
নিজেদের বাসম্থল ছেড়ে লোকালয়ে আসে এবং গবাপি প্রাণী বা মানষ শিকার 
করে। এই শ্রেণীর বাঘের দ্বারা নিহত মানুষের সংখ্যা শতকরা হিসাবে মাত্র 
দশ ভাগ । ভিম্জ ভিন্ন তথ্য এ নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাবলীর পর্যালোচনায় দেখা গেছে 
যে, কোন বাঘের নরখাদক হওয়ার পেছনের কারণ নিম্নবূপ 

ক. শারীরিক দুর্বলতা, বুদ্ধবয়স প্রভৃতির জন্য শ্বাভাবিক শিকার গ্রহণে 
অক্ষমতা [ দ্র" করবেট এবং পাওয়েল ১৯৫৭ ]। 

থ. অপরাপর শিকারযোগ্য খাগ্ের অভাব [দ্র টারনার ১৯৫৯ ] 

গর. পিতা-মাতার কাছ থেকে মানুষ খাওয়ার অভাস বংশান্গক্রমে পাওয়! 
| দ্র. আগারসান ১৯৫৪ । 

ঘ. অনিচ্ছা! বা অবস্থাভেদে কোন মাস্থষকে মারার পর তার যাংসের 
বাদ ভাল লাগ। (দ্র করবেট ১৯৫৭ ]। 

উ. পড়ে থাক! মানুষের মৃতদেহ পরিফার করার পর সেই জীবন্ত-প্রাণীটির 
ওপর নজর পড়া [ভ্' টেলর ১৯৫৭ ]1 

বাঘদের বাচিয়ে রাখতে গেলে তিনটি মৌলিক উপাদানের প্রয়োজন :£ 


২৪ বাঘ ও সংস্কৃতি 


অ. যথেষ্ট পরিসর বিশিষ্ট আশঅয়স্থল । আ. যথেষ্ট পরিমাণ অ-লবণাক্ত জল 
এবং ই. যথেষ্ট সংখ্যক শিকারযোগা প্রাণী। 

স্ন্দরবনে যথেষ্ট পরিমাণ আশয়স্থল ও শিক।রযোগা প্রাণীর অভাব নেই? 
কিন্তু অলবণাক্ত জলের নিতান্তই অভাব। এই লবণ-বিহীন জল যতটুকু পাওয়া 
যায় সেটা হলো বুষ্টির জন এবং তা9 একটি বিশেষ সময়ে | এ-বিষয়ে পরি- 

সংখ্যানভিভ্ভিক গবেষণায় নিব ণিত তথ্যের আভাষ পাই £ 

১. স্বনাবনেব বাঘের মনষ খেকে। অভাস ও ভয়াবহতার সঙ্গে জলে 
মুনের ভাগের তারতম্য এবং জোয়ারের জলের €ঠা-নামার একটি ধনাস্মক, 
স্পষ্ট এবং নিশ্চিত সম্পকক রয়েছে । 

২. একটি ধণাস্্রক ব1 ধিপর1তধমী সম্পক পাপ্যা গেছে মানুষ থেকো। 
হ্বভাবের বাথ ও উদ্ভিদ এবং প্রাণী-সমহের বৈচিত্র্যের সঙ্গে | 

৩. সুন্দরবনের নদা-নালার জলে প্রচুর পরব্মাণে লবণ থাকায় এবং মেই 
লবণাক্ত জল বাঘ গ্রহণ করার ফলেই ভ্য়ুতে। ওুদেরে শরীরে পরিবর্তন আনতে 
পারে যকৃ ও মুত্রনালীর পরিবতনের মাপামে | 

স্থন্ররবনের নদী-নালার জোয়ার-ভাটার ওঠ| নামা সমগ্র উত্তিদ ও গ্রাণী 
জগতের ওপরে বিরাট প্রভাব বিস্তার করেছে। পরিসংখ্যান-ভিত্তিক সমীক্ষায় 
দেখ| গেছে ষে জোয়ার-ভাটার ওঠা-নাধার সঙ্গে উত্ভিদ ও প্রাণী জগতের 
ব্যবহারগত বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত । এই প্রবন্ধের সঙ্গে প্রদত্ত 
সারণির মাধ্যমে সেই বৈশিষ্টার্টি স্পষ্ট হয়ে উঠবে আশা করা যায় । 

উক্ত যে সারণি এখানে তৈরী কর] হয়েছে তার থেকে স্বন্দৰবনের বাঘের 
মানুষ শিকার সম্পর্কেও কিছু কিছু তথ্যের আভাষ পাওয়া যাঁয়। এ 
তথ্যগুলি এইরকম £ 

ক. ৩৬ থেকে ৪৫ বৎসর বয়স্ক মানুষের বাঁঘের কবলে পড়ে মৃত্যুর হার 
সবচেয়ে বেশী। তবে কি বাঘ সবচেয়ে সবল লোককে আক্রমণ কবে? 
এ-সম্পরে আরও গবেষণার প্রয়োজন | 

খ. এপ্রিল মাসে সবচেয়ে বেশী মান্থষের বাঘের আক্রমণে মৃত্যু ঘটে । এর 
কারণ অবশ্য সুন্দরবনে মধু সংগ্রহ আরস্ত হয় এপ্রিল মাস থেকেই এবং এই 
মাসেই মধু সংগ্রহকারীরা সবচেয়ে বেশী সংখা য় বনে গিয়ে থাকেন । 

গ সকাল ৬ট| থেকে ৮টা এবং বিকেল ৩ট1 থেকে ৫টার সময়ই মানুষের 
ষৃত্যুর হার দিনের অন্যান্ত সময়ের থেকে অনেক বেশী। কারণ, এই ছুই 


স্থন্মব্বন ও বাঘ ২৯৫ 


সময়ে কাঠুরে, মৌলে, জেলে প্রভৃতি হয় বনে প্রবেশ করে, না হয় বন থেকে 
বেরিয়ে আসে । আর যেহেতু বাঘের! মানুষের আচার-ব্যবহার প্রক্কৃতিগত 
বৈশিষ্ট্য এবং আচরণ সম্পর্কে বিষেশভাবে অবহিত সেই জন্তে তার! ক্বন্দরবনে 
প্রবেশকারী মানুষদের সব থেকে দুর্বল সময়টিকেই বেছে নেয় আক্রমণ করার 
গন্ে । তাই হয়তো রাত এগারটার সময় বাঘের নৌক। থেকে মান্থষ তুলে 
নেওয়ার সবচেয়ে ভালো সময় হিসেবে বেছে নিয়েছে । কারণ, জেলে মৌলে বা 
কাঠরেবা এ সময়ে সারাদিনের পরিআমের পর অঘোরে ঘুমায় এবং বাঘেরা সেটা 
উপলব্ধি করেই এই পথ অবলম্বন করে থাকে । 

স্রন্দরবনের জল-কাদ1 ও অসংখা শুলায় ভর জঙ্গল এখানের বাখদের 
অপেক্ষারুত খবাকুৃতি প্রাণী হিসেবে গড়ে তুলেছে । বাঘ সাধারণত রাত্রে 
শিকার করায় অভাস্ত, কিন্ত স্্ন্দরবনের বাঘের। এর ব্যতিক্রম । মানুষ 
শিকারের ক্ষেত্রে স্ন্দরবনের বাশ রাত আপেক্ষা দিনেউ শিকার করা বেশি পছন্দ 
করে। কেন না, হিসেবে দেখা গেছে যে রাতে নিহত মানুষ মোট মানুষ 
শিকারের শতকরা মাজ বার ভাগের এতো! ! 

স্থন্দরবনের বাঘ অত্যন্থ বুষ্চিদাণ, স[তাঁবে ধর্শ এবং মান্ছষের আচার 
আচরণ সম্পর্কে বিশেষভাবে ওয়াকিবহাল । ন্ুন্দরনশের বাধ মৌচাক ভেঙ্গে 
মধু খেয়ে থাকে এবং সেসময় নাকি এরা তাদের শরীএকে বালি ও কাঁদা 
মাখিয়ে নেয় _মৌমাছির আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে । 

এরা মাথার খুলি সমেত মানুষের শরীরের মমস্থ হাড় খেয়ে ফেলে । বৃদ্ধ 
বাঘের পাকস্থলী থেকে পাখীর পালক৪ পাএয়া গেছে | স্থন্পরবনের বাঘ 
সাধারণত মানুষকে পেছণ দিক থেকে আক্রমণ করে ও ঘাড়ের ধক্ষিণ দিকে 
প্রথমেই গভীরভাবে আক্রমণ করে, যার ফলে আক্রান্ত মানুষট সঙ্গে সজেই 
মতুমুখে পতিত হয় । এরূপ ঘটনাও বিরল ণয় থে একটি বাথ কোন এক 
বিশেষ স্থানে দুই থেকে তিন জন মান্গষকে আক্রমণ করেছে । বাথ মানুষের 
পাকস্থলা প্রথম আহার করে ও তারপরে শবারের অগ্তান্য অংশ খায়। 
এখানকার বাঘের সামগ্রিক মানুষ শিকারের মধ্যে শতকরা আঠাশটি ক্ষেত্রে 
মৃতদেহ উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। এই সংখ্যা! এখানকার বাধের মানুষ 
হুত্যার ভয়াবহতার চিত্রটিকেই প্রকট কবে তোলে, যার মধ দিয়ে তাদের 
মানুষ খাওয়ার স্থির সন্কল্লের কথাই বোঝ। যান । 

স্ন্মরবনের বাঘের ব্াবহারগত একটি বৈশিষ্ট্য হলো যে, এরা আোতের 


২০৬ বাঘ ৪ সংস্কৃতি 


সঙ্গে সমকোণ তৈরী করে সাতার কাটতে অভ্যন্ত--এবং এ-সময়ে মোত তই 
শক্তিশালী হোক না| কেন! এ-ছাড়াও কোন মৃতদেহ মাটিতে পৌঁত। থাকলে 
তা মাটি খুড়ে এনে খাওয়ার নজীরও সুন্দরবনের বাঘের ক্ষেত্রে আছে। 
স্বন্দরবনের' বাঁঘেরা চিতল হুরিণ অপেক্ষ। বন্য বরাহকে খাদ্য হিসেবে বেশী পছন্দ 
করে। প্রতিদিন গড়ে 'প্রায় দশ কিলোগ্রামের মতো! মাংস একটি পূর্ণ বয়স্ক 
বাঘের আহার হিসেবে প্রয়োজন হয়। এখানকার বাঘের একটি অভিনব 
ব্যবহারগত বৈশিষ্ট্য এই ষে এরা নতুন নতুন পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে 
পারে। এই গুণটি তাদের অনন্য । এবং এরই জন্যে এরা নিজেদের অস্তিত্ব 
বজায় রাখতে বিশেষভাবে মক্ষম হয়েছে । তাই মাম্গষের বাবহারের সম্পূর্ণ 
অনুপযুক্ত ভীষণ লবণাক্ত জল গ্রহণ করেও “দি রয়েল বেঙ্গল টাইগার" তীক্ষ 
"লোয় ভর। গন্দরবনের জঙ্গলে নিজেদের স্বকীয়তা সগর্বে প্রকাশ করে চলেছে । 
এর সঙ্গে যদি মানুষের সহনশীলতা ৪ বিচারবোধ যুক্ত হয় তবে এই প্রাণীটি 
অনাগত কাল ধরে তাদের অপ্রতিহত অস্তিত্ব তঙ্গায় রাখতে সক্ষম হবে । 
প্রকৃতির এক অভিনব হৃষ্টি সুন্দরবনের এই বাঘ--“দি রয়েল বেঙ্গল 
টাইগার । এদের বুদ্ধি, চাতুধ, মান্রষের লম্পর্নে জ্ঞান এক আকর্ষণীয় পশ্ত- 
কাহিনীর জীবন্ত নায়কের মযাদায় এদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছে । মানুষ খেকো 
নাঁঘ সম্পর্কে আমাদের কুসংস্কার এদের «পর বনু অতি-প্রাকৃত গুণাবলী 
আরোপ করতে সহায়তা করেছে । তাই সুন্দরবনের জঙ্গলে প্রবেশের আগে 
বাউলী [ কাঠরে 7, মৌলে [ মধুসংগ্রহকা'রী ] ব| জেলের দক্ষিণরায়, নারায়ণী 
মা, বনবিবি, কালু খা, শা জঙ্গলী, গাজী সাহেব প্রভৃতির পৃজ| অর্চন| কবেন 
এই বিশ্বাসে যে, এ সব দেবতাদের পৃজাহ কেবল স্বন্দরবনের বাঘের মতো 
ভয়ঙ্কর শক্রর ধ্বংসলীলার বিরুদ্ধে তাদের রক্ষী করতে সক্ষম হবে । এ-নব 
সত্বেও যখন কোন হতভাগা বাঘের কবলে পড়েন, তখন তার! সেই প্রবল 
গ্রতাপান্থিত শক্রর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করেন না। তারা এর জন্যে তাদের 
ভাঁগাকেই দায়ী করে থাকেন ও অতঃপর সেই মহাশন্রিধর ব্যাত্র-রাজো আবার 
সানন্দে প্রবেশ করেন ; পৃূজাঅচণনা 'প্রভতিকে আশ্রয় করে মনের শক্তিকে 
ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন; ভাগাকে স্থপ্রসন্ন করার উদ্যোগ নেন। তাই 
স্থন্দরবনের বাঘ এ-অঞ্চলের মানুষের কাছে শিব ও অশিব ছুয়েরই জীবন্ত প্রত্তি- 
মৃন্তি, যার বিরুদ্ধে কোন নালিশ চলে না । এই কারণেই এখানকার মাষের 
জীবন-দর্শনে এই বাঘ এক এবং অদ্ধিতীয় । কারণ, স্থন্দরবনের বাঘকে যেমন 


স্বন্দরবন ও বাঘ ০৭ 


রড 


স্বন্দরবনের মানুষ থেকে পৃথক কর! যায় না, তেমনিই সুন্দরবনের মানৃষকেও 
সুন্দরবনের বাঘ থেকে পৃথক করে ভাববার কোন উপায় নেই। কালান্তক 
মৃত্যু সদৃশ বাঘ ৪ জীবনবাদী মানুষের মধ সহাবস্থানের এমন প্রতক্ষ 
নিদর্শন সভা-পৃথিবীতে প্রায় দুর্লভ বলেই মনে হয় । অধিক্ত “রি রয়েল বেঙ্গল 
টাইগার" স্বন্ধরবনের মানুষকে সংহার করুক না কেন, এখানকার মানুষের কিন্ত 
এই বাঘ সম্পর্কে কোন ক্ষোভ নেই ৮ কারণ, “মাগ্ষখেকো, সম্পর্কে তার। 
অছেগ্য ৪ শান্তিপূর্ণ মহাঁবস্থানের নীতিতে বিশ্বাসী । 





ঘক্ষিণ বঙ্গের লোক-দেবত। ও বাঘ 
শ্রীসনৎ কুমার মিত্র 
এক. 


আমার এই প্রবন্ধটির আগে মুদ্রিত করে রেখে আসা আলোচনাগুলি বঙ্গের 
ব্যাত্রবিশ্বাসকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেছে । পুরাতন এবং 
একেবারে সম্প্রতি যত তথা আবিষ্কৃত হয়েছে সমস্তগ্চলিকে সমাজ-এতিহাসিক 
এবং বৈজ্ঞানিক মানদণ্ডে সেখানে নিবীক্ষিত হতে আমরা দেখলাম । আমার 
এই প্রবন্ধে পুনরুল্লেখ যতখানি সম্ভব এডিয়ে শিন্ন দক্ষিণবঙ্গের বাঘ এবং তং- 
সম্পকিত দেবদেবা সম্বন্ধে কয়েকটি প্রসঙ্গ উত্থাপন করবো । এবং দীঘধিন 
ধরে নিয়-দক্ষিণবঙ্গের সমগ্র অঞ্চলে বাপক ক্ষেআন্রসদ্ধান করে যত তথ্য 
পাওয়া গেছে এখানে তাদের উপস্থিত « বিশ্লেবণ করার চেষ্টা করবো । 

প্রথমেই দেখা যাচ্ছে যে, সমগ্র দক্ষিণবঙ্ে ব্যাপ্রবিশ্বাসকে কেন্দ্র করে 
বেশ কয়েকজন দেব-দেবী অবস্থনি করছেন । এদের মধ্যে প্রধান কয়েকজনকে 
ন্িবাচন করে নিয়ে আলোচনা ও ব্যাখা! করলেই আমাদের মৌল উদ্দেশ্ত 
সিদ্ধ হবে বলে মনে করি । এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচারে বসে আমাদের সঙ্গে 
মোটামুটি ভাবে চারজন ব্যাঘ্র সম্পকিত লোক-দেব-দেবীর পরিচয় ঘটছে । 
বেমন : ক. বনবিবি। থখ. দক্ষিণরায় বা দক্ষিণেশ্বর বা দক্ষিণরাজ । গা. বড় 
খা! গাজী বা বড গাজী খান।৯ ঘ. বারা মুণ্ড।২ 

এখন আমরা একে একে এদের প্রত্যেকের সম্পর্কে পৃথক পৃথকভাবে 
আলোচণা করবো । 
তুই; বনবিবি . 
বনবিবি | ব্যাপবাকা নিষ্পন্ন করে এই পদটির অর্থ পাওয়] যায় £ “বনের বিবি 
অথাৎ অরণ্যের জঙ্গলের ধিনি বিবি । এর মধ্যেকার প্রথম পদটির বাংলা 
অথ গাছ-পালা-বুক্ষাদির ঘন-সমাবিষ্ট অঞ্চল । এবং দ্বিতীয় পদটি বাংল! 
শব্দ-ভাগ্ডারে আগন্তক বিদেশী ফারসী শব্দ। যার অর্থঃ “মুসলমানের কুলবধূ 
ব! কুলীন স্ত্রী; মুসলমান মহিলা; মুসলমানের স্ত্রী বা স্ত্রীলোক ॥ মুসলমানের 
বিবাহিত কন? [হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় £ “বঙ্গীয় শব্দকোষ £ পৃ. ১৫৫৬ ]। 


দক্ষিণ বঙ্গের লোক-দেবত। ও বাঘ ২০৯ 


অতএব দেখা যাচ্ছে যে এই “বনবিবি' নামটির মধ্যে ছুই ভিন্ন ধর্ম, সংস্কৃতি ও 
ভাষার সংমিশ্রণ ঘটেছে । বিষয়টিকে স্যত্রাকারে দাড করালে আমাদের 
উক্ত বক্তব্য যে চেহার। নেয়, তা এই রকম £ 

বন+ দেবী [ চণ্ডী বা! ছুর্গা ব৷ যী যাই হোক নাকেন 1: হিন্দু। 

বন+বিবি [ মুসলমান ]। 

** বন+ দেবী [ হিন্দু ]+বিবি [ মুসলমান ]। 
কিন্তু এই মত সম্পর্কে বিবুধজনের মতামত অভিন্ন নয় । আমর! পরে সেই 
সব মতামতের উদ্ধৃতি দিয়ে যথার্থ এতিহাঙ্জিক প্রেক্গাপটে তার আলোচনা 
করেছি। 

বনবিবি। দরক্ষিণবঙ্গের ব। বর্তমান ২৪ পরগণা জেলাব দক্ষিণ ধিকস্থ সদর 
| আলিপুর +-সহ ভায়মগুহারব14, বারাসাত ও বসিরহাট মহকুমার প্রায় 
সমন্ত খানাতেই এই লোক-দেবী পু্গিত হুদ্স খাকেন। স্নদরবনেব খুলনা 
জেলার | অধুনা 'বাংলাদেশ' রাঈ | দক্ষিণীংশ বা তাঁকে ছাভিয়েও এষ্ট দেবীর 
পূজা প্রচলিত আছে 1৩ 

বনবিবি । এই লোক-দেবাঁর আরুতি উগ্র বা রুক্ষ নয়। স্বভাবে ইনি 
প্রতিহিংসাপরায়ণ! বা মনসার মতো ক্রুর [00011819100 (১0৩ 01011 ] শন । 
“ক্ষণে তুষ্ট ক্ষণে রুষ্ট) তুষ্ট-রণ্ট ক্ষণে ক্ষণে রূপে একে কোন সময়েই দেখ। যায় 
না। তাই ভক্তদের সঙ্গে এর গ্রীতি-ভালোবাসা ৩ অওয়দাত্ীর সম্পক | 
ইনি দয়াবতী ও ভক্তবৎসলা। এই কারণেই বো হয় মৃক্তিশিল্পীরা যখন এর 
মৃতি কল্পনা করেছেন তখন এ'কে সুত্র ও লাবণ্যমরী রূপেই বল্পনা করেছেন 
| দ্র. আলোকচিত্র £ পৃ. ৭1| ক্ষেত্রগবেষণার কালে বনবিবির মৃতির রূপ- 
ভেদ লক্ষা কর! গেছে । যেমন : ক. কোথাও অবাঙালী মুসলমান নারীর 
পোষাক পরিহিত মুত্তি। অর্থাৎ বুনো ফুল-লতা-পাতা ত্বাকা৷ জরির ট্রপি 
মাথায় । চুল বিন্ুনী করে বাধা, ওপর কপালে টিকৃলি ঝুলছে । গলায় সোনা- 
পুতি ও বনফুলের মাল পরে আছেন। নিম্াঙ্গে ঘাঘরা বা পাজামা এবং 
উপরাঙ্গে শালোয়ার । ছু-্কাধের ওপর থেকে মলমলের ওড়ন। মালার মতো! 
ঝুলে পড়ে বক্ষোদেশ আবৃত করেছে । হাতে সাধারণত কোন প্রহরণ দেখা 
দেখা যায় না । তার পরিবর্তে এক হাতে একটি শিশুকে কোলে করে নিয়ে 
আছেন-_অন্য হাতে বরাভয় বা একটি ফুল; অথব1 আশ! বাড়ী বা ঝাগড। 
আবার কোথাও বা শিশুর পরিবর্তে এক হাতে বরাভয় এবং অন্য হাতে ফুল। 

১৪ 


২১০ বাঘ ও সংস্কৃতি 


একে কোথাও বাঘ, কোথাও বা মুরগীর ওপর আসীন দেখা যায়। অর্থাৎ 
বাহন বাঘ অথবা মুরগী যে-কোন একটা হতে পারে।৪ থ. বনবিবির হিন্দু 
ধারণায় তৈরী দেবী মুত্তির আলোকচিত্র আমরা এই গ্রন্থের কুচনায়, সাত 
পৃঠায় মুদ্রিত করে দিয়েছি । তাই আর বর্ণনার প্রয়োজন দেখি না। কেবল 
কোন কোন স্থানে কোলে শিশু মৃত্তির অন্থপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়. এই মাত্র। 
এই হিন্দু বা মুসলিম রীতিতে নিমিত বনবিবির মূর্তি সম্বন্ধে কয়েকটি 
বিষয়ের উল্লেখ এখানে করা দরকার | ১* কোন অঞ্চলে হিন্দু রীতির ব' 
মুসলমান বাতির অবস্থান৫ সেই জায়গায় হিন্দু বা! মুসলিম ধর্মে বিশ্বাসী 
মানুষের বসবামের কম-বেশীর ওপর নির্ভর করে নি বা করছে না। সরেজমিনে 
অনুসন্ধান করলে এই সতা প্রমাণিত হতে পারে সহজেই । এ-ছাঁড়! বনবিবি 
হিন্দু ও মুনলমান উভয়েরই উপান্তা ৷ সুন্দরবনের অরণো উভ্তয়কেই জীবিকার 
প্রয়োজনে প্রবেশ করতে হয়- এবং সুন্দরবনের আতঙ্ক উ্রকেই শমানভাবে 
প্রপীড়িত করে । তাই ভক্তরা যে ঘেখানে খেমনভাবে পেরেছেন তেখনি ভাবে 
অ]পন হৃদয়ের ভর্তিবিশ্বাস দিয়ে এই দেবর তি নিষাণ করেছেন । এবং 
সন্দরধনের সঙ্গে সম্পুক্ত মানুষ জাবন-যাপনের প্রত্মাজনে মেই দেবী-সুক্তির 
পায়ে আপন শ্রদ্ধাঘ্য নিবেদন করেছেন। ফলে, এখানে মুসলমান নারীর 
অন্থকরণে দেবামৃতি নিমিত হয়েছে__ততএব এখানে মুসলমানের বাসাবিক্য; 
আবার ওখ(নে হিন্দু দেবীর মতো করে বনবিবির মুতি তরী হয়েছে- অতএব 
ওখানে হিন্দুর। অধিক সংখ্যায় বাস করেন- এমন মন্তব্য করা! সঙ্গত হবে মনে 
করি না। ২. বনবিবির সুতি পরিকল্পন। ধাতিমত অধাচীন। আধিতে এই 
লোক-দেবী অন্যান্ত পোক-দেবীর মতোই ছিলেন মৃতিহান। এখনো 
স্থন্দরবনের বহু বন-বাদা-অঞ্চল দেখা যায় যেখানটা কেবলই মা-বনবিবির থান 
নামে পরিচিত । সেখানে কোন মৃতি নেই_মন্দির নেই-এমন কি সামান্ত 
একটা ব্দৌও নেই । অর্থাৎ নিরবয়ব একটি জঙ্গল ও হিং প্রাণী পরিপূণ 
দ্বীপই মা-বনবিবির থান বা জঙ্গল নামে পরিচিত । জ্ুপ্রাটন সুন্দরবনের 
অতি পুরাতন ভয়ক্করতা আদিজে কোন মুত্তি লাভ করে নি। তার আজ 
পবস্ত গ্রচলিত মূল পৃজা-পদ্ধতি৬ আমাদের এই বক্তবাকে প্রতিপাদন করে। 
স্বন্মরবনের আদি প্রবেশকদের প্রথম ও প্রধান যে ভয়ের মুখে দাড়াতে 
হয়েছিল, _-ত] হচ্ছে বাঘের ভয়। এই ভয়ানক বাঘকে সন্তুঃট করতে গিয়ে 
তাদের সেদিন কিছু খাগ্ভ এগিয়ে দিতে হয়েছে । সেই খাগ্ প্রথম স্তরে ছিলো 


দক্ষিণ বঙের লোক-দেবতা ও বাঘ ২১১ 


প্রধানত মান্থষ ; পরবতীকালে বা অভাবে মন্ম্েতর কোন জীব। সুন্দরবনে 
বাঘের মুখে পরিতাক্ত ছুখের দুঃখ নিয়ে রচিত কাব্য অর্বাচীন হলেও এর মৌল 
মানসিকতার প্রাচীনতা অন্রধাবন করতে অস্থবিধা হয় নাঁ। দ্বিতীয় স্তরে 
মুসলমান আধিপত্যের পরে বনদেবী বনবিবি-তে রূপান্তরের অন্ুষক্ষে এসেছে 
মুরগী 'বলি' ব| 'উংসর্গ' | 

অতএব দেখা যাচ্ছে যে আদি নিরাকার আরণাক [ 551,80 ] ভয় ধাবে 
বীরে এক লৌকিক দেবী-ভাবন।র সষ্টি করেছে? যার ওপর প্রথমে হিমু ও পে 
এসলামিক সংস্কৃতি সমন্বিত হয়ে বনবিবির আকারকে গঠিত করেছে । এই 
প্রসঙ্গে একটা বিষয় লক্ষ্য করা প্রয়োজন ; ত। হচ্ছে এই যে, মুতি পুজ। বা পীর 
বা গোর-পুষা শরিয়তী ইসলাম বিরোধী কাজ। এ-সম্পর্কে খ্রক্কৃত মুসলঘ।ন 
এই ভাষায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন £ “হ্ন্দরবনাঞ্চলের এক অ্রণীর অশিক্ষিত 
লোক, বিশেষ করিয়া অজ্ঞ সমাজ বনাবিপি ৪ গাজীর নামে দোহাই দেয়। 
হিন্দুরা এই আরাধা দেবতাদের নামে পাঠা বলি ধিয়! থাকে, গাজার দরগা 
সিন্নী মানত করিয়া তাহার গায়েবী সাহাযোর আশখ। রাখে । ক্ষু 
বৃহৎ প্রায় সমস্ত দরগায় শরিয়ত বিকে।বী কাব অবাব ভাবে চগিয়া খাকে। 
মানুষ আল্লাহর নিকট কিছু প্রার্থনা পা করিয়। সাধারণ মানব গাজী বা কল্পিত 
নার বনবিবির সাহায্যের প্রতাশী হয় । এইভাবে বিপদে আপে গার দরবেশ 
ও গাজীদের সাহায্যের জন্য মানধ আশ! কবিয়া! থাকে । এবখিধ কুসংসগ্ষ 
ও ধর্মবিরোধা কাবসমূহ সমাজের এক শ্রেণীর নোকের মধ্যে গুবেশ করিয়। 
মান্ষকে গোমরাহীর দিকে লইয়। যাইতেছে । পীব পুজা ও গো পূজার 
কবে অবসান হইবে তাহার নিশ্চয়তা নাই" | 

সাধারণ মান্ষ, দীন-দরিদ্র খেটে খাঁওয়। মানুষ, ক্ষুবার জালায়, জাবশ- 
ধারণের প্রশ্থে ধর্মের নিষেধ কাজুন-বিধি-বিধানের দিকে না থাকিয়ে, আত্মরক্ষা 
শ্রয়োজনে এক যৌথ জীবন-চেতনার অংশীদার হয়ে, অধিকাংশের গৃহীত ঠা 
আশ্রয়ের কাছে গিয়ে হাজির হয়েছে । তাতে হিন্দু কতখানি রইলো ব| 
মুললমানের শরিম্নত কতখানি নষ্ট হলে। তার বিচার অপ্রাসর্শিক হয়ে গেছে । 
এবং এখানেই লৌকিক ধর্মের বিশেষত বাংলার লোকাচাবের সার্বজনণনতা ন; 
অসাম্প্রদায়িক চরিত্র-পরিচয়ের শক্তি নিহীত ।৮ 

বনবিবি। ধনবিবির পুক্জার কোন নিদিষ্ট দিন-ক্ষণ বা বার-তিখি নেই। 
স্থন্দরবনে মধু সংগ্রহের জন্য প্রবেশের আগে অর্থাৎ মার্চ-এপ্রিল মামে কেউ 


২১২ বাঘ ও সংস্কৃতি 


কেউ পৃজা দিয়ে যাত্রা আরম্ভ করেন । আবাঁর কেউ কেউ বা বনের কাজ সুষ্ঠ 
ভাবে নিরাপদে সেরে এসে বেশ ঘটা করে পৃজ1 দেন,_বনবিবির যাত্রা-পালার 
ব্যবস্থা করেন। চচত্র-বৈশাখ-আশ্িন-মাঘ প্রভৃতি মাসে বনবিবির পুজা হয়। 
কোন মাসের ঘখন ঠিক নেই, তখন কোন নির্দিষ্ট তিথিও অনুসরণ করে 
বনবিবির পূজা হয় ন| | দিনে, রাতে-যখন স্থযোগ বা অবসর হয় তখনই 
এই দেবীর পূজা করা যেতে পারে । অনেকে বননিবির রাজ্যে প্রবেশের আগে 
মুরগী উৎসর্গ করে থাকেন-_ অথবা মনে মনে মানসিক করেন যাতে নিরাপদে 
কাধ উদ্ধার হয় । এবং ফিরে এসে ম|নশিক মতো থানে বা বারোয়ারী ভাবে 
পূজ। করে মানস-প্রতিজ্ঞ| থেকে উদ্ধার লাভ করেন। নি্িষ্ট সময়হান এই 
পূজা, মৃতিযুক্ত বা মৃত্তিহান, 'থান'হান থা “থান"যুস্ত অথব। একট। গোট। জঙ্গল 
ব। জনমানবহান দ্বাপকে বণধিবি ব। ভার অনিষ্ঠান ভূমিরূপে কল্পনার মধো 
লৌকিক দেবতা [ দেবা | ভাবনার পরিপূর্ণ রূপটি অত্ন্ত স্পষ্ট | 

বনবিবি। বনবিবির পূজা বাতিটিএ লৌকিক স্তরকে অতিন্রম করতে 
পারে নি। গ্রথমত, উপচার। ক. পাঠা বলি। খ- খুণ্ড ছিড়ে মোরগ- 
মুরগী খলি বা মা বনপিবির নামে মোরগ-মুরগী ছেড়ে দেওয়া । এই ছেড়ে 
দেওয়। মোরগ-মুরগীদের পাহাথো স্বন্দরবনের জঈপের মাংসাশী প্রাণীদের খাছ 
অসংখ্য বন-মোরগের কুটি হয়েছে । গ “বেদীব সামনে কিছুট। জায়গ! 
নিকানে। সেখানে টনবেছ্য সাঞ্জিয়ে রাখা হরেছে । একটা পেতলের গামলায় 
সিরণী। সাদ! বাতাসা, কদমাঁ, পাটালি গুড়, ফলমূল রয়েছে বিভিন্ন থালায়? ।৯ 
দ্বিতীরত, এই পুজায় কোন মন্ত্র নেই। কোন পুরোহিত লাগে না। বনবিবির 
মাহায্ম্যস্থচক গানই এর মন্ত্র--এ'র গায়ত্রী বা পূজ| পদ্ধতি । কোথাও কোথাও 
এই পৃজা উপলক্ষে ধনা-মনার পালা" বা “মা-বনবিবি-ছুখের কাহিনী অবলম্বনে 
গ্রাম্য ষবাত্র। অভিনীত হয়ে থাকে । তৃতীয়ত, যেখানে বনবিবির মুতি গড়ে 
অস্থায়ী ভাবে পূজা হয় সেখানে, সেই মৃতি, জঙ্গলের ডালপাল। ভেঙ্গে যে অস্থায়ী 
চালার মধ্যে রাখা হয় তা ঝড়-জল-রোদ্দ,রের আক্রমণে ধীরে ধীরে মাটিতে 
মিশিষে ঘায়। দীখদিন পড়ে থাকে কট। খুঁটি, একট] বাশ-খড়ের কাঠামো । 
সে পথ দিয়ে যেতে যেতে কেউ একটা প্রণাম ঠোকে, কেউ বা মাবনবিবিব 
নাম নিয়ে তার দোয়া,মাগে । 

.বনবিবি। এখন শ্বাভাবিক ভাবে প্রশ্ন জাগে যে এই বনবিবি কে? 
তীর প্রকৃত স্বরূপ-পরিচয় কি? 


দক্ষিণ বঙ্গের লৌক-দেব্তা ও বাঘ ২১৩ 


প্রবীণ গব্ষেক শ্রীগোপেন্দ্রকণ বস্থু এই ম্বর্প-পরিচয় উদঘ।টনে নানা মুনির 
নানা মত একত্র সংকলন করে থে সিদ্ধান্তে পৌচেছেন তা এই রকমঃ “বনবিবির 
্বরূপ সম্বন্ধে লৌক-সংস্কৃতি বা লৌকিক দেবতা বিষয়ে গবেষক এবং তাঁর পূজা 
অঞ্চলের ভকুদের নানাবূপ ধারণা আছে, "তন্মধ্যে ক*কটির উল্লেখ করছি £ 

১. ইনি হিন্দুদেবী-বনছূর্গা, বনচণ্তী, বনষষ্ী ব। বিশালাক্ষ। ১ মুসলমান 
প্রাধান্তকালে বনবিবি হয়েছেন । 

২. হিন্দ-মুসলমান ধর্মচিন্তার সমন্থিত ব| মিশ্রিত অরণাদেবী | 

৩. ইনি আদি পাঠান যুগের কোন মুসলমান সাধিক। ও ইসলাম ধর্ম 
প্রচারিকা অভিজাত মহিল। ছিলেন, সে কারণে প্রথমে মুসলমান সমাজে বহুজন 
পূজা হন, পরে ভক্তি প্রাবলো দেবী পদে উন্নীত হন। এই দেখার পুজার 
উৎপত্তি কেন্দ্র দক্ষিণ চবিবশ পরগণী! ! বা] দক্ষিণ খুলনা জেল] ] অঞ্চলে হিন্দু- 
মুসলমানের মধ্যে শন্ভাব থাকায় ব। সহাবস্থানের ফলে এ উভপন সম্প্রদায়ের দারা 
ত্বীকৃত হন-__বর্তমানে তাহাই আছেন । 

৪. আদিম যুগে শ্বাপদসঞ্কুল বনরাজোর অধিবাসীদের সর্বাপেক্ষা ভাতিব 
কারণ ছিল ব্যান, এই ব্যাপ্রকুলের তুলণাঁয় মাষের শক্তি ঘথেষ্ট নয় তা 
বুঝতে পেরে নানাপ্রকার যাছু প্রক্রিপাব দ্বারা ব্যাছের গ্রাম থেকে রক্ষা পাবার 
দৈব উপায় একট] কল্পনা করতে থাকে- আদিম সমাজে ব্াস্রের উদ্দেশ্যে পুজ! 
বা ব্যাপ্র পুক্তা এইভাবে 'প্রবতিত হয় । পরে ব্যা্রের অধিষ্ঠিত দেবত। যখন 
কল্পিত হয়, সে সমর এরূপ দেবতাদের মুতি পা প্রতীকের প্রচলন হতে থাকে ব 
বন অঞ্চলের দেনতার! ব্যাদ্রদের অধিদেবতা বলেও পৰিকল্সিত হতে পাকে । 

বনবিধি যে আদিতে বনদেবী তা৷ বর্তমানেও এর মৃত্তি ভালভাবে নিবীঞ্ণ 
করলে ধরা পড়ে । এখনও এর আকৃতি ও বেশভৃষায় অরণা-বৈশিষ্ট্য [99121 
011919065115616] একেবারে লোপ পায় নি" ।৯০ 

উদ্ধতি কিছু দীর্ঘ হলো । কারণ, গোপেন্্রবাবু নানা ধরণের মত একত্র 
সংকলিত করে রেখেছেন । এবং সেগুলি বিশ্লেষণ করলে অতি সহজেই 
আমাদের সামনে সত্যমুক্তিতে বনবিবি প্রকটিন্ত হতে পারবেন । 

প্রথমত, ইনি কি কোনোভাবে “দুর্গ” দেবী ধারণার সঙ্গে সংযুক্ত ? আমরা 
জানি যে, হুর্গা আর্দেবতা। এ-সত্বেও কিন্ত “ধ্থেদে বণিত স্ত্রীদেবতাগুলির 
কোনোওটিকেও কেন্দ্র করিয়। শক্তি উপাঁসন। অগ্রগতি লাভ করে নাই” । কেন 
না আমরা জানি যে “তৈত্তিরীয় আরণ্যকের দশম খণ্ডের প্রথম অন্বাকে'*-**, 


২১৪ বাঘ ও সংস্কাতি 


দেবীর অন্যতম ষ্ঠ নাম দুর্গা বাছুগ্ি এবং তীহার আরও কতকগুলি নাম- 
বৈশিষ্টোর পরিচয় পাওয়। ধায়” । এবং তাতে তার [ দুর্গার ] যে বর্ণনা! দেওয়া 
আছে তা এই রকম ঃ “অগ্নিবর্ণ তত্তপ্রদাপ্ডা ূর্য [ব1 অগ্রির | কন্যা, ধিনি 
কর্মকলের [পুরস্কার প্রদানের জন্য লোকদিগের দ্বারা ] প্রাথিত হন, এমন 
দুর্গাদেবীর আমি শরণাপন্ন হই; হে সুন্দর রূপে জ্াগকারিণী, তোমাকে 
নমস্কার” ।১১ এছ।ড়1৪ বলা হচ্ছে যেঃ ক মূল রামায়ণে শক্তিপূজা লব্বন্ধে 
বিশেষ কোনও উল্লেখ নেই । খু. শ্রীরামচন্দ্র কর্তক পাবশ বধার্থে অকালে 
দুর্গাপূজার থে কাহিনী বাংলাদেশে প্রচলিত আহ তা কৃতিবাস কোথা থেকে 
সংগ্রহ করেছিলেন তা সঠিক করে নল। খায় না। গ. সুল সংস্কৃত রামায়ণ ৪ 
মহাভারতের বিভিন্ন অংশে দেবার ভিন্ন ছিন্ন নাস 9 রূপের উল্লেধ খাকলেও 
সেগুলি প্রারই কিংলদণ্তাীমুলক | ৭ পঞ্জিত 1০ %/ 01906105এর 
আন্থুসরণে এরকম আন্পিদ্ধান্দে পৌছানে! খার যে দেবীর পূর্ণ রূপ বিকাশের 
কাল খ্রীন্টাব্দ প্রবর্তনের সমসামধিক 1৯২ 

এপদ দুর্গার স্ববূপ ও ভাবনার মধ্যে কিন্তু কোন অব্ণাক 5২181) 
প্রভাব নেই । কারণ, যিনি ছিনছুর্গা' বা বনের দুর্গা তিনি আদিম বক্ষ পূজ।' 
0০০ /০15171091-র সঙ্গে যুক্ত হলেও হতে পারেন। এর নাম বিনদুর্গা? হলেও 
অরণা-প্রক্ৃতি ব। তাঁর পারমগুলে সৃষ্ট থে স'স্কৃতি তাৰ সঙ্গেও এর যোগ ক্ষীণ। 
এমন কথা বলার পেছনে আমাদের যুক্তি, এর পুঙ্গচাব, পদ্ধতি-ম্বান-কাল- 
পাত্র-পাত্রী ইত্যাঁদিকে অনুসরণ করেই গন় উঠেছে ।*৩ 

অতএব আমর! এই সিদ্ধান্তে পৌছাতে পারি থে £ ১. আধ ছছুর্গা'র সঙ্গে 
কনবিবির কোন সম্পক নেই । ২. বিনছুর্গা'র সঙ্গেও কোনও সম্পর্ক নেই 
| “তবে দক্ষিণবঙ্গের বশবিবি বা বিধিন। হইতে ইনি সম্পূর্ণ স্বতস্থ দেবতা? । 
কামিনীকুমার রায় ]। 

দ্বিতীয়ত, ব্নবিবি “বনচণ্তীব সঙ্গেও সংযুক্ত এমন কথা কি বলা যায়? 
তথা অন্তসন্ধানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ঘেঃ 

১. *চণ্তী” এই শব্ধটিই আর্য সংস্কৃতির বাইরের জিশিষ। এ-বিষয়ে 
মঙ্গলকাবোর ইতিহাসকার ড. আশুতোষ ভট্রীচাধ বলছেন: "বৈদিক 
দেবদেবীর মধ্যে চণ্ডী নামক কোন দেবীর উল্লেখ পাওয়। যায় ন||। রামায়ণ, 
মহাভারত কিংবা প্রাচীন কোন পুরাঁণে এই দেবতার উল্লেখ মাত্র নাই। 
প্রাচীনতর সংস্কৃত অভিধানেও এই নামটির সাক্ষাৎকার লাভ করা যায় 


* দক্ষিণ বঙ্গের লোক-দেবত। ও বাঘ ২১৫ 


না। কিন্তু দুর্গা, উমা, কালী,.-১০০, ইত্যাদি নাম পাওয়া যায়। এমন 
কি. 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরীণ' হইতে উদ্ধৃত শক্তিদেবতাব নামের তালিকার মধোও 
চণ্ডী নামটির উল্লেখ নাই,-.....আন্থমানিক দ্বাদশ শতান্দীর পরবর্তীক।লে 
রচিত কয়েকখানি সংস্কৃত পুবাণ যেমন, “দেবী-ভাগবত', 'বৃহদব্মপুরাণ” 
“মার্কণ্ডেয় পুরাণ', হরিবংশ' গ্রভৃতিতে চণ্তীর নাম উল্লেখিত আছে । 
ইহাদের মধো কোন কোন পুরাণ এবেবারে অবাচীন না হইলেও, ইহাদের 
'য সকল কমংশে চণ্ডী কিংব। চণ্ডিকাব উল্লেখ আছে, তাহা! যে পরবতাঁক1লে 
প্রক্ষিধ, তাহা জহজেই অনুদান কৰা যায় | ৬. ভট্টাচান এ গ্রন্থে আরও 
নিদিষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন £ চণ্তা শব্দটি 'অর্ধাচান সংস্কৃত, অনা কোন 
অনাধ ভাষ। হইতে পববতীকালে সংস্কৃত শককে 
চণ্ডা শবটি সম্ভতঃ অষ্ত্রিক কিংবা দাণিড ভাস। হই 
এই আশার্থ জন্ম-পরিচঘ নিষ্বে 'চণ্ডা ডঠে এলেন । 


য় হান পা কবিয়ানে। 


৫ 


তে তাগিতা 1১৪ 


চে 


উর সমাজে । তশাব, 
লৌকিক, আঁ তিন সংগ্কৃতির মিশুণ ঘটলো চিগু।ন মধো | একে অবলখন 
করে এক বিশিষ্ট পাহিতা , বাব পাম 'চপ্তামঙ্গল কাবা চিত হলে । 

২. এই মি “চণ্তী' পদ্চয়ের লৌবিকপ্চপের কিছুটা আন অনা 
আচরণের কিছুট। শিরে বাংলার লোক জগতে বিন৮৩ পাম এছ দাকদেবা 
[091/-8০৫659 ] জন্ঃহণ করেন । ইনি হাছডা, হুল) বথমান। বাগস্থুম 
প্রভৃতি জেলায় সাদারণ লৌকিক চগ্ডএ শিয়দে, দ।সমাজের ছাড়া আন 
উপচারে, বংসারের যে কোন অময়ে 1 সাণারণত মঙ্গলবার 1 অতণা ডপকুদে 
ব| গ্রাম-সীমাঁর বাইরে গাছের গোডার, মৃতিহ)ন ভবে, প্রভাকে, প্রস্তর খণ্ডে 
ব| ঘটে পুজা পেয়ে থাকেন । মঙ্গলকাব্ের চণ্ীর সঙ্গে এর একমাও। সাদৃহ্য 
/“য উভয়ের মধোই আবরণা-&৭ [551৮9 00511 ] সায় আছে । এবং 
কেবল এখানেই 'বনবিবি"র সঙ্গে চণ্তী' বা ধিনচণ্ডা'র সম্পক | 

তৃতীয়ত, এখন আমাদের আলোচা বিনষছ র সঙ্গে বনবিবির সাদৃহ প্রসঙ্গ | 
এ বিষয়ে প্রথমেই আমাদের ধন্তলা এই যে ঝাংল। দেশে বছুবের বারো মাসে 
যে বারোক্গন লৌকিক ষঠীদেবী যিনি একমাঞ স্ত্রীসহ কর্তৃক পৃজ। পেয়ে 
থাকেন তাদের মপ্যে নবী, নামে কেউ নেই । তবে অরপ্যবষ্টীকে [তার 
সর্বপ্রকার চারিত্র্য-বৈশিষ্টা অন্ুধাননের পর ] যদি 'বিনষঠা' হিসাবে কেউ গ্রহণ 
করতে চন তা-হলে অব কিছু বলার থাকে ন1!। অর্ধিকন্ত এই বন ব। 
অরণ্যষষঠী ব্রতের দেবী । এবং ইহার পুজ। প্রকৃতপক্ষে কন্তার সন্তান লাভের 


২১৬ বাঘ ও সংস্কৃতি 


উদ্দেস্টে জা'মাতার সপ্বর্ধন1।১৫ তাই এর সঙ্গেও বনবিবির কোন দিক থেকে 
কোন সম্পর্ক খুজে পাওয়। যাচ্ছে না। তবে দক্ষিণ বঙ্গের যেখানে যেখানে 
হিন্দু পোষাকের বনবিবির মৃত্তি দেখা যায় সেখানে [ সর্বত্র নয়], কোন কোন 
মুন্তির কোলে “ছুখে' নামে যে শিশুকে দেখা যাঁয় তাকে শিশুর দেবী ষঠী হিসাবে 
গ্রহণ করে “বনষগী'র সঙ্গে সাদৃশ্ কল্পনা করা যায় কি? কিন্তু এবিষয়ে কতকগুলি 
অস্থবিপা আছে। যেমন : এক. সুন্দরবনের অধিকারভূক্ত অঞ্চলের বনবিবি- 
মাকে সর্বত্র মৃতিতে পূজা কর। হয় না। এর থেকে বেশ বোঝা যায় 
ষে উক্ত মৃত্তি-পরিকল্পনা উচ্চতর হিন্দু সমাজের প্রভাবজাত ও অর্বাচীন। 
দুই. দুখের মৃত্তির উপস্থিতি এই-ধরণের স্বলন-প্রচলিত মুতি-পুজ্জার মধ্যেও আবার 
খুবই কম | এবং তিন. যেখাশে বনবিবি-মা-র মুক্তি মুসলমান রমণীর অন্থরূপে 
নিমিত সেখানে দুখের স্থান অতান্ত গৌণ। অতএব ছুখেকোলে বনবিবিকে 
মাতৃকামূতির অন্তরূপে ষ্ঠা বা বনষগাী বলে মনে করার কোন কারণ নেই। 
এখন উপরের আলোচনার সাহায্য একটি ছক তৈরী করলে ঘ৷ দীভাঁয় £ 


বনবিবি 


০০ চেরি তিতির "এইজ 
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& কোন প্রকার সাদৃশ্ঠ প্রায় নেই-ই বল! চলে । 
* কোন কোন ক্ষেত্রে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ভাবে কিছু মিল দেখা যায় 


দক্ষিণ বের লোক-দেবত] ও ব|ঘ ২১৭ 


১ছুর্গার অন্যতম গুণ, ইনি ত্রাণকারিণী [ ভ্" এই গ্রবন্ধের ১১৪ পৃ. ], 
বনবিবিও বাঘের আক্রমণ থেকে জাণ করেন । 

চণ্ডী “যোধিতামিষ্ট দেবতা" [ খুল্পনার ছাগল ফিরিয়ে দিয়েছেন, 
শ্রমন্তকে তার পিতার সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন ইত্যাদি ]| বনবিবিও ছুখেকে 
তার মা-র কোলে ফিরিয়ে দিয়েছেন । 

৩উভয়েই শিশুপালক বা বক্ষক। কোন কোন মুত্তিতে ব্নবিবির 
“কালে এক শিশুর উপস্থিতি দেখে কেউ কেউ একে ষঠীর সঙ্গে মেলাতে 
চ[ইতে পারেন-সেই ধারণার বশপতী হয়ে। 

বিশিষ্ট গবেষক ড. পঞ্চাণন মণ্ডল তার সম্প।দিত 'সাহিতা প্রকাশিকা'-র 
চতুর্থ খণ্ড-এ দেখিয়েছেন যে £ “তন্্রশান্ত্ে ব্যাশ্রবাহন! দেবার সন্ধান পাঁওয়! ঘায়। 
অভিচারিক। দেবীর বাহন বহুস্থলেই ব্যাপ্রসিংহ প্রভৃতি ।.'অজ্ঞাতনাম। 
রচয়িতাঁর একখাশি মনসামঙ্গলের পুঁথিতে দেখা চণ্ডিকাকে 'বাগবাহিণী" বলা 
হইয়াছে । শিবপুরাঁণে দেবী কালীর বাহন, বাঘ “সোমনন্দী' | ধর্মপুরাণে 
ধর্মঠাকুরেব নিকট বলিম্বরূপ অজার বোহি্ধারে “বাঘসেন'কে বসানে। হইয়াছে । 
ধর্মঠাকুরের বন্ধুকাতীরস্থ মন্দিরের ছাব' “দপক বাঘের” কাহিনী রামাই পণ্ডিতের 
ভণিতায় সম্প্রতি প1ওয়া গিয়াছে । দ্বারকেশ্বর ও মুগ্ডেশ্বরী বা 'মুড়াভ" নদাঁর 
উপত্যকা অঞ্চলে বাঁগদ পণ্ডিত-পৃজিত ক্ষ্দিরায় ধ্মঠাকুরের বেদাতে, 
ব্যাপ্রবাহনা দেবী “অপ্থিকা চণ্ডী” খ্মগ্ভাপি নিতা পুঙ্গিতা হইতেছেন । 
দক্ষিণরাঁট়ের কোন কোনও গ্রামের বনেদী গৃহস্থের গৃহদেবতা। বীকুড।রায় ও 
ক্ষুদিরায় ধর্মঠাকুরের বাহন বাদ; দেবতা পঞ্চানন্দের বাহন “বাঘেশ্বর?” 
| পৃ. ১৩৩ ]। এখনও বঙ্গের বু বনেদী পরিবারের দুর্গা-প্রতিমায় দেখা যায় 
দুর্গা ব্যাদ্রবাহিনী । 

অতএব এর থেকে আমর এই সিদ্ধান্তে পৌছাতে পারি যে স্ুন্বরবণের 
অরণ্যভীতি | মূলত ব্যাপ্রভীতি ] যখন ধাঁরে ধারে মৃতি লাভ করেছে তখন 
বঙ্গীয় সংস্কারের সর্বস্তরের অসংখ্য দৈবী চেতনার তিল তিল উপাদান 
সুন্দরবনের বাত্র-সম্পকিত দেব-দ্েবীদের স্ট্টি করেছে__বনবিবি তাদেরই 
অন্যতম1 । এবং মুসলমান আধিপত্যের প্রাধান্তের ফলে নয়, ধর্মান্তরিত বাঙালী 
মুসলমানের তাদের নবগৃহীত ধর্ম এবং পূর্বতন সংস্কারের মধ্যে সামঞ্জশ্য বিধান 
করে এক বনদেবীকে 'বনবিবি' করে নিয়েছেন । 

হিন্দু-মুসলমান ধর্মচিন্তার মিশ্রিত ব! সমন্বিত অরণ্যদেবী হিমাবে বনবিবিকে 


২১৮ বাঘ ও সংস্কৃতি 


গ্রহণ করার মধ্যে এতিহাসিক কালাসঙ্গতি [ 80801010015) ] লক্ষ্য কর 
যায়। কারণ, ১। সুন্ররবনের ইতিহাসকারদের মতে £ “অতি প্রাচীনকাল 
হইতে স্থন্দরবনের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়। যায়| "সুন্দরবন যে অতীব 
প্রাচীন তাহাতে সন্দেহ নাই” ।৯৬ এবং এই প্রাচীনত্ব নিশ্চয়ই বঙ্গে মুসলমান 
আরিপত্য গ্রতি্ার [ ১২০৪ খ্রীঃ] অনেক পুর্ববর্তী। অতএব, ২। সেই 
পূর্ববত্তী কালেই সুন্দরবনের ছুবিপাক থেকে উদ্ধারের জন্ত যে দেবশাবনার স্থা্ট 
হয়েছিল সেখানে আব ধে-ই উপস্থিত থাকুন, মুসলমান ধর্মচিন্তান কোন চিন 
ছিলো না । ফলে, ৩। ইসলামী ধর্মচিন্তা পরবতীঞ্|লে প্রক্ষিপ্ু হয়ে একটি 
সমন্য সান করলেও, মিশ্রিত টিন্তার শটটি এই বনবিতি এমন কণা কি কবে 
ণল। ঘা? 

এ. পন্য সিদ্বান্ত তা ও হাতিহাসর বিচাদে ধোপে টেকে ন।। কেননা, 
ক. বিবি-মা নায়ী কোণ লীবান। এই ক্নাঞ্চলে মুসলমান ঘর্মঞ্৯ব কবতে 
এসেছিলেন এমন কোন এতিহাজিক গ্রদাণ নেই । পাব্দেব নিয়ে বাংল। মাহিতো 


ধাপক গব্যেণ। করেছেন খিশি-িনিঞ একে 'কার়নিক পার গণের ধলকুঞ্ত, 
করেছেন ।১৭ খ. সুন্দরবন স্তগ্রাচান, তার আরণানাীতি৬ প্রাচীন, তাকে 
অবলগ্ধণ করে হুষ্ট দেবী-ভাবনাকেও অবাচান হিসাবে গ্রহণ কথার পেছনে কোন 
যুক্তিও নেই-_সে-অবস্থায় বি ভাবে এতিহাসিক যুগের [ ১৩শ শতাব্ধার 
পরবতী তে। বটেই ] মুসলমান সাপিক। গু ইসল|মদর্ম গচারিকা অভিজাত 
মহিলা” প্রথমে মুসলমানদের পৃজ। ও পরে হিহ্দুদের পুজা পেয়ে দেবীন্ে উন্নীত 
হবেন? এই গবেষণা ঘোড়াব আগে গাড়ী যুতে দেওয়ান মতো নয় কি? 


৫11. 


গ. এই ব্নবিবির কাহিনী, তা যতই অবাচীন হোক এবং বংলা মঙ্গলকাব্য 
ও বিশেষ করে রায়ম্লল কাবোব "নুসকণে ও প্রতিপক্ছে বাচিত হোক, 
হিন্দ-মুপলমানের মধো সগ্ভাবের বা মহাবস্থানের কোন পরিচয় রাঁখ' 
অপেক্ষা দক্ষিণব্বায়ের হীন পরাভবের কথাই বিশেষ জোব দিয়ে বলে। 
ঘ. বর্তমান বনবিবি উভয় ধর্ম-সম্প্রদায়ের দ্বারা সমানভাবে পৃজনীয়া 
হলেও বাংলায় ইধলাম ধর্ম | রাজাও বটে ] প্রচারের সুচন।য় উভয় শত্তির 
ংঘর্ষ এঁতিহাসিক সত্য । “বনবিবি' কাব্যে সেই মত্যই উপস্থিত--এবং সেই 
ংঘর্ষের শেষেই উভয়ের মধো সমন্বয় সাধিত হয়েছে । তার পূর্বে সরল ও 
শান্তিপূর্ণ উপায়ে ইসলামী পদবীভাব প্রতিষ্ঠা বনদেনীর মধ্যে সম্ভব হয় নি। 
উ. বনবিবি-মা কেবল সাপ্রিক1 বা ধর্ম গ্রচারিকা “বিবি নন। তিনি বনেরও 


দক্ষিণ বঙ্গের লোক-দেবত। ও বাঘ ২১৯ 


অধিশ্বরী। সেই আদি আরণ্য-চরিত্রকে বাদ দিয়ে পরবর্তী ভক্তিভাব বা দ্েবীত্ব 
আসে কোথা থেকে? অতএব এই মতবাদও গ্রহণীয় নয়। 

বনবিবির মাহাত্ম্য প্রচার করে দু-একটি কাবা রচিত হয়েছে । এদের 
রচয়িতাদের মধ্যে বয়নদ্দিন, মুন্নী মোহাম্মদ খাতের এবং মোহাম্মদ মুন্সী-র 
নাম উল্লেখষোগ্য । এইসব কেচ্ছ।-কাবোর মধ্য বয়নন্দীন রচিত কাণাটি 
সর্বাধিক প্রচার পেয়েছে | এটির নাম বিনবিবি জহুরানাম।' | অন্দের রচিত 
কাব্যের বিধয্ববস্তগ প্রায় একই, পার্থক্য প্রায় নেই বললেই চলে । আমা 
সংগ্রহে যে ছাপা বইটি আছে তার আখ্া।পত্রটি এইরকম £ 

এলাহি / ভরসা |! ছহি চাদ মার্কা ছাঁপ। / বোন বিবী জহুরনাম। | 
নারায়ণীর জঙগ ও ধোন ছুখের পাঁল। ! মরহুম মুন্সী মোহা*মাদ খ[তেব সাহেব | 
গ্ণীত / গওসিয়্া লাইব্রেধা / নৃধদ্দীন আহম্মদ / ৩ষ্নং সেডুয়াপজাবি ফট, 
কলিকাতা / কলিকাতা--৭ | শগ্নং মদন দোহন বর্গণ স্্রাট / গণওসিন়। 

লাইব্রেবী হইতে ! নুরুদ্দীন আহম্মদ কণ্ক ' প্রকাশিত 
খলা-_এক টাকা! 

এই কাবোর মধ্যে ছুটি কাহিনী ; প্রথম নাপায়ণার জঙগ থা যুদ্ধা। এখানে 
দক্ষিণরায় ও নারায়ণার ঘৌখ শন্তিতব সঙ্গ লনবিপণি ও এ। জঙ্গলার যুদ্ধ হয়েছে। 
এই কাহিনী “রায়মঙ্গলের কবি কঞ্ঠরান-এব৯৮ অগষবণ বা গ্রতিন্পে রচিত 
কাহিনীর দ্বিতীয় অংশ ধনা-ছুখের গালা নামে পরিচিত | এটি মঙ্দগসাবোর 
ট৩ পৌরাণিক “জব-স্থণীতির' আধারে রচিত | 

এই কেচ্জা-কাব্য গ্রন্থ গুশির ধচশাকাল খুব আধুনিক । কীহিন|র উত্প- 
ভূমিকে উনবিংশ শতাব্দীর পাবে নিয়ে যাওয়া খুনই কঠিন । এর মধোর 
প্রথম কাহিনীটির মূল ঘটন। অর্থাৎ স্থন্দপবণের আঠাবে। ভাটি অঞ্চলে 
মুসলমান ধর্মের প্রতিষ্ঠা নিয়ে হিন্দু শক্তির সঙ্গে বিরোধ | বাকী আর সবই 
কেচ্ছা-কাহিণী মাত্র । 


তিন: বড়খ গাজী বাবড় গাজী খান 


ইতিহাসকারদের মতে অয়োদশ শতাব্দীর একেসারে স্থচনায় | শ্রীষ্টীর ১২০১ না! 
১২০৪ অন্দে] গাজী ইখতিয়ার-উদ্দীন মুহম্মদ বখতিয়ার খিলন্দী গৌড়-লক্ষণাবতী 
অধিকার করেন। অর্থাৎ সারা ভারতবর্ষের সঙ্গে বজদেশ৪ হিন্দু ধর্মের 
প্রতিষ্পর্ধীা,_এ-দেশের পক্ষে নতুন, ইসলাম-ধর্মীর শস্ত্রশক্তির কাছে পরাভূত 


২২০ বাঘ ও সংস্কৃতি 


হয়। ইসলাম কর্তৃক নতুন রাজা জয়ের পেছনে পেছনেই পীর-দরবেশগণ 
এদেশে আসতে থাকেন, ইসলাম ধর্ম প্রচারের উদ্দেশে । অবশ্য ইসলামী 
শাসক বা তাদের অন্ুচর কর্মচারীরা কোন কোন ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগের দ্বার৯৯ 
বাঙালী হিন্দুদের মুসলমান করলেও গীর-দরবেশ-গাজীদের দ্বারাই ইসলামের 
বিশ্বজনীন আদর্শ, যা তার ধর্মাদর্শ এবং সংস্কৃতিও বটে,_এ-দেশবাসীর মধো 
প্রচারিত হতে থাকে । এখন এই এতিহামিক প্রেক্ষাপটে আমরা প্রথমেই 
“পীর” এ গাঙ্গী' শব্দ ছুটির তাৎপধ নির্ণর করে নেবো । 

ক। "পীর" শব্দটির আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, মুসলমান সিদ্ধ সাধুপুর্ুষ | 
এটি কারশী শব্দ । নুদ্ধ ! জ্ঞান ] বা প্রাচীন ও আধ্াখ্মিক গুরু হিসাবে ইনি 
মুসলমান সমাঁজে খুহাত । এ'রা ছিলেন দেশে দেশে অ-মুসলমানদের মধ্ো 
ইসলামধর্মের প্রচারক | ইসলামপমের প্রকৃত পথ প্রদর্শক হিসাবে মান্ত। 
“অনেকটা পপদ্গুরুর" ন্যায় । কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে পীর মুসলমান 
সধুপুরুষ, যিনি নানা অলৌকিক শক্তির প্রভাবে উপস্থিত বিপদ-আপদ, আদি- 
ব্যাধি দুর করিতে এবং বনুবিধ কমন! পূর্ণ করিতে পারেন। মুসলমান রাজত্ব- 
কালে এদেশে এঁদের আবিতভাব ঘটিয়াছিল”।২০ এ-ছাড়াও পীরদের সঙ্গে 
ধর্মনত্রে সেদিনের শাসকদের ঘনিষ্ঠতা থাকায় তারা বেশ প্রভাব প্রতিপত্তি- 
শালীও হয়েছিলেন, এর! সন্তষ্ট হলে জাতিধর্মনিবিশেষে অনেকের উপকার করে 
শদ্ধ। ও ভক্তি আদায় করতেন। যেমন ঘুটরিয়| শরীফের পীর মোবারক 
বারুইপুরের ভূত্বামী মদন রাঁয়কে নবাবের কোপ থেকে রক্ষা করেন ।২৯ এ- 
প্রসঙ্গে উল্লেখা যে “পীর শব্দটির সঙ্গে যুগ্মভাবে অনেক সময় পয়গম্বর" 
| ফারসী । যেমন £ পীর-পয়গন্থর | শব্দটি উচ্চারিত হ্য়। তার অর্থ হচ্ছে 
মাননীয়, ঈশ্বরের দূত, ভবিয্তদবক্তা [0192150]। 

খ। "গাজী এটি আরবী শব্ষ। এর আভিধানিক অর্থ : ধর্মের জন্য 
বিধর্মীদের বিজেতা মুসলমান বীরপুরুষ 1 “মুসলমান ধর্মশান্ত্রে বলে, যিনিই 
বিধ্মীর সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া স্বধর্ম প্রতিষ্ঠা করেন, তিনিই গাজী । 
শাহ জালালের সময় [ ১২৯৭-১৩৪৭ খ্রীঃ ]২২ হইতে ইসলাম ধর্ম প্রচার করিতে 
বহুজন এদেশে আসিয়াছেন, তীহাদের মধ্যে ২টি শ্রেণী আছে--আউলিয়া ও 
গাজী। আউলিয়া ও ফকিরগণ শান্তিপ্রিয়, তাহার! যুক্তিতর্কে বা কৌশলে 
হিন্দু-বৌদ্ধকে নিজের ধর্মে টানিয়! লইয়াছেন; গাজীদিগেরও উদ্দেশ্য এক, 
কিন্তু তাহার বলপ্রয়োগ বা অত্যাচার করিতে কুন্টিত নহেন। এই গাজী- 


দক্ষিণ বঙ্গের লোক-দেব্তা ও বাঘ ২২১ 


নামধারী রাজনৈতিক সন্গাসিগণ প্রয়োজন মতো! রাজার সাহায্যে সৈন্যসামস্ত 
লইয়া রীতিমত যুদ্ধ এমন কি লুটপাট করিতেন । আউলিয়াগণ প্ররোচনায়, 
সাধুজীবনের আদর্শে এবং জনহিতৈষিতার পরিচয়ে কাধমিদ্ধি করিতেন; কিন্তু 
গাজিগণ ছলে-বলে-কৌশলে-অবিচাবে-অত্যাচারে দেশ উৎসন্ন করিয়াছিলেন । 
গাজীদিগের মধ্যে যে কেহ কেহ সাধু ছিলেন না তাহা! নহে, তবে তাহাদের 
সংখ্য। অল্প | :...". সময়ে সময়ে গাজীদিগের মধ্যে জাতি নিবিশেষে অতিরিক্ত 
দয়ালু লোক দেখা যাইত, এজন্য আমাদের দেশে কোন অতিরিক্ত দয়ালু 
বাক্তিকে “দয়ার গাজী? বলিয়া থাকে” ।২৩ 

অতএব এই পীর বা গাজী সম্প্রদায়ের সকলেই প্রতাক্ষভাবে এতিহাসিক 
ব্যক্তি । এবং আমাদের আলোচা “রায়মঙ্জল কাবা-সমৃহে তাদের ধর্মযুদ্ধ 
এতিহাসিক ঘটনা । এবং উভয়েরই উদ্দেশ্ট, আচার-আচরণ ও বর্ম-পদ্ধতি 
প্রায় অভিন্ন। এমন কি একই ব্য একাধারে পীর ও গাজী । যেমন, 
ঘুটুরিয়! শরীফের পীপ্ন মোবাবক গাজী। এখন প্রশ্গ এই যেত ১। দক্ষিণবঙ্গের 
বার দেবতার সঙ্গে সম্পক্ত যে বড় গাজ৷ খান বা বঙ খা গঞ্জ তার 
এতিহাসিকতা কি? ২। ধেখমৃতিতে তিনি হিন্ুমুলমান নিবিশেষে যে 
পূজা পাচ্ছেন তার পেছনে মানধিকতা কি? এবং ৩। তিশি কি ভাপে ব্যান 
বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্ত হলেন ? 

উক্ত প্রসঙ্গগুলি পধালোচনার আগে আমরা যদি ব্ড খা গাজীর মৃতি-বণনা, 
বিস্তার-ক্ষেত্র, পূজা-পদ্ধতি ইত্যাদি আহ্ষঙ্গিক বিময়গুলির আলোচশ। সেরে 
নিই তবে আমাদের বক্তব্য প্রতিষ্ঠ। অনেকট] সহজ হবে বলে মনে করি । 

প্রথম, গাজী সাহেবের মৃত্তি বর্ণনায় প্রবৃত্ত হয়ে আমাদের পাঠকদের 
অনুরোধ করবে। যে বর্তমান গ্রন্থের প্রথমেই আমরা বড় খা গাজীর একটি 
পূর্ণাবয়ব মৃত্তির আলোকচিত্র মুদ্রিত করে দিয়েছি [ পৃঃ ৮1৮ সেটিকে দেখে 
নিতে । সেখানে আমর] দেখতে পাচ্ছি ষে গাজী সাহেবের যুতি স্থশ্রী এবং 
বীরপুরুষের মতো! যোদ্ধবেশে একটি বড় ঘোড়ার উপরে এক হাতে লাগাম ধরে 
অন্য হাতে ফুল বা ছড়ি বা বরাভয় নিয়ে আসীন । বুট জুত। পরিহিত পা-ছুটি 
ঘোড়ার রেকাবে দৃঢ় ভাবে স্থিত । মাথায় পাগড়ী, গালে গ।লপাট্রাধুক্ত গৌঁফ- 
দাঁড়ি ও বীবত্বব্যঞ্রক দৃষ্টি স্মুখভাগে প্রসারিত । 

দ্বিতীয়, এই মৃত্তিতে গাজী সাহেব যেমন বহুলভাবে দক্ষিণ বঙ্গের বিস্তৃত 
অঞ্চলে পূজিত হন, তেমনি কেবল মাজারে বা! স্ুপ-প্রতীকেও চব্বিশ পরগণা, 
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হুগলী, ভাওড়া, মেদিনীপুর, যশোহর, খুলন! প্রস্ভৃতি অঞ্চলে পূজা পেয়ে 
থাকেন, এ-প্রসঙ্গে একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, মু্তিতে যেখানে,-- প্রধানত ২৪ 
পরগণ।, ঘশোহর, খুলনায় পৃ"] পেয়ে থাকেন, সেখানে তিনি একটি সাধারণ 
নাম অর্থাৎ বভ গাজী খা, বা বড় খা গাজী বা বর খান গাজ। হিসাবেই 
পরিচিত হন। কিন্তু ভপ-প্রতীক বা পরের দরগা, নিদিষ্ট লোনো পীরের 
নামেই পরিচিত | ধেখন হাড়োয়াৰ পীর গোরাটাদের দরগাঁ। আনোয়ার শা 
রোডের দাদ| পীরের মাজার | ঘেদিনীগুরের গদ। পীরের মাজার ইত্যাদি । এই 
সব পীরের প্রতানের সঙ্গেই কোন না কৌন অলৌকি” কাহিনী জড়িভ। 

তৃতায়, এই সব পীর ব। গাজী | নড় খ! গাজী সহ 1-র পুজা উপচার হচ্ছে 
সাধারণত চিনির সাদা বাত!সা, বারখণ্ডা, এলাচশানা, পাটালী প্রভৃতি । 
দুধ বা ক্ষীরের শিবাণিও দওয়। হয় । ভত্ত্রা অনেকে, প্রধানত মুসলমানেরা, 
মুরগী এনে গীরস্থানে প্রথমে জীবন্ত উৎ্সগ করে পরে, তাঁই প্রসাদ হিসাবে 
রাম করে খেয়ে থাকেন । অনেকে মাজারে ফুল উপহার দেনঃ দেন নগদ 
পয়সা-টাা | ধূপনমামযাতও জেলে দেওয়া হর়। কেউ কেউ গাছেব প্রথম 
বা 'বছরকার' নতুণ ফল এনেও উৎসর্গ করেন। অর্থাৎ ভক্ত “দেবতারে প্রিয় 
করি" আপন প্রেয় বস্তএই তাকে নৈবেছ্ দেন। 

চতুর্থ, এই সব দরগার কর্ত। থ| পুরৌহতদের খাদেম বা ফকির বলে । ভার! 
ভক্তের হয়ে পাঁর ব। গাঁজার কাছে দোয়া মাগেন, নানা ধরণের রোগের টোটুকা 
দেন, কবচ-মাঁহুলিও কেউ কেউ দিয়ে থাকেন। অনেকে গাজর কাছে 
মানগিক করেন এবং মনগ্কামন। পূর্ণ হলে ছিলন' দিয়ে দণ্তী কেটে, শিরণি দিয়ে 
গাজীর হাসোত ব। পূজা দেন। এই হাজোত ব। পুজা শেষ হুলে খাদেম স্থর 
করে বলে ওঠেন £ 

গজ] মিঞার হাজোতে সিমি সম্পূর্ণ হলো। 
হিন্দুরী সব বলো হরি, মোমিনে আল্লা বলে। ॥? 

এখানে বড় খা গাজী এবং অন্ত সবগ্রকার গাঙজা-পারের পুজ। হাজোত-এর 
প্রকৃতি ও উপাদান সম্পূরক একই সঙ্গে আলোচন। করা হলো। এই কারণে যে, 
সরেজমিনে অনুসন্ধীন করে দেখ! গেছে ঘে পার এধং গাজিগণ- ধারা বৃহং 
বঙ্গে এখনও উভন সম্প্রদায়ের কাছ থেকে সমান ভাবে ভক্তি-পুজা পেয়ে 
আনছেন তাদের আরাধনায় ব্যবহত উপচারের মধ্যে মৌলিল কোন পার্থক্য 
নেই। কেবল স্থানভেদে ব৷ এ এ পীর-গাজীর ব্যক্তিগত কোন গুণ বা বৈশিষ্ট্য 
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বা রুচি অনুযায়ী দু-একটি উপাদানের তফাৎ হয়ে থাকে মাত্র! যেমন £ 
£কাথাও একখণ্ড সাদা কাপড় দেওয়া হয়, কোথাও গদার আকুতি 
একটি কাষ্টখ্ড, কোথায় দরগার পাশের পুকুরে ফুল ভানিয়ে হাত পেতে বসে 
থাকা ইতাঁদি। 

কিছু আগে বড় খঁ। গাজীকে অন্থমরণ করে আমর। তিনটি প্রশ্ন তুলেছিলাম 
এইবার একে একে তাঁদের উত্তর দেওয়া যেতে পারে । এক । প্রথমে আমরা 
দ্বেখি বড় খা গাজী এতিহাসিক বাঞ্তি কি না? আমবা “পীর এবং 'গাঙ্গী'র 
পরিচগ্ নিতে গিয়ে আরন্তেই দেখেছি যে বাংলার পার ও গাজিগণ ইসলাম 
ধর্ম গ্রচারে যে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তা সমস্ত এতিহাপিকই স্বীকার 
কবেছেন। তার] বহুদিন ধরে, বহু জনে, বিভিন্ন নামে, একাদিক্রমে শাস্ত্র ও 
শন্বের সাহাযো বাংলায় ইসলামকে এক উল্লেখযোগা স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেছেন । 
এই প্রাধাগ্ত একপিক থেকে যেমন ও|ধন লীবত্বকে সবার কাছে আব্ষণীয় 
করেছে-_অর্থাৎ ভয়ে ভক্তি_তেমনি তাদের অনেকে আপন চারিত্রয শক্তিতে 
জণমনের আদ্ধা অঞজন করেছেন । তার। তাদের মহত্বের জোরে সাধারণ নাচষ 
থেকে একটু উঁচুতে উঠেছেন। তাই-ই ধাঁবে ধাবে ভক্তের শ্রদ্ধাপ্তুত কপ্পনীয় 
তাদেরকে দেবতা ব। “অধতার মা পুরুষে পরিণত করেছে । কেধল পির 
বা গাজার ক্ষেত্রে নয়-_পৃথিবার লব দেশে, সব ধর্ম সম্প্রদাঁধের মধোই আজও 
এই একটু অ-সাধারণ মান্ষের চবিজের কিছু মহৎ ০, কিছু বারত্বের সঙ্গে 
কম-বেশী অলৌকিকত। মিশিয়ে তাকে দেবতাষ শ্িণত করার ইচ্ছা অপরি- 
বর্তনীয় ভাবে চলে আমছে। 'পার ও গাজীর ক্ষেত্রেও তাই-ই হয়েছে । 

এর পরে এ এঁ পার ব। গাজা যখন বাংলায় হঙ্গলাম ধর্ম প্রচার করেছেন তা 
ঘে একেবারে নিরগ্কুশ ভাবে হয়েছেঃ কোথাও তার। বাধা পানণি_তাও নয়। 
খদি বাধার ভয় না থাকতে তবে তাদের শন্ত্রপাণি হতে হতো ন।। এব” এই 
বাধ'টা প্রথম অবস্থায় যতটা তীত্র হয়েছিল প্রণতাকালে ত। আস্তে আস্তে 
্তিমিত হয়ে একটা বোঝাপড়।, একটা সামগ্রস্তে এসে স্থির হয়। এবং 
বিিতরাও প্রথমে যেমন উগ্র প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলো, পরে তারা বুঝতে 
পারলো যে এই পরাজয় অলঙ্ঘনীয়। তেখণি বিয়ীরাও পদবে আর 
নিবে, মিলাবে মিলিবে'র সুত্রে তাদের আক্রমণাত্মক মনোভাব পরিত্যাগ করে 
প্রীতি, সৌব্রাত্র ও পারস্পরিক সমন্বয়ের পথে একই জল-হাওয়ায় স্থিত হুয় 
পূর্ববর্তী মাধব আচাধ, কষ্ণরাম, হরিদেব প্রমুখের রায়মঙ্গল' কাব্যে এই 
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ন্ব-সমন্য়ের চিত্র সার্থকভাবে ত্বাকা আছে। কল্পনা, অতিরঞ্রিত অলৌকিকতা, 
পৌরাণিক ভাবাবেগ প্রভৃতিতে আচ্ছন্ধ একমাত্র 'রায়মর্জল কাব্যের আশ্রয়ে 
বড় গাজী খান বা 'পীর"-গাজীদের সঙ্গে হিন্দু ধর্মের সংগ্রামের এতিহাসিকতাকে 
প্রমাণ করতে চাওয়া আঁমার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু এই কাব্য-কাহিনীর যা মূল 
প্রতিপাগ্__ অর্থাৎ হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ধর্ম ও অধিকার ভোগগত ছন্দ ও 
পরিণামে সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শাস্তি স্থাপন, তা তত্সময়ের 
এতিহাসিকতার নিরিখে সুস্পঃ ভাবে পূর্বেই প্রতিপাদ্িত হয়েছে। এখন এই 
বড় খা! গাজীকে কোনে! সুনির্দিষ্ট এতিহাসিক বাক্তিত্বে প্রতিষ্ঠিত করার মতো 
পাথুরে প্রমাণ ন। পাওয়া গেলেও এঁ সময়-কালের এবং এঁ ঘটনার সঙ্গে সংঙ্লিষ্ট 
এক বা একাধিক ব্যক্তিত্বের সমবায়ে গঠিত ব! তাদের প্রতিভ্‌ হিসাবে 
এক প্রতীক “বড় খা গাজী'কে তৈরাঁ করা হয়েছে এমন মনে করা যেতে পারে । 
অর্থৎ্, ১. রায়ম্গলের গাজী এক নির্িষ্ট ব্যক্তি হতে পাবেন; ধিনি ত্রয়োদশ 
থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর কোন এক সময়ে বিধমী দক্ষিণ রায়ের সঙ্গে ধর্মযুদ্ধ 
করেছিলেন। অথবা ২. 'রায়মঙ্গলে'র গাজী ত্রয়োদশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর 
সময়কালে ঘেসব প্রধান প্রধান গাজী বা পীর বিখমী হিন্দুদের সঙ্গে ধর্মযুদ্ধ 
করেছিলেন, তাদের সকলের বীরত্ব ও সংগ্রামের মিলিত ইতিহাসের সমবায়ে 
একটি কাল্পনিক "বড় গাজী খাতে সমীভূত হয়েছেন [০০116011$৩ 1)৩1010 
0112180161] | অন্যদিকে, ৩. প্রতিরোধকারী হিন্দুদের বীরত্ব গাথাও এভাবে 
একটি যৌথ নাম দক্ষিণরায়ে প্রতিনিধিত্ব পেয়েছে । 

অর্থাৎ, এতিহাসিক আধারে, এঁতিহাসিক সম্ভাবনার ক্ষেত্রে, এতিহাসিক, 
রেণুপুঞ্জে কাব্যের প্রয়োজনে এক বড় খা গাজী এবং এক দক্ষিণ রায়ের জন্ম । 

দ্বুই। এবার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বল যায় যে ঃ মুসলমান ধর্মবিশ্বাম তাঁর 
আরাধ্যের মৃত্তি-প্রতীক মানে নাৃত্তি পূজা তাঁর কাছে প্রবল দোষের । 
অথচ মুসলমান ধর্ম-প্রচারক গাজীর মৃতি তৈরী হয়েছে এবং তা পূজাও পেয়েছে । 
মহত্ব ও অলৌকিকত্বে “অবতার মহাপুরুষ'রূপে গাজী হিন্দুর কাছে পৃজনীয়। 
তীর দৌয়া তার জীবন-সঙ্কট দূর করবে। অতএব হিন্দু কর্তৃক গাজীর যুক্তি 
নির্মাণ ও মানসিকতা বোধগম্য ৷ কিন্তু মুসলমানগণের এমন করার কারণ কি? 
এ-বিষয়ে এতিহাপিক উপলব্ধি এই যে ঃ “যার! ইসলাম ধর্মকে স্বেচ্ছায় অথব। 
বাধ্য হয়ে গ্রহণ করলো তাঁর। যে হিন্দুধর্মের সঙ্গে ইসলামেন তুলনামূলক সুক্ষ 
বিচারে পারজ্গম ছিল তা নয়; নিতাস্ত আধিভৌতিক কারণেই তারা মুললমান 


দক্ষিণ বঙ্গের লোক-দেবা ও বাঘ ২২৫ 


নর-ন'রী* আকা বারা হল দক্ষিণ রায় ও নারায়ণীর বলে লোকে বিশ্বাস করে। 
হয়, তাদের নাড়ীর যোগ থেকে যায় পূর্বপুরুষের মধ্যে প্রচলিত গল্পকাহিনীতেই, 
ইসলাম ধর্মশান্ত্রাদি চর্চা না করে তারাও পূর্বপুরুষদের মতোই বামায়ণ- 
মহাভারত প্রভৃতি পাঠ করতো £ 
হিন্দু মোছলমান তাহ। ঘরে পড়ে, 
খোদ রস্থলের কথ! কেহ না সোঙরে । 

হিন্দুর! যেমন গুরুর প্রতি ভক্তিশীল তেমনই মুসলমানর। গুরুর পরিবর্তে পীরের 
প্রতি ভক্তিশীল অর্থাৎ মুসলমানের পীর হলো হিন্দু গুরুর বিকল্প--***-বড় খা 
গাজী বা জিন্দাপীর বা গাজী সাহেব এখনও দক্ষিণ বঙ্গের বনময় অঞ্চলে হিন্দু 
মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের পূজো ও হাজোত পান” ।২৪ এবং সঙ্গে রয়েছে 
হিন্দু সমাজের নান। কুসংস্কার, এমন কি মৃত্তি পূজার প্রবৃত্তি । এর থেকেই 
গড়ে উঠেছে গাজীর মৃত্তি রচনা! ও তাঁর পৃজাচন।। তবে গাজীর মৃত হিন্দু 
না মুসলমাঁণ, কার দ্বারা সর্বপ্রথম নিমিত হয়েছিলে। তা নিশ্চয় করে বল 
মুশকিল । তবে সাধারণ বুদ্ধিতে বলা যায় থে হিন্দুর মু্তি-পৃজার গ্রবল সংস্কার 
এ-বিষয়ে প্রথম উদ্যোগী হয়ে থাকতে পারে । কিন্তু হিন্দু ভক্ত গাজীর মাহাক্ষো 
ঘতই মুগ্ধ হোক না কেন, তার প্রতি ভক্তি যতই প্রগাঢট হোক না কেন, 
মুঘলমানের মূত্তি তৈরী কববে,_এতখানি গুদার্য, এরতিহাসিক অভিজ্ঞতা সম্মত 
বলে গ্রহণ করা কঠিন । তাই মনে হয় ধর্মান্তরিত হিন্দু তার পূর্ব সংগ্কারের 
প্রাবল্যে দক্ষিণ রায়ের মৃত্তির প্রতিরূপে গাজীর মৃত্তি রচন1 করে থাকতে পারেন | 

তিন। গাজীর সঙ্গে বাঘের সম্পর্ক যুক্ত হুলে। কেন? গাজীর প্রায় 
অধিকাংশ মৃত্তিই ঘোড়ায় চড়া। ব্যাপ্রধাহন মৃত্তি তার নেই বললেই চলে। 
অথচ তিনি স্বন্দরবনের বাঘ নিয়ন্ত্রণ করেন, বাঘ-সৈন্ত নিয়ে দক্ষিণ রায়ের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ করেন। প্রয়োজনে কখনও কখনও তিনি বাঘের পিঠে চড়ে ঘুরে বেড়ান । 
কিন্ত কেবল স্বন্দরবনের গাজী নন, বঙ্গের যেখানে ঘত পীর বা গাজী আছেন 
সকলেরই বাঘের সঙ্গে দারুণ দোস্তী- প্রয়োজন হলেই বাঘের দল তাদের 
সেনাবাহিনী পূর্ণ করে, বাঘ তাঁদের ইচ্ছা মতো! স্থানে দ্রুত গতিতে পৌছিয়ে 
দেয়।২৫ এমন কি বীরভূম থেকে সংগৃহীত গাজীর পটে দেখা যাচ্ছে যে গাজী 
পাঁহেব বাজের পিঠে চেপে অশ্বারোহী বৈষ্ণবদের সঙ্গে যুদ্ধ করছেন [ ত্রষ্টব্য 
আলোকচিত্র : প81 ২]1 অতএব ব্যাপকভাবে অনুসন্ধনি করলে দেখা যাবে 
ষে সুন্দরবনে ধর্মপ্রচারকারী গাজী ব্যতিরিক্ত যেখানেই গাজী বা পীরের 


১৫ 


২২৬ বাঘ ও সংস্কৃতি 


অবস্থান ব1 উল্লেখ আছে সেখানেই তার অনুষঙ্গে বাঘ আছে। কেন এমন 
হলো? ১, বীরত্ব ৰা অলৌকিক শক্তির অধিকারী এই গাজী-পীরদের দেবন্ব 
বোবাতে গিয়ে তাদের ব্যান্ত্াবট হিসাবে উপস্থিত করতে হয়েছে । এই য্ত 
প্রকাশের পেছনে একটি ঘটনার উল্লেখ, মনে হয় আমাদের যু্তিকে কিছুটা দৃঢ় 
করতে পারবে । কয়েক বছর ব্যাগে আমি যখন বিধুপুরের রাজবাড়ীতে 
ঝাঁপান দেখতে যাই, তখন দেখি যে বেশ কিছু গুণিন মাটির তৈরী বাঘ 
মুতিকে গরুর গাড়ীতে চাপিয়ে ভার ওপর বসে ঝাপান খেলতে আসছেন 
[ দষ্টবা আলোকচিত্র £ পৃ. ৩]। গুণিন-সাহেবের এমন বাঘের পিঠে চড়ার 
কাবণ কি জিজ্ঞামী করায় আমাকে জানানো হলো যে: একবার আমাদের এই 
গুণিন বাড়ার সামনে বসে কিছু কাজ করিলেন এমন সময় তার থেকে ক্ষমতায় 
ছোট আর এক গুণিন স্পর্ধাঙতরে তারই সামনে দিয়ে ঘোড়ায় চেপে বীরদর্পে 
চলে যায় । এতে গ্ুণিন অপমানিত বোধ কবেন। তার কাছে উপস্থিত 
তার শিষ্য গুরুকে এ স্পধিত 'গুণিনের - ছদ্ধতোর বিষয়টির দিকে নির্দেশ 
করুলে তিনি বলেন ঘষে, শীডই তিনি এব উতর দেবেন । এর কিছুদিন বাদে 
আমাদের 'গুণিন মন্ত্রকুলে বনের বাঁধে বশে এনে, তার পিঠে চেপে বেশ কিছু 
বিষধর ও ভয়ন্ধর সাপ শিঃয় সেই স্পধিত গুণিণকে ছন্দ যুদ্ধে আহ্বান কবেন। 
সেই থেকে তিনি ঝাঁপানে বেরুলেই এভাবে বাঘের পিঠে চেপে বার হন ।- 
তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ের “রাধা? উপন্যাসের গাঙ্গী সাহেবকে আমরা 
আপন কেরামতি দেখানোর উদ্দেশে বাঘের পিঠে চেপে বসতে দেখি । 
এখানেও পীর ও গাঁডসাহেবরা শ্রী একই উদ্দেশে বাঘকে বাহন করেছেন। 
এখন প্রশ্ন হতে পারে যে, এত জীবজন্ত থাকতে পীর-গাজীর। তাদের অলৌকিক 
শক্তির কেরানতি দেখাতে বাঘের পিঠে চপে বসলেন কেন? এর উত্তর এই 
যেঃ গথমত, বাংলার যে অংশে পীঁরেরা শবচেয়ে বেশি২৬ আধিপত্য বিস্তার 
করেছেন সেখানে বাই সবচেয়ে প্রত্যক্ষ শক্র এবং সেই বাঘকে বশ করতে 
পারলে সবচেয়ে কার্ধকরী ভাবে অলৌকিকতা প্রদর্শন করা যাবে--এবং দ্রুত 
স্থানীয় জনমনে প্রভাব বিস্তার কব। যাবে। এই ব্যবহারিক মনম্তত্বের দিক 
থেকেই পীর-গাজীদের বাঘের সঙ্গে জড়ানো হয়েছে, কোন কেন ক্ষেত্রে ব্যাত্রা- 
রূঢও করা হযেছে। ২. এঁতিহাপিক পীর-গাজীর! খন “অবতার-মহাপুরুষ'-এ 
বিবতিত হয়ে এই অঞ্চলের জনমানসে শ্রদ্ধা-ভক্তি পেতে আরম্ভ করলেন কোন 
কোন ক্ষেত্রে জোর কোরে পুজা আদায় করলেন, তখন “পীর ও গাজী সাহেবদের 


দক্ষিণ বঙছের লোক-দেবতা ও বাঘ ২২? 


সবচেয়ে মুশকিল হয়েছিল গ্রাম-দেবতাদের নিয়ে! ইসলাম ধর্মের প্রচার 
প্রধানত ধাদের কাছে তার1 করেছিলেন এবং তার আবেদনও ছিল ধাদের 
কাছে সবচেয়ে বেশি, তারা সাধারণ গ্রামের লোক, গ্রাম দেবতার পুজা 
করতেন । তার মধো বৌদ্ধধর্মীদের সংখ্যাও কম ছিল না। বৃক্ষ, জীবজন্ত, 
ভূতপ্রেতের পৃজারীদের সংখ্যাও কম ছিল না । গাজী সাহেবের! এই গ্রাম- 
দেবতাদের নিয়ে মস্তায় পড়েছিলেন । কারণ বড় বড় অভিজাত দেবতাদের 
যত সহজে দেবালয় থেকে উৎখাত করা৷ ধায়, ইট পাথরের দেবাণয় পর্যন্ত 
ধূলিসাৎ করে ফেল। যায়, গ্রামদেবতাদের সেইভাবে উচ্ছেদ করা যার না। 
সাধারণ গ্রামের লোকের মতনই তীর] দীনদরিদ্র, তাদের মতন জার্ণ পর্ণকুটিরেই 
তারা বাস করেন। সহজেই সন্তষ্ট হন। গাজী লাহেবরা তা বিণক্ষণ 
বুঝেছিলেন। বুঝে-স্থবেই তারা বাংলার গ্রাম-দেবতাদের সঙ্গে একটা আপস- 
রফা করে বাংলার জনসাধারণকে বশীভন করতে চেয়েছিলেন । গ্রাম" 
দ্েবতাদে" গুণগুলি পীর ও গাজীসাহেবর। নিজেরাই আত্মসাৎ করে 
ফেলেন ।২৭ এবং এই কাঞ্জ করতে গিয়েই তারা দক্ষিণবঙ্গে পূর্ব খেকেই 
প্রচারিত বাঘ-বিষয়ক বিশ্বাস ও অলৌকিকতাকেও নিজেদের মধ্যে সংহরণ 
করে নিলেন। যুদ্ধের প্রয়োজনে বাঘের! তাদের সৈন্যবাহিনী হলো, যখন তখন 
বাঘের পিঠে চড়ে ভন্তম্ণ্ডলী ব। উদ্ধত গ্রতিপক্ষের সামনে উপস্থিত হয়ে শ্রদ্ধা 
বা! বিনতি আদায় করতে থাকলেন। 

এ-প্রসঙ্গে সবশেষে একটা কথ। বলা দরকার) তা হচ্ছে এহ ষে, বাঘ- 
সম্প.ক্ির জণ্ডে বনবিবি ব1 দক্ষিণ রায়কে ঘিরে এই বিশ্বাস স্যট্টি হয়েছে থে 
তার! বাঘেরই দ্রেবত।; গাঁজী-পীরদের ক্ষেত্রে তা হয় নি। বাঘ তাদের সৈন্য, 
মাঝে মধ্যে বাঘ চড়েন _-এই মাত্র; কোন অর্থেই তারা বাঘের দেবত| নন 
| “রামচন্দ্র লঙ্কায় যুদ্ধ করেছিলেন বানর সৈন্য নিয়ে । তাকে কি কেউ বানর- 
দেবতা বলবে ?২৮ ]| এই কারণেই গাজী সাহেবের যতগুলি মৃত্তি দেখা ধায় 
তার প্রায় কোথাও তিনি ব্যাত্র-বাহন নন-প্রায় সর্বক্ষেত্েই তিনি ঘোড়ায় 
চড়ে আছেন । 

পীর-গাজীদের নিয়ে নানা ধরণের লৌফিক-অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত 
আছে। তাদের কিছু কিছু মুদ্রিত রূপ পেয়েছে । অধিকাংশই পয়ারে লেখা, 
পাঁচালীর স্তরকে অতিক্রম করতে পারে নি। এর মধ্যে কুষ্ণরাঁম-হুরিদেক 
প্রমুখের 'রায়মঙ্গলে' দক্ষিণ রায়কে জড়িয়ে গাজীদের কাহিনী পাওয়া যায়। 


২২৮ বাঘ ও সংস্কাত 


এ-ছাড়াও নগেন্দ্রনাথ বস্থ মহাশয় বঙ্গীয় 'সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় [৩৫ বর্ষ॥ 
১ সংখ্যা ] “গাজী দাহেবের গান' নামে এক গাজীর মাহাত্মা-কাহিনী সংগ্রহ 
করে মুদ্রিত করেছিলেন। আবছুর রহিম সাহেব প্রণীত “গাজী কালু-চম্পাবতী 
কন্যার পুথি' নামক কাব্যেও গাজীর কেরামতির মংবাদ পাওয়। ঘাচ্ছে। 
গাজীদের কাহিনী-বীরত্ব ইত্যাদি অবলম্বন করে "গাজীর পট” অস্কিত হতেও 
দেখা যায় [ দ্রষ্টব্য আলোকচিত্র £ পৃষ্ঠা ২]। ত্রিবেণীর জাফর খা! গাজী নিজে 
বা তার কোন সহচর দরাফ খ'! শেষ জীবনে গঙ্গা-ভক্ত হয়ে অপূর্ব এক 
গঙ্গান্তোত্র রচনা করেছিলেন । 


চার ১ দক্ষিণ রায় বা! দক্ষিতণশ্বর বা দক্ষিণ রাজ 1২৯ 


দক্ষিণ রায় সম্পর্কে আলোচনার স্চনাতেই আমি একটি বিষয় স্পষ্ট করে 
বলতে চাই, তা হচ্ছে এই যে পূর্ণ মন্ুয্-মৃতি “দক্ষিণ রায় এবং ঘটারুতির 
“বারা মৃত্ি”-এই ছুটিকে আমি পৃথক দেবতা হিসেবে বিবেচনা করি এবং সেই 
বিবেচনায় আমি তীদের উভয়কে পৃথক পৃথক পরিচ্ছেদে আলোচনা! করেছি । 
খুব স্বাভাবিক ভাবেই, আমি কেন উভয়কে আলাদা দেবতা হিসেবে গ্রহণ 
করতে চাই তা সবিস্তারে ,বল! দরকার; পরে সে-সম্পর্কে যথাগ্রয়োজন 
আলোচন। করা হয়েছে। 

আমার সম্পাদিত এই গ্রন্থের বেশ কয়েকটি প্রবন্ধে দক্ষিণ রায় ও “বারামৃণ্ড 
এই ছুই দেবতা সম্পর্কে বিস্তৃত বক্তব্য রাখ! হয়েছে। বিশেষ করে বন্ধুবর 
ড. ছুলাল চৌধুরীর “দক্ষিণ রায়" প্রবন্ধে পৃ. »২-৯৯ ]| দক্ষিণ রায়ের 
বিস্তারণ ক্ষেত্র, পৃজারী, পুজার কাল, পুঙ্ার স্থান, পৃজার প্রচলন, ধ্যান-মন্ত্র 
মৃত্তি-প্রকরণ, বাহন, পুজার উদ্দেশ্ট সম্পর্কে তীর প্রবন্ধে বিস্তারিত 
আলোচন থাকায় এবং আমার ক্ষেত্রগবেষণার সঙ্গে তার মৌলিক এবং 
তথ্যগত পার্থক্য বহু-স্থানেই নান হওয়ায়, এখাণে সেগুলির পুনরুল্লেখ করে, 
আমার প্রবন্ধ এবং তৎসঙ্গে গ্রন্থের কলেবর বুদ্ধির চেষ্টা থেকে বিরত হলাম । 

এখন আমরা দক্ষিণ রায়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়ে প্রথমেই বিচার করতে 
চাই যে, দক্ষিণ রাম এবং 'বারামুণ্' কেন একই দেবতা নন? 

পৃথক দেবতা ঃ কেন নন, এই প্রশ্ত্ের উত্তর দিতে গিয়ে-_কিভাবে উভয়ে 
একই দেবতা এই ধারণার উৎপত্তি হলে সে-বিষয়ে একটু খোঁজ নেওয়ার 


দক্ষিণ বঙ্গের লোক-দেবতা ও বাঘ ২২৯ 


দরকার । প্রথমে আমর1 দেখতে পাচ্ছি যে কষ্ণরাম প্রমুখ “রায় মঙ্গলের 
কবিগণ তাদের কাব্যে [ কুষ্ণরামের কাব্যের রচনাকাল ১৬৮৬ শ্রী; ] দক্ষিণ 
রায় ও "বারামুণ্ড দেবতাকে একই বলেছেন । যেমন £ 


“কাটামুণ্ড বারাপৃজ্জা সেই হইতে করে ॥/ কোনখানে দিব্যমুতি বাঘের উপরে+ ৩০ 


অথবা! 
“বাঘের উপর নাঞ্ি দক্ষিণের রায় | একখানি মুণ্ডমাত্র বার! বলে তায় ॥৩১ 


এই অর্বাচীন কাবোর কাল্পনিক বক্তবোর দোহাই দিয়ে “কিন্ত দুঃখের বিষয় 
এযাবৎ কেহ উক্ত বিষয়ে বিশেষভাবে কোনরূপ অনুসন্ধান করেন নাই এবং 
অনেকে আজও দক্ষিণরায় ও বারাঠাঁকুর আওন্ন এই বিশ্বা পোমণ করিয়া 
আনিতেছেন' 1৩২ 

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইতিহাসবিদ্‌ ও পুরাতাত্বিক প্রয্নাত 
কালিদাস দত্ত মহাশয় দক্ষিণ রায় ও বারামুণ্ডের পার্থক্য প্রমাণ করে যা 
বলেছেন৩৩ তা স্থত্রাকারে উপস্থিত করলে এইরকম দ্লাড়ায় : 

১. দক্ষিণ রায় ও “বারামুণ্' একই দেবতা হলে উভয়ের পুক্স।-পদ্ধতি একই 
রকম হতো। কিন্তু তা নয় । ২* “বারামুণ্ড অন্তত কিছুকিছু ক্ষেত্রেও যুগ্ম; কিন্ত 
দক্ষিণ রা সর্বত্র এবং সর্বদ একক ভাবে পৃজিত। ৩. উভয়ে মতি প্রকরণের 
দিক থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক | ৪. দক্ষিণ রায়ের আমুধ ও বাহন আছে, 
'বারামুণ্ড দেবতার কিছুই নেই । ৫. দক্ষিণ রায়ের নিত্যপুজ।-বিধি প্রচলিত ও 
স্থায়ী মচ্দির [ পাকা বা চাল! ] আছে। কিন্তু “বারামুণ্ড দেবতার পুজা বছরে 
একবারই মাত্র অনুষ্ঠিত হয়, এবং কোথাও কখনও কোন মন্দির বা আর কিছু 
দেখা যায় না। ৬. বারামুণ্ড মৃত্তির পুজা যে মগ্ঘ-মাংস ব্যবহারের [?] 
মধ্যে দিয়ে পৌষ-সংক্রান্তিব দিন দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গের এক বিস্তৃত ক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত 
হয় তা সাধারণ ভাবে 'জা1তাল' নামে পরিচিত; ' কিন্তু দক্ষিণ রায়ের পূজা 
১ল! মাঘ অনুষ্ঠিত হয় এবং 'জাতাল' ধরণের কোন পূজা! সেখানে অনুষ্ঠিত হয় 
না [ ধপধপি'র দক্ষিণ রায়ের পুজাপদ্ধতি অনুধাবণীয় ]| এ-ছাড়াও আরো! বলা 
যায় যে ৭. দক্ষিণ-চব্বিশ পরগণার কাকদ্বীপ, নামখানা, সাগর, হিঙ্গলগঞ্জ 
ইত্যাদি বেশকিছু থানার বিস্তৃত অঞ্চল আছে যেখানে 'বারামৃণ্ডেরর 


২৩৪ বাঘ ও সংস্কৃতি 


খবরই কেউ জানে না, পুজা তে। দূরের কথা; কিন্তু ব্যাত্র-ভয় নিবারক 
বনবিবি ও দক্ষিণ রায়ের প্রচার-পরিচিতি ও পূজার চল প্রায় সমস্ত দক্ষিণ- 
চব্বিশ পরগণাতে বা তার দংলগ্ন অঞ্চলে ব্যাপকভাবে রয়েছে । উভয়ে 
একই দেবতা হলে এমন হতো না। [আমি উক্ত থানাসমূহে উভয়ের 
আলোকচিত্র নিয়ে গ্রামের পর গ্রাম অনুসন্ধান করে উক্ত সিদ্ধান্তে 
উপনীত হয়েছি ]1 ৮. উভয়ের পূজার উদ্দেশ্টও ভিন্ন। যেমন £ দক্ষিণ 
রায়ের পূজায় রোগ-ব্যাধি, বিশেষ করে বাত-ব্যাধি দূর হয়, হারাণো বস্তু খুজে 
পাওয়া! যায়, সুন্দরবনে নির্ভয়ে মধুকাঠমাছ সংগ্রহ করা যায় ইতাদি। 
অর্থাৎ আর পাঁচটি দেবতার কাছে মিশ্রকামন। নিয়ে যেমন পুজা কর! হয়, 
দক্ষিণ রায়েরও তেমনিভাবেই পৃজ। হয়ে থাকে । কিন্ধ বারামুণ্ডর এমন কোন 
নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য বা কামন। নিয়ে পুজা করা হয় না । ভায়মগুহারধার মহকুমার 
অসংখ্য গ্রামে ক্ষেত্রান্ুসন্ধান চালিয়ে দেখ। গেছে থে পৌষ-সংক্রান্তির [ধন প্রায় 
সর্বশ্রর ও সর্বপ্রকার আধিক সঙ্গতির হিন্দু গৃহস্থের বাড়ীতে পৌষ-লক্ষমীর 
পূজার মতো গৃহ-সংলগ্ন মাঠ-ঘঃট-বাগান কা উঠানে একটি বা দুটি বার! মুক্তি 
স্থীপন করে ব্রাঙ্গণদ্বারা, গণেশের মন্ত্রে পুজা করা হয়। যেন সম্থংসরেব পরিশ্রমের 
পর প্রচুর শস্ত-প্রাপ্চিতে শশ্দাত। ও তার রক্ষকনে ধিন্যবাদ জ্ঞাপক' [0:41 
81108] পূজা দেওয়া হচ্ছে । ৯. “বীরমন্প দক্ষিণ রায়ের মুণ্ডের সহিত ইহার 
যোগ-কল্পন1, নাম-সাপৃশ্টে 'কাকতাল'য়” মাত্র ।৩3 

আশাকরি উল্লিখিত প্রমাণগুলি হাঁজির করার পর আর উভয্ব দেবতাকে 
একই "আদিম উৎস্জাত' বলে চালিয়ে দেওয়ার জন্তে “পাণ্ডিত্য প্রকাশ 
করার দরকার হবে না। 'বায়মঙ্গল' কাবোর “দক্ষিণরায়ের কাট'-মুণ্ডের সহিত 
এই বারার খোগাযোগের কল্পনা, চাষা-ভোলানে “ভাষা বা লোক-ভোলানো 
জোড়াতালি মাত্র” [ পা. টা. এ]। 

বাঘের দেবতা ? £ দক্ষিণ রায় বাঘের দেবতা | বাঘের দেবতা অর্থাৎ £ 
এক. ঘিনি বাঘ তিনিই দেবতা? দ্বুই. বাঘ ব1 তাঁর ভয় থেকে রক্ষা করেন 
যে দেবতা ? তিন. ব্যাপ্ররূপী দেবতা? চার, বাঘদের নিয়ন্ত্রণ করেন বা বাঘ 
বাহন, বাঘ সঙ্গী, বাঘ সৈন্য ইত্যাদির যে দেবতা? 

উপরের প্রশ্নগুলির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রথমে : আমাদের এই গ্রস্থের 
পূর্বসথত্র অধ্যায়ের কয়েকটি প্রবন্ধে দেখেছি যে, [ বিশেষ করে ড. আশুতোষ 
ভট্টাচার্য মহাশয়ের প্রবন্ধ-এর আঠাশ-ত্রিশ পৃষ্ঠা ভুষ্টব্য ] বাঘ দেবতা 


দক্ষিণ বঙ্গের লোক-দেবত] ও বাঘ ২৩১ 


হিসেবে পুজা বা কুলকেতু [096619] বূপে শ্রদ্ধ। পাচ্ছেন সারা ভারত মহ 
বঙ্গদেশের বছু সম্প্রদায়ের মধ্যে “বাঘ কুলকেতু ও কুল-পদবী এই নঙ্গির 
বাঙ্গালায় ও বহির্বঙ্গে প্রচুর মিলিবে ।*"*ভারতে মানবেতর প্রাণিপুক্জার 
পরম্পরায় প্রায় কোনওটিই অর্বাচীন কালের নহে ।-...বূপে গুণে 
উপকারিতায় একক এবং (কোনও জন্ত, বস্ত বা ঘটন। সহঙ্গ-ব্যাখ্যার অতীত 
হইলেই, আদিম মানুষের মনে তাহ। দেবভাঁবনায় পযণসিত হইয়াছে; পৃথিবীর 
সকল দেশেই এই মনোভাব ছুর্লক্ষ্য নহে । এদেশে বিভিন্ন জাতির সহাবস্থানের 
ফলে, এই বিবর্তন স্বাভাবিক ভাবেই ঘটিগ়াছে, এইরূপ মনে করিবার সঙ্গত 
কারণ আছে । ভারতবর্ষের জীব-জন্ত তাহাদের বিশেষ বিশেষ গুণবর্মের জোরে, 
এইভাবেই হজ পরিণতির পথে দেবতায় পধবাঁসত হইয়াছে 17 ভারতের 
অন্য প্রদেশের মতো, বাঙ্গীলাদেশেও লোকে নিছক বাঘেরই পূঙ্জ। করিয়া 
থাকে । এই লোকের। কেবল সাগুতাঁল “কাল ভালাদি "্মাযেত সমাঙ্গের 
নহে; আদিম ও লৌকিক, এবং বৈধিক-তান্ত্রিক-পৌরাণিক ধারা পুষ্ট সংস্কৃতির 
বাহক তাহ।রা পঞ্লাবাসা বাঙ্গালী' 1৩৫ এখন পাঙ্ধালীব পুজা এ খিনিই বাঘ 
তিনিই দেখত।--কে ? 

একখ1 সতা ঘে, আজ আর বাংলার কোথাও বাঘকেহই দেবত। জ্ঞানে, 
বাঘের মৃতি গড়িয়ে, বা থানে বাঘের নামে বাঘের মঞ্জে পুজা হচ্ছে এমন দেখতে 
পাওয়। যাবে না । তবে দক্ষিণ বঙ্গের ভযাল-মনে [গুম সুন্দরবনের ভীষণ-হ্বন্দন 
বাঘ থে প্রাচীনকাল থেকেই ভয়ের উত্স হিশেবে এই অঞ্চলের খব যুগের 
অধিবাসীদের কাছ থেকে সভয়-শ্দ্ধা ও পূজ। পেয়েছেন তা অস্ব+কার করা 
যায় কি করে? তা-হলে এ দেবরূপ ও তীর পুজাচার কই? সেট! কি হারিয়ে 
গেছে? মানুষ কি ক্রমশ সভা হওয়ার পথে তা কি ধীরে ধারে বিস্বৃত হতে হতে 
একেবারে ভূলে গেছে? 

না এমনটি হয়নি, এবং হওয়। সম্ভবও নয়। তবে? সমার্দ ও ইতিহাসের 
সাধারণ বিবর্তন ধারায় এ স্প্রাচীন সভয়-শ্রদ্ধা এবং পৃজার কিছুট। 'বনবিবি-র 
মধ্যে বর্তেছে, এবং কিছুট। দক্ষিণ রায়ের মধ্যে সংহত হয়েছে । “বনবিবি'-র 
কথ! আমরা পূর্বে আলোচনা করে এসেছি,- দক্ষিণ রায়ের কথা এই পরিচ্ছেদের 
শেষাংশে আলোচন। করা হবে । 

দ্বিতীয়ে £ সুন্দরবনের আদি-মধ্য-আধুনিক অধিকার-ভূমির মধ্যে যে সব 
মনুষ্যকুল বসবাস করে এসেছেন এবং এখনও আসছেন তারা “বাঘ-থেকে রক্ষা 


২৩২ বাঘ ও সংস্কৃতি 


পাবার আশায়, ক্রমপর্যায়ে কোন এক অলোকিক শক্তি, মন্ত্-তন্ত্রঝাড়-ফু'ক 
ইত্যাদি জাছু-বিশ্বাস ও অথবা কোন এক অলৌকিক দেব-শক্তিকে আশ্রয় 
করতে চেয়েছেন ও করছেন। এই দ্বিক থেকে এই অঞ্চলের বেশ কয়েকজন 
দেবতা যেমন এদের বাঘ থেকে রক্ষা! করে থাকেন বা করতে পারেন বলে 
এ'র বিশ্বাস৩৬ [ যেমন £ বনবিবি, দক্ষিণ রায়, বারামৃণ্ড, বেণাকি, বড় খা গাজী 
ইত্যাদি ], তেমনি কিছু গুণিন ও তাদের মন্ত্রবাঘবন্ধন কবচ, ছড়া ইত্যাদি 
তাদের আজও রক্ষা করে আসছে । অতএব পরিপূর্ণ ভাবে এবং যুক্তি বা 
বুদ্ধিবিচারের ৪০1৫-1580-এ উত্তীর্ণ না হলেও দক্ষিণ রায় বহুলাংশে 
সুন্দরবনের মান্ছষদের বাঘ বা তার ভয় থেকে রক্ষা করে থাকেন। 

তৃতীয়ে : প্রথম প্রশ্ন এবং এই তৃতীয় প্রশ্ন প্রায় একই । অর্থাৎ দক্ষিণ 
রায় কি বাঘরূপী দ্রেবত1? আমরা দক্ষিণ রায়ের যে আলোকচিত্র মুদ্রিত করেছি 
| পৃ. ৮ ] এবং তার বাইরেও দক্ষিণ রায়ের যে সব মৃতি দেখতে পাওখ1 যায় 
তাদের কাউকে দ্রেখে একথা বল1 যায় নাযে দক্ষিণ রায় বাঘরূপী দেবত]। 
যদিও “উপ বায়মল্ল ও নিয়াঙ্গ ব্যান, এইরূপ চিত্রিত মৃন্ময় মৃত্ি বিশ্বভারতীর 
কলাভবন ম্যুজিয়মে রক্ষিত'৩৭ আছে; তথাপি এ ধরণের বা ওর-ই কাছাকাছি 
কোন মূত্তি বা দেবকল্পন! ঘে দক্ষিণ রায় নয় তা নিঃসন্দেহে বলা চলে । 

চতুর্থে : আমাদের দক্ষিণ রায় সম্বন্ধে সুন্দরবন অঞ্চলে যে বিশ্বাস, 
আচরণ [7:8০01০6 ]-কাহিনী ইত্যাদি প্রচলিত আছে তাতে তাকে বাঘদের 
নিয়ন্ত্রণকারী, ব্যাপ্ববাহন, বাঘ সঙ্গী, বাঘ সৈন্তাধিপতি হিসাবে গ্রহণ করতে 
অস্থবিধ হয় না। এতে তিনি বাঘের দেবতা না হলেও “বাঘ সম্পকিত, 
এমন কি বাঘেদের কাছে দেবতা হিসাবে পরিচিত হতে পারেন নিশ্চয়ই | যেমন 
রামচন্দ্র বানর সৈন্ত নিয়ে যুদ্ধ করলেও বানর-দেবতা নন ঠিকই 7৩৮ কিন্তু তিনি 
সমগ্র বানর সমাজের কাছে দেবতার স্থায় পূজ্য ছিলেন; ঠিক দক্ষিণ রায়ের 
ক্ষেত্রে তেমনটি হতে আপত্তি কোথায় ! 

অবতার মহাপুরুষ: ১। “কেহ কেহ অঙ্চমান করেন, দক্ষিণ রায় 
স্ন্বরবনের একজন প্রসিদ্ধ শিকারী ছিলেন, তিনি বহু ব্যান্্র ও কুম্তীর ধনুর্বাণে 
শিকার করেন, তাহার চরিত্রটিই দেবত্বে পরিণত হয়। এই দক্ষিণ রা 
নাকি* যশোহর জিলার অন্তর্গত ব্রাহ্ষণনগরের রাজ! মুকুট রায়ের সেনাপতি 


* সুলাক্ষর লেখকের 


দক্ষিণ বঙ্গের লোৌক-দেবতা৷ ও বাঘ ২৩৩ 


ছিলেন, তিনি নিম্ববঙ্গের শাসনকর্তা ছিলেন বলিয়। তাহার উপাধি ছিল ভাটীশ্বর 
বা আঠার ভাটি বা বিভাগের অধীশ্বর । অবশ্ঠ এই সকল কাহিনীর মূলে কোন 
এঁতিহাপিক সত্য নাই" ।৩৯ শ্রদ্ধেয় ডঃ ভট্টাচার্য কেন কোনো সত্য নেই, তার 
উল্লেখ করেন নি, তার উক্তিকে যুক্তি দিয়ে প্রতিপাদিত বা নাকচও 
করেন নি। 

এরপর ধার ইতিহাসে [একদিন] আমাদের দেশের পাঠকেরা সতা- 
সন্ধানের কঠিন সাধন! উপলব্ধি করিতে'৪০ পেরেছিলে! সেই প্রয়াত সতীশচন্ত 
মিত্র মহাশয় 'যশোহর-খুলনার ইতিহাসের প্রথম খণ্ডে [১৯৬৩ সং] দীর্ঘ 
আলোচনার মাধ্যমে দক্ষিণ রায়কে এতিহামিক চরিত্র হিসাবে প্রতিপন্ন 
ফরেছেন। এবং গাজীর সঙ্গে তার ধর্ম-যুদ্ধের সতাতা! প্রতিপাদন করেছেন 
[ ৪২৬-৩৯ পৃ. ]। 

তার এ তথাকে বিজ্ঞাননিষ্ট যুক্তি দিরে শসাসরি ণাঁকচ করতে আজ পর্বস্ত 
কেউ উদ্যোগী হন নি। তাই তীর প্রতিপাদিত বক্তব্যের মধো কিছুটা সত্যও যে 
আছে, তর্কের খাতিরে তা! মেনে নেওয়া যেতে পারে । এমন কি সম্প্রতিকালে 
হন্দরবনের জনৈক ইতিহাসকাব সতীশবাবুর ইতিহাস-চেতন। সম্বন্ধে কটাক্ষ 
করেও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে £ “সতীশবাবু বনু কুসংস্কারাচ্ছন্ন কাহিনী 
ইতিহাস হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন । এ-সমস্ত নিঃসন্দেহে এতিহাসিক তথ্যের 
মূলনীতি বিরোধী । বনবিবি কাল্পনিক চরিত্র, [কিন্তু] গাজী ও দক্ষিণ রায় 
বীর যোদ্ধা"-....তাহাদ্িগের দেবতী বা অতিমানষয আখা! দেওয়া নিছক 
ধর্মীদ্ধতা বা কুসংস্কার । 

'গাজী-কালু ও চম্পাবতীর পুথিতে আবর্জনা রাশির মধ্যে কিছু কিছু 
এঁতিছানিক তথ্য নিহিত আছে।......দক্ষিণ রায়ের প্রতাপ সম্পর্কে 
যংকিকিৎ তথা এই পুঁথিতে পাওয়া যায়” ।৪ ১ 

এখন এ সন্দিগ্ধ এতিহাসিকের মত বিশ্লেষণ করে পাওয়! ধাচ্ছে এই যে ঃ 
১। বনবিবির বিষয় নিছক গল্প [এ সম্পর্কে আমরা আগেই আমাদের 
স্থনির্িষ্ট মত প্রকাশ করে এসেছি ]। ২। গাজী ও দক্ষিণ রায় বীর যোদ্ধা 
এবং প্রাঞ্তি কেচ্ছ। গ্রন্থাদিতে তাদের সম্পর্কে, শ্বল্প হলেও, কিছু তথ্য পাওয়! 
যায়। এবং ৩। এই তথ্য ইতিহাসের স্বক্ষেত্র থেকে প্রাঞ্থ। ৪। তবে 
এ প্রায় এতিহামিক ব্যক্তিদের দেবত1 বা অতিমানব [ 99101089 ] বলাতেই 
তার আপত্তি। যাই হোক, আমাদের আলোচ্য এঁতিহাসিকের এই আপত্তি 


২৩৪ বাঘ ও সংস্কৃতি 


সম্বন্ধে আমরা কিছু পরেই আলোচন1 করে দেখাবার চেষ্টা করেছি ষে 
এতিহাসিক সীমার মধ্যে অবস্থিত মানুষের! দেবতা বা .অতিমানবে অথবা 
অবতার মহাপুরুষে পরিণত হতে পারেন। ূ 

উপরে বিবুত দক্ষিণ রায়ের এতিহাসিক সত্যতা সম্বন্ধে যদি এখনও কারে 
সন্দেহ থাকে তবে সাম্প্রতিক কালের এতিহাসিক তথ্য বলছে থে ঃ “নিয়বঙ্গে 
পাঠান-অধিকারের প্রারভ্ে অরাজকতার সময়ে, বর্তমান দক্ষিণ-চব্বিশ-পরগণার 
হিন্দুগণকে দক্ষিণ রায় বিপদে-আপদে রক্ষা করিতেন । নেই হেতু কালক্রমে 
স্থানীয় জনসাধারণ শুদ্ধায় ও ভক্তিতে তাহাকে দেবতার পরিণত করেন! 
তজ্জন্ দক্ষিণ বঙেব বিভিন্ন স্থানে তাহার যোদ্ুবেশী মুতি পূজিত হয়। 

“আঠারো ভাটি আমল করিবার জন্য বড় খ। গাজির সহিত খনিয়াতে 
উহার যুদ্ধ হয়। রাভা মুকুট রায়ের কন্াকে রক্ষার জন্যও বড়খাৰ সহিত 
তাহার যুদ্ধ হইয়াছিল। 

“খনিয়া আদিগঙ্গার মজা খাতের পার্শে অবস্থিত। (খানে এখনও 
“মুকুটের দাি' ও গৃহার্ির ধ্বংসাবশেষ বর্তমান | তাহা েন-যুগের পরিচয় বহন 
করে। খনিয়ার দেড় মাইল উত্তরে চণ্তীপুর নামে একটি গ্রাম আছে । সেখানে 
বড় খাঁ গাজি ও চাপা-বিবির কবরের ভগ্লাবশেষ বর্তমান । তাহাতে পাঠান 
আমলেব প্রারস্তকালের নিদশন মিলে | কবরের সন্নিকটে খনিয়াতে পাঠান সম্রাট 
ইল্তৃতমিসের আল্-তাম্সের ] ত্রয়োদশ খ্ীস্টান্দের বৌপামুদ্রা মিলিয়াছে। 

“খনিয়ার প্রায় দশ মাইল দক্ষিণে খাড়িগ্রাম | গুবাদ, সেখানে দক্ষিণ রায় 
থাকিতেন | সেখানকার পুরাকীন্তির মধো, প্রায় চারি শত বংসরের পুরাতন 
মসজিদের সরৃশ একটি ভগ্ন গৃহে বড় খা গাজির মনুস্-প্রমাণ একটি দারুময় 
অশ্বারোহী মৃতি আছে” ।৪৯ 

এ-ছাড়াও সমসাময়িক কালের প্রায় কোন আলোচকই দক্ষিণ রায়, গাজী 
প্রমুখের এতিহাসিক অবস্থান এবং তাদের স্বধর্ম রক্ষা ও নব্য ধর্ম প্রসারের 
প্রচেষ্টার মধ্যে বিরোধ-এর কথাকে অস্বীকার করতে পারেন নি। তারা 
বিষয়টিকে যে ভাবে উপস্থিত করেছেন তা পারম্পধান্থসারে দাড় করালে এই 
হয় যে: ক. “দক্ষিণচব্বিশ পরগণার অন্যতম প্রাচীন এঁতিহাঁসিক স্থান খাড়ি 
গ্রাম ।-*-*"উত্তর-পশ্চিম সুন্দরবন [খাড়ি যার অন্তৃক্ত ] থেকে যে সব 
এঁতিহাসিক নিদর্শন আজ পর্যস্ত পাঁওয়! গেছে তার অধিকাংশই মুসলমান পূর্ব 
হিম্বু যুগের |..." লক্ষ্মণসেনের উল্লিখিত সুন্দর বনলিপিতে দেখা ধায় যে, দ্বাদশ 


দক্ষিণ বঙ্গের লোক-দেবতা ও বাঘ ২৩৫ 


শতাব্দীর শেষে [ ১১৯৬ গ্রীস্টাব্দে] শ্রমদ্‌ ভোন্মন পাল [পাঠান্তরে শরমদম্মন 
পাল ] নামে কোন সামন্ত পূর্বখাড়িতে একটি স্বাধীন রাজা স্থাপন করেন ।'***** 
মুসলমানযুগেও দেখ। যায়, দক্ষিণবঙ্গে একচ্ছত্র আধিপতা প্রতিষ্ঠা কর সহজে 
সম্ভব হয়নি । পাঠান আমলেও তাই দেখ! যায়, হিন্দু সাঁমন্তর। দক্ষিণ-চবিবশ- 
পরগণায় প্রায় স্বাধীন ভাবেই রাজত্ব করেছেন । চৈতন্তভাগবতকার উল্লিখিত 
রামচন্দ্র খ। সেইরকম একজন সামন্ত ছিলেন। ছত্রভোগে [খাড়ি থেকে 
একক্রোশের মধ] তার সঙ্গে যখন নীলাচলযাত্রী শ্রাচৈতন্ের সাক্ষাৎ হয় তখন 
স্থানীয় লোকের। তাকে দক্ষিণ অঞ্চলের অঞ্থিপতি বলে যেভাবে একবাক্যে 
পরিচয় দিয়েছিলেন তাতে তার প্রতিপত্তি সম্বন্ধে আন্দাজ করা কঠিন নয়।-.. 
-"*খাড়ির নারায়ণীতলা দেখলাম ।*.**"নারায়ণীর পাশেই দেখলাম খাড়ির 
গাজী সাহেব । অশ্বপূষ্ঠে আসীন ধর্মযোদ্ধা গাজামাহেবের এরকম মুতি চব্বিশ 
পরগণায় আর কোথাও দেখিনি? । 

খ. “পীর সাহেবের প্রতিপন্তি শুধু চবিবশ পরগণার বিশেষত্ব নয়, বাংলা 
দেশেরই বিশেষত্ব | মুসলমান অভিযাণের সময় থেকে আন্ত করে স্বাধান 
স্থলতানদের আমল পন্ত মুসলমান ফাঁকির! এদেশের শাসনকার্ষে ও 
ধর্মপ্রচারে প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করেছিলেন ।-. ...মধো মধ্যে তাই 
নিয়ে বিরোধ যে হয়নি ত। নম । চব্বিশ পরগণ।র ব্যাস্রদেবতা [ অর্থাৎ বাঘের 
দণ্ডমুণ্ডের কর্তা যে দেবতা ! দক্ষিণ রায়ের সঙ্গে গাজা সাহেবের বিরোধ 
হয়েছিল ।..-যুগসদ্ধির সময় মুসলমান পার ও ফকিবরা বাংলার গ্রামদেবতাদের 
সঙ্গে এইভানে সন্ধি করতে বাধ্য হয়েছিলেন । ইতিহাসে দেখ। যায়, ছুটি 
বিভিন্ন সংস্কৃতি যখন ঘটনাচক্রে মুখে।মুখি দাড়ায়, তখন ছন্দ ও সংঘাতের মধ্য 
পিয়ে একটা 'সিমন্য়' হয় উভয়ের মধ । বিশেষ করে দৃঢ়মূল উন্নত সংস্কৃতির 
কাছে বিজয়ী সংস্কৃতি এইভাবে আপোষ করতে বাধ্য হয় 1” 

গা. “মুললমান আমলে হয়ত এক|ধিক 'বাঁয় উপাধিধারী দেবতার 
আবির্ভাব হয়েছিল। শুধু দক্ষিণ বায় নয়, হি রাম, বিষম বার, কালু রায় 
ইত্যাদি । এই রকম 'রায়' উপাধ্িধারী অনেক দেবতা আছেন রাঢ় অঞ্চলে-_ 
হুগলি বর্ধমান বাকুড়! ও বীরভূমে । এরা অনেকেই হয়ত আঞ্চপিক সামন্ত- 
রাজা, জমিদার ও যোদ্ধা! ছিলেন এবং পরে গ্রাম্য লোকদেবতার মহিম! 
আত্মশাৎ করে দেবত্বের বেদীতে উন্নীত হয়েছেন”* 1৪৩ 


% উপরের উদ্ধতিগুলির মধ্যকার স্থুলাক্ষরগুলি লেখকের । 


২৩৬ বাঘ ও সংস্কৃতি 


ওপরে সংগৃহীত সমস্ত এতিহামিক তথা অন্ততঃ এই সতাকে প্রমাণিত 
করেছে যে দক্ষিণবঙ্গে মুসলমান ধর্মপ্রচারকগণ স্থানীয় বীর, প্রতাপশালী, 
্বধর্মনিষ্ঠ হিন্দু সামন্ত অধিপতিগণের কাছ থেকে আসা প্রবল বাধার সম্মুখীন 
হয়েছিলেন । এবং সেই বাধাদানকারী এক বা একাধিক হিন্দু “রাঙ্তার 
গুণসমষ্টি সমীভূত হয়ে একক দেবতা “দক্ষিণ রায়'কে নিশ্সিত করেছিল । অথবা 
এমনও হতে পারে পূর্বকথিত “রামচন্দ্র খা-এর-ধাকে চেতন্যভাগবতকার 
“দক্ষিণ অঞ্চলের অধিপতি" বলেছেন, তার সঙ্গে কোন এক গাজীর ধর্মযুদ্ধ 
হয়েছিল । এবং সেই যুদ্ধের কারণেই তিনি হিন্দু দেশবাঁপীর কাছে পৃজনীয় 
হয়েছিলেন । বীরপুজা আমাদের কাছে নতুন কিছুই নয়-_বীরকে ধীরে ধীরে 
দেবত্বে উন্নীত করাঁও আমাদের কাছে অতান্ত সহজ ও স্থপরিচিত ভাবাবেগপুষ্ট- 
এক সাধারণ প্রবণত118৪ বুদ্ধীশু-মহম্মদ-নানক-টচতন্-রামকুষণ প্রভৃতি 
অসংখ্য এতিহাসিক পুরুষই মহাপুরুষ থেকে অবতারত্ব পেরিয়ে মন্দিরেমসাজদে- 
গীজায় গিয়ে ফুল-বেলপাতা-ধৃপ-ধুন প্রদীপ-বাতির মধ্যিখানে আসণ পেয়েছেন । 
তাদের ঘিরে কত “মিথ, কত অলৌকিক কাহিনী তৈরী হয়েছে__কাব্য-গাঁথা- 
সাহিত্য মানব-সংস্কৃতির ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছে । ঠিক তেমনি মধ্যযুগের 
বাংলার কোন এক “দক্ষিণ দেশের রাঁজা” [ প্রকৃত নাম তার শোরধ-গাথার নিচে 
চাপা পড়ে গেছে ] সেদিনের মানুষের ত্রাণকর্তার ভূমিকা পালন করে, তাদের 
হৃদয় বেদী তলে দেবতার মৃত্তিতে আসীন্‌ হয়েছেন। একটা কাজচাঁলানো 
মতো মন্ত্রঃ৫ উপচার ইত্যাদি তৈরী করেও নেওয়া গেছে । পরবর্তাঁ কালে 
লোক-কৰি এ বীরত্খ গাথাকে কল্পনা ও অলৌকিকতার সম্বর1 দিয়ে কাবা রচন৷ 
করে ইতিহাসের অন্ুপানকে লিজেণ্ডে-এ চোলাই করেছেন। 

এট প্রসঙ্গে যোগেশচন্জ্র রায় বিদ্ানিধি মহাশয়ের একটি বক্তব্য উদ্ধত 
করার লৌভ এখানে সংবরণ করতে পারছি না। তিনি বলছেন : "অনেকে 
পুজ। শব্দের অর্থও জানে ন।। মনে কবে পুষ্প নৈবেস্চ না দ্রিলে পূজা হয় না। 
তাহার। ভাবে না, মহাত্স! গান্ধী বঙ্গদেশে আসিলে সহন্র সহস্র নরনারী তাছার 
পূজ। করিয়াছিল । আচরণ দ্বারা, কেহ তাহার প্রিয় চরকায় স্থৃতা কাটিয়া, 
কেহ তাহার কর্ম নির্বাহের নিমিত্ত অর্থ দিয়! পূজা করিয়াছিল । লাটসাহেব 
নগরে আমিবার পুরে পথ পরিষ্কৃত ও জল-সিক্ত, পথের ছুই পার্থে বনমাল৷ 
লম্িত, স্থানে স্থানে তোরণ নিশ্সিত, সভামগ্ডপ সজ্জিত হয়। আগমনকালে 
হর্ষধ্বনি হয়, বাদিত্র আগমন ঘোষণা করে । তিনি সভামগ্ডপে প্রবেশ করিলে 
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সমবেত ভদ্্রমগ্ডুলী দণ্ডায়মান হুইয়! তাহার স্তব করেন, তীহার গুণ ও বর্ম 
কীর্তন করেন । ইংরেজীতে বলি ৪101555 পাঠ করেন। স্তবের শেষে বর 
প্রার্থনা কবেন। যেমন, আমাদের জলকষ্ট হইয়াছে জল দান করুন, আমর! 
মেলেরিয়া রোগে ভূগিতেছি, চিকিৎসার ব্যবস্থা করুন, আমাদের যাতায়াতের 
সুবিধা করিয়া! দিউন ইতাদি। আমরা গুরুজনের পূজা করি, বন্ধুর পূজা করি । 
আচরণ দ্বার] প্রসন্ন করিয়া গুরুজনের আশীর্বাদ, বন্ধুজনের সন্বদয়তা কামনা 
করি। যাহা হইতে উপকার আশা করি, তাহা আমাদের পূজার । আমর! 
গাভীর পূজ| করি । গাভীর দ্বারা আমাদের ঝি উপকার হয়, তাহা ম্মরণ 
রি! গৃহের অঙ্গণে তুলসী গাছ পালন করি; দেখিলে হরি স্মরণ হয়। *** 
বস্ততঃ আমরা ভাবের পৃজা৷ করি, মৃতির পূজ। করি না" [“পুজা-পাধণ' £ ১৩৫৮ £ 
পৃ. ৮৫-৬১ ১১৩ ]1 
এর পরেও আমাদের একটি জিজ্ঞাস! থেকে যাঁয়। তা-হচ্ছে এই যে 
দক্ষিণ রায়" নামের পেছনে যে বা যেসব এঁতিহাসিক বাক্তির শৌরধ-বীর্ঘ ও 
স্বধর্মের জন্য সংগ্রামের রোমাঞ্চকর ইতিহাস লুকিয়ে থাকুক না কেন তাতে 
তার। হঠাৎ বাঘ বাহন ব1 বাঘ-এর ওপর আধিপত্য বিস্তাপ্রকঃরী ব। বাঘ সৈন্ 
ব্যবহারকারী হতে গেলেন কেন? অর্থাৎ দ্দক্ষিণ রা্'-গাজার- হিদ্দু- 
মুসলমান, সংগ্রামের ইতিহাসের সঙ্গে এভাবে বাঘ যুক্ত হলে! কেন? 
এর উত্তরে প্রথমেই বলতে হয় £ রামায়ণের রাম্ন্দ্রের কাহিনী [1900 
হলেও তার সঙ্গের টসন্যদল কি সত্যিই লাঙ্ুলযুক্ত কদলী প্রিয় পশু বানর, ছিলো? 
সেদিনের সেই স্থপ্রাচীন কবি ঘতই কল্পনাপ্রিয় ও অতিপ্রাকৃত-অতিরঞ্জনলোভী 
হোন না কেন, মান্ধ যে কিছুতেই বানর দিয়ে যুদ্ধ করতে পারে ন1 এটকু বোধ- 
বুদ্ধি তাদের ছিলো । এটুকু বুঝতে কোন অন্থবিধা হয় না যে উন্নত আর্য 
ংস্কতির প্রতিনিধি রামচন্দ্র সেদিনের অনার্য সভ্যতার প্রতিনিধি কোন জাতি- 
গোষ্ঠীর সহায়তায় যুদ্ধ করেছিলেন । ঠিক তেমনি সত্যি সত্যি স্থন্দরবনের 
চতুষ্পদ “দি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার” নয়, বাঘ কুলকেতু ধাদের এইরকম নিয়শ্রেণীর 
কোন জনসম্প্রদায়৪৬ “রায় নামের পেছনের এঁতিহাসিক পুরুষটির সৈন্যশ্রেণীকে 
সমৃদ্ধ করেছিলো । 
আমার এই বক্তব্যের পেছনে একটি সুস্পষ্ট যুক্তি এই যে; গাজী ও 
দক্ষিণ রায় দু'জনেরই সেনাদল বাঘ । ছৃ'্জনে যখন বিরোধ বাদল তখন বনের 
বাঘ ছইভাগে ভাগ হয়ে গেল' 18৭ একই জনগোষ্ঠী উভয় পক্ষে ভাগ হয়ে 


২৩৮ বাঘ ও সংস্কৃতি 


গেছে। অর্থাৎ সেদিনের তীব্র বর্ণবৈষম্য ও জাতিভেদনীতির বলি বে 
পৌপু, ক্ষত্রিয় ও মাহি্ব গ্রাম্য সামাজিক, হিন্দু সমাজ-ধর্মের 'প্রতি সহাম্থৃভৃতি 
এবং আস্থাহীন হয়ে, অবজ্ঞায় জর্জরিত হয়ে, ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন তারা 
গিয়েছিলেন গাজীর দিকে, আর তাদেরই মধ্যে ধার! তখনও দেশীয় ধর্ম-কর্সের 
প্রতি আস্থ! হারান নি, তারা রইলেন দক্ষিণ রায়ের দিকে । সেই কারণে 
সপ্তদশ শতকের কবিও দুই দিকেই দেখেন “বাঘ সৈন্য ! ঠিক যেমন, যে ধর্মঘট 
করছে সেও ছুনিয়ার সবহার। অণিকের এক অংশ, আর যার] ধর্মঘট ভাঙছে 
তারাও ছুনিয়।র সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণীর আর অংশ । “কসাইখানা থেকে গরুর 
মাংস গরুই বয়ে নিয়ে আসে | 1 | 

এই দশ্গিণ রায়কে আশ্রয় করে সপ্তদশ শতাব্বা ও তার পরবর্তী কালে 
কয়েকটি “বায়মর্জল' কাবো রচিত হয়েছে । সেখানে অন্তান্ত মঙ্গলকাব্যের 
মতো! দৈব অলৌকিকত1 এবং তত্কালীন সমাজচিত্র, ছুই-এর উপাদান মেলে । 
এসব কবিদের কবিত্ব শক্তির ঘাটতি মিটেছে প্রচুর পরিমাণে অতি মানবীয় ও 
অপরাপ্রাকৃতিক ঘটনার ব্যবহার দ্বার । এই কবিরা “..-দক্ষিণের রাঙ্গার' 
নিকটে বাগ সেনার লড়াইয়ের যে বান্তব বিবরণ দিয়াছেন তাহ1তেও দক্ষিণ রায় 
'য এতিহামিক রায়মল্ল তাহা বিশ্বাস করার প্রবণত! জাগে । কিন্তু ইতিহাসের 
শেষ রক্ষ| হয় নাই । যুদ্ধ-বর্ণনার পুরাণ আসিয়া ইতিহাসকে কোণঠাসা 
করিয়াছে 1-*-"কেবলমাত্র রায়-গাজির যুদ্ধ-প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়? কষ্খরাম 
ইতিহাস মানিতে চাহিলেও) কুদ্রদেব নিছক উপকথ। বানাইয্লাছেন”।৪৮ 


পাচ ঃ 'বারামুও 


আমাদের গ্রন্থের ৪ পৃষ্ঠার উপরাংশে যু বারামুণ্ডের একটি আলোকচিত্র 
এধং মূল গ্রন্থের ৯* পৃষ্ঠায় একটি বারামুণ্ডের রেখাচিত্র আছে। এগুলি 
পোড়] মাটির তৈরী এবং সাদাঁকালো-লাল-হুলুদ ইত্যার্দি রঙে চিত্রিত। 
অতএব এ মৃতিগুলির ভাষা-বর্ণন দেওয়ার প্রয়োজন দেখি না। 

ক. বারার বিস্তার-স্থান £ সাধারণ ভাবে বল! হয়েছে যে দক্ষিণ-পশ্চিম 
বঙ্গের চব্বিশ পরগণার নিম্নাংশে, বিচ্ছিন্নভাবে হাওড়া ও হুগলীর প্রধানত 
দক্ষিণ পূর্বাংশে উক্ত মুণ্ডমুত্তির পুজা হয়ে থাকে । এর মধ্যে আবার অত্যন্ত 
কৌতূহলের সঙ্গে লক্ষা করা শেছে যে সাগর, নামখানা, কাকঘীপ, হিঙ্গলগঞ্ 
বাসন্তী, গোসাবা থানায় এই বারা মুণ্ডমৃতির পুজার প্রচলন নেই। অনেকে 
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এব নাম পর্যন্তও জানেন না, সেকথা আগেই বলেছি । আবার বেহালা, 
বজবজ, বিষুরপুর, মহেশতলা, ফলতা, ভায়মগ্ডহারবার, গড়িয়া, সোনারপুব, 
বারুইপুর, কাযানিং, ভাঙগড়, বমিরহাট, জয়নগর ইত্যাদি ও তৎ-সন্নিহিত অঞ্চলে 
বারামৃতি-পৃজার বাপক প্রচলন আজও অপ্রতিহত ভাবে দর্তমান। 

থ. বারা পুজার-কাল : “সাধারণতঃ ১ল। মাঘ, আবার কোন কোন 
স্থানে মাঘ মাসের মধ্যে অন্তা কোন এক তাঁঠিখেও, বংসরের একদিন মাত্র, 
গ্রামা লৌকিক দেবতার আন্তানায় অথব। লোকের গৃহাদি সংলগ্ন মাঠ, ঘাট ও 
উঠানে জনসাধারণ'৪৯ বারামুণ্ডমৃত্তির পুজা করেন। “পৌষ সংক্রান্তিতে ব| পয়লা 
মাঘ মুণ্মুতিতে ইহার পুজ। হয় 1৫০ “মাঘ মাসের প্রথমদিনে চব্বিশ পরগণা, 
হাওড। ও অপর দু-একটি জেলায় বারাঠাকুর পূজার গুচলন আছে । চবিবশ 
পরগণ।র দক্ষিণ অংশে এই দেপতার পৃক্জার অ।ধিন্যা লক্ষা করলে মনে হবে না যে, 
পল্লী-সমাঞ্জে লৌকিক দেবতার মর্যাদা আজও কিছুমাত্র হ্রাস পেয়েছে । এই অঞ্চলে 
প্রায় সবত্রর_শহবেও এ দিন [বা তার কাছাকাছি কোনদিন] সকল স্তরের ও 
বর্ণের বন্থ হিন্দু এই বাণা-ঠাকুরের পুঁজ। করেন' 1৫১ “পৌষ-সংক্রান্তি ও ১লা 
মাছে দিনে ও রাত্রে বিশেষ পুজ। করা হয় দক্ষিণ রায়ের মুণ্ড প্রতিমার" [1] !৫২ 

উপরে উদ্ধত মতাঁমতের পটভূমিকায় আমার বাক্তিগত সমীক্ষা লন্ধ তথা 
হচ্ছে এই বে, সাধারণত পৌষ সংক্রান্তির দিনই বারামুণ্ড মৃত্তির পূজা! হয়ে 
থাকে। শগ্ঘদিনে_ মাঘমাসে “পুজার এঁচলন তুলনামূলকভাবে বা শতকরা 
হিসাবে প্রায় নগণা | 

গ. বারার পুজা-পদ্ধতি ও উপচার : এর পূজায় প্রায় সকল ক্ষেত্রে 
বর্ণব্রাঙ্ষণ পৌরোহিত্য করেন, শাস্ত্রীয় বিধানও অন্ুহ্ত হয়। গণেশের 
মন্ত্রে পূজা হয়। সাধারণ পুজার মতোই ফলমূল উপচার হিসাবে সাজানে। হয় । 
নবান্জব। পৌষ-লক্ষ্মার মতো! উপচার-আয়োছনও কোন কোন ক্ষেত্রে হয়ে থাকে 
| নতুন ধান, গুড়, পাটালি ইত্যাদির নৈধেছ্য )। তবে এমন কয়েকটি আচরণ 
এ'র প্রতি এখনও করা হয় যাতে এর আষ কৌলীন্য আজও যে নি:সংশয্লিত 
হয় নি তা বোঝ| যায়। যেমন: ১. গৃহস্থ গৃহের বাইরে মা1-ঘাট 
গাছতল। ব। জলাশয়েব ধারের আশ্রয় আঙ্গও এর ঘোচেনি । ২* বছরে মাত্র 
একদিন পূজ!। ৩. মৃতি বিসভিত হয় না। খোল। অ|কাশের নাচে থেকে 
সার। বছরের রোদ-ঝড়-জল ভোগ করতে থাকেন । ৪, শাস্বায় হিশু-নিয়ম 
বহিভূর্ত ভাবে বারামুণ্ড মৃত্তি আগুনে পুড়িয়ে প্রস্তুত কর! হয় । 


২৪০ বাঘ ও সংস্কৃতি 


ঘ. বার! পুজার উদ্দেশ্ট £ বিস্ননাশের বা৷ প্রচুর এখবর্য কামনা করে এর 
পূজা হয় বলে ধারণা করেন কেউ কেউ । এই পুজার উদ্দেশ্ঠ বাঘের আক্রমণ 
থেকে রক্ষা বলেও কেউ মনে করেন। ১৪. ১. ১৯৭২-এ চব্বিশ পরগণার 
ফলতা! থানার মামুদপুর গ্রামে [ মৌজা : মামুদপুর ] তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে 
জান! গেল যে, এ অঞ্চলে কোন কোন শুভ উপলক্ষকে কেন্দ্র করে বারামুণ্ড 
মৃন্তির পুজা হয়ে থাকে; যেমন; পুকুর কাটা, বাড়ীর ভিত কাটা । তখন 
দৌকান থেকে এ মৃত্তি কিনতে পাওয়া না গেলে শুধু ঘটেই বারাঠাকুরের পুজা 
কর] হয়ে থাকে । এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে এই দক্ষিণ রায় এবং বাবার 
পুজাঞ্চলের জনসাধারণের কাছে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দক্ষিণ রায় ও বারাঠাকুর 
একই দেবত] হিসাবে গ্রাহহ এবং গবেষণার কিমাশ্চধম হিসাবে বিনয় ঘোষ, 
গোপেন্দ্রকুষ্জ বন্ধ, ভ. সতানারায়ণ ভট্টাচাষ প্রমুখ এঁ বিভ্রান্তিকে অতিক্রম 
করতে পারেন নি। 

সে-যাই হোক, বারামুণ্ড পূজার আহ্্ষঙ্গিক সমস্ত কিছু পধালোচনা করলে 
এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া মনে করি কঠিন নয় যে এই পুজার উদ্দেশ্ট হচ্ছে 
শ্তের দেবতাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা । অর্থাৎ এটি %081019 81%108 
(55118) ) “বারামুণ্ড মৃতি' কে? এই প্রশ্নটি আলোচনার সময় বিষয়টির ব্যাখা 
কর] হবে। 


উ. বারামুশ্ড মতি যুগ্ন কেন?: নিয় দক্ষিণবঙ্গের ব্যাপ্র-সম্পক্ত 
দেবতাগণের সম্বন্ধে এ-পর্যন্ত ইংরেজী-বাংলায় যতো! বই বা প্রবন্ধ লেখা হয়েছে 
তাঁর মধ্যে অনেকে তাদের আলোচনায় “বারা”র প্রসঙ্গই আনেন নি। অনেকে 
পূর্ণ মনুযুমূতি-দেবত। দক্ষিণ রায়ের সঙ্গে 'বারা'র কোন পার্থক্য-ভেদ রাখেন নি। 
আর ধারা পার্থক্য করেছেন তারা কেউই-ই নিশ্চিত করে বলেন নি যে যেখানেই 
বারা” পৃজা হয়েছে ব1 হচ্ছে সর্বত্রই তাঁরা যুগলরূপে বর্তমান । অর্থাৎ “বারা 
তাদের মতে, কোথাও যুগলে আবার কোথাও একক ভাবে পুজ পেয়ে থাকেন। 
“বারা"-র যুগল মৃত্তির পূজা করতেই হবে এমন কথা৷ কেউ-ই নিঃসংশয়িত ভাবে 
উল্লেখ করেন নি । যেমন ২ “এক সঙ্গে ছুটি বারার পুজার প্রচলন বেশী। এই 
বারা ছুরকমের হয়। অধিক প্রচলিত দুটির একটিতে নরের ও অপরটিতে 
নারীর মুখ শ্বাকা 'খাকে। নরমৃত্তিটির মুখে গৌফ গালপাট্টা আকা থাকে, 
নারীটির মুখে গোঁফ না থাকলেও গালপাট্া দেখা যায় ।......এই রকমের 


দক্ষিণ বঙ্গের লোক-দেবত। ও বাঘ ২৪১ 


নর-নারী* আকা! বার! হল দক্ষিণ রায় ও নারায়ণীর বলে লোকে বিশ্বাস করে। 
অন্যরূপ যুগ্ম বারাও দেখ! যায়, তার দুইটিতেই পুক্রষের মুখ আকা 1...... 
সথন্ধরবন অঞ্চলে এই রকমও একটিণ* বারার পূজা বেশী হয়। 'জাতাল' 
পূজাতে দক্ষিণ রায়ের একটি বারার পূজার প্রচলন অধিক..-...”৫৩ 

এখন প্রশ্ন হতে পারে যে, সর্বত্র না হলেও কোন কোন জায়গাতেই ব। কেন 
যুগ্ম বারামৃত্তি পৃর্গিত হয়? এর তাৎপধ কি? এর উত্তরে বলা যায় £১। 
ব্যক্তিগত পৃজাস্থানের বাইরে ষে বৃক্ষতলে বা মাঠের ধারে স্থায়ী গ্রামভিত্তিক 
বারাপৃজার জায়গা আছে সেখানে একট ব1 ছুটো বারা নয় অনেকগুলি বারামুণড 
মূন্তি একসঙ্গে সমষ্টিগতভাবে পূজার দিনে পূজা পেয়ে থাকে । কলে, এর্‌ 
থেকেই এক ব| তদৃধ্ব মৃত্তির একত্র পৃজার ব্যাপারটি প্রচলিত হয়েছে । 
এ-ক্ষেত্রে যগল-মৃত্তি কোন ইঙ্গিতবহ নাও হতে পারে । ২। সপ্তদশ শতাব্দী ব1 
তার পরবর্তী যতগুলি 'রায়ম্ঙ্গল'কাব্য রচিত হয়েছে তারা, গাজীর সঙ্গে যুদ্ধে 
রায়ের কন্তিত মুত্তির কথ। বললেও [ ঘা “বারা' নামে খ্যাত হয়েছে ) কোথাও, 
কেউ-ই যুগ্মবারার কোন উল্লেখ করেন নি! “কাট। মুণ্ড বারা পূজ: সেই হতে 
করে” । বা “একখানি মুণ্ডমাত্র বারা বলে তায়" || অতএব যুগ বারামুণ্মৃত্তির 
প্জার ব্যাপারটি অনেক অর্বাচীন ব্যাপার! ৩। বারামূত্তির পূজা এই অঞ্চলের 
সর্বাপেক্ষা প্রাচীন লোক-পৃজ! [ঠিক কত প্রাচীন তা কিন্তু কেউ ই বলেন নি] 
এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । সেই প্রাচীন বার। মৃতি মনে হয় আদিতে একটিই 
ছিলো । পরে দক্ষিণ রায়, ঘিনি বাঘ নিয়ন্ত্রণ করেন এবং এঁতিহাপিক ব্যক্তি, 
তিনি এই অঞ্চলের ভক্তি-শ্রদ্ধা ও অলৌকিকতার অতিরেকে দ্বিতীয় বারা মুণ্ড 
হয়ে পাশে স্থান করে নিয়েছেন! আর এই জন্যই “রায়মঙ্গল'-এর কবিগণের 
দৃষ্টিতে রায়ের খসে পড়া মুণ্ড বারে বারে 'বারামুণ্ড হয়ে যাচ্ছে। ৪1:--*+-*** 
এককালে এ অঞ্চলে তান্ত্রিকবাদের খুব প্রাধান্য ছিল, পরে দক্ষিণ রায়েরও 
সেখানে প্রাধান্য হয়, সেই সময় সম্ভবত দক্ষিণ বায় উপাসন! [ কাণ্ট ] ও 
লোকায়ত তান্ত্রিক ধর্মের একটা মিশ্রণ ঘটে, তার ফলে এই বার। পৃজায় দক্ষিণ 
রায়-নারাক্ষণী' ৫৪ [?] এই যুগ্ম ঘটমৃত্তির প্রচলন হয়। ৫। প্রয়াত কালিদাস 
দত্ত মহাশয় বলেছেন ষে “বারাঠাকুর আদিম দেবতা । এবং প্রাচীনকালের 
অশিক্ষিত অক্-গ্রাম্লোকেরা এ আদিম দেবতার অস্বাভাবিক মৃত্তির প্ররুত 


* গালপাট্ট।ওয়াল। নারী ! 1 স্ুলাক্ষর আমার ।--লেখক 
১৬ 


২৪২ . বাঘ ও সংস্কৃতি 


তাৎপর্য নির্ধারণ করতে না! পেরে এবং অতি-প্রাকৃতে আত্যন্তিক বিশ্বাস 
থাকায় তার “এ প্রকার [ “কাট। মুণ্ড বারা পূজা! সেই হতে করে; | কাল্পনিক 
ব্যাখ্যার সৃষ্টি করেন । ফলে, একদিকে একটি বারামুণ্ড মৃত্তি ব্যাপ্ভীতি 
নিবারক দক্ষিণ রাঁয়-এর নাম গ্রহণ করে, তেমনি স্থানীয় নদীর কালাস্তক কুন্তীর 
ভীতি থেকে রক্ষাকর্তা কালু রায়ের নামে আরও একটি মৃত্তি তারই পাশে 
আপন করে নেয় । এবং উভয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের উদ্দেশে একজন হন 
গৌফহীন গালপাট্রার অধিকারী ও অপরজন পান সগুল্ষ গালপাট্রা । 

অতএব যেহেতু যুগ্জ বারামুণ্ড মৃত্তির ব্যবহার আবশ্যিক এবং সর্বত্র প্রচলিত 
নয়, সে-হেতু এর তাত্পধ ও ব্যবহার উপরশায়ী, লঘু চৈতন্তজাত ও অর্বাচীন । 

চ. বারার জাতাল কি? ১. “লৌকিক দেবতার বিশেষ বা সমারোহ সহ 
পূজ! বুঝায় । এরূপ পুজাকে 'জাতের-পূজাও বলা হয়। জাতাল পুজ। বংসরে 
একবার অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে । কোন কোন দেবতার জাতাঁল বা বাষ্ধিক পৃজা- 
কালে কিছু কিছু আদিম যুগীয় আচার-অন্ষ্ঠান দেখ। যায়। উদ্াহরণন্বরূপ__ 
সীমান্ত বাংলার রংকিনীর বিদাপর্ব এবং চব্বিশ শরগণা জেলার সুন্দরবন 
অঞ্চলের বাঘ্রদেবতা দক্ষিণ রায়ের জাতাল পুজার উল্লেখ করা যায়। 

“জাতাল' শবের অর্থ ব্ষয়ে কোন কোন মনীষা মন্তব্য করেছেন - ইহা। 
জাতিবাচক 'জাত্তিল' শব্দ হইতে বুৎপন্ন। স্থানীয় ধারণা _জাকজমকের 
পূজার পরিভাষ। জাতাল্‌। 

“লৌকিক দেবতার পৃজ' প্রসঙ্গে এক্ষেত্রে বল! প্রয়োজন-লৌকিক দেবতার 
থানে নিত্য পুজ। বড একটা হয় না, তাদের পূজার প্রশস্ত দিন সাধারণতঃ 
শনি-মঙগলবার, এ দু'দিনের পৃজাকে “বারের-পুজা” বলা হয়। সময় সময় 
অগ্তদিন বা বিশেষ পৃজাও হয়, দেশে কোন ব্যাধির প্রকোপ মহামারী বা 
মড়করূপে প্রাদুভূতি হলে” ।৫৫ 

২. “লৌকিক দেবতার বাংসরিক পূজা-উত্সব। তত্পর্ধায়; জাতের 
পৃূজা। এই পৃজার ধিনে দূর দরান্তর হইতে মানতকাবীর! নানা অর্ধ্য লইয়। 
পূজার থানে আসে? এই উপলক্ষে বহু স্থানে মেলাও বসে ।2১ 

৩. হার বাত্রিকালের পূজাটি জাতাল নামে অভিহিত। উহাতে এ 
মৃন্তি দুইটিকে খেশ্র গাছের ডালপালা দিয়া ঘিরিয়া উহাদর নিকট আমিষ 
নৈবেছ্য ও দেশী মদ উৎসর্গ করা হয় এবং ছাগ ও হাঁস প্রভৃতি পশুপক্ষী বলি 
দেওয়া হয়? ৫" 


দর্সিণ বঙ্গের লোক-দেবতা ও বাঘ ২৪৩ 


৪. “দক্ষিণ রায় পূজা-উৎসব প্রসঙ্গে জাতালানুষ্ঠান বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । 
দক্ষিণ রায়ের প্রসিদ্ধ 'জতাল উৎসব" সতর্ক বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে । এই 
'জাতাল' শব্দ মূলত জাতিবাঁচক “জতিল” শব্দ থেকে উৎপন্ন হতে পারে। 
মহাভারতে 'জান্তিল' জনগো্ীর উল্লেখ আছে । -...সিজবেড়িয়া গ্রামের পূর্ব 
প্রাস্তিক সীমানা থেকে আউসবেড়িয়! গ্রামের সুরু । এখানেই জীতালের থান 
অর্থাৎ ধান ক্ষেতের প্রাপ্তলগ্ন একফালি ঘেসো জমি । এইখানেই পুরুষান্গক্রমে 
'জাতাল পরব" হয়ে আসছে । এই জাতাল থানে দুই গ্রামের লোক অংশ- 
গ্রহণ করেন । ধার জাতাল করেন তাদের বল হয় “জাতালের চাকরান্‌"। 
কাছেই রয়েছে 'জাতালপুকুর' । থানে রয়েছে হাড়িকাঠ বসানোর জায়গা । 
পাশেই কিছু বনঝোপ ।----"'দক্ষিণদ্বারের “চাকরান্রা” অধিকাংশই কৃষক ।.-.... 


বার্ষিক পৃূজ। করা হতো । এই পৃজারই অপরিহার্য অঙ্গ 'জাতাল'। প্রবাদ 
আছে, 'জ তাল খায়, মাতালে । বস্তৃত, জাতালে যে পশু বলি [পাঠা] 
দেওয়। হোত; সেই মাংস তরি-তরকারি সহযোগে রান্না! করে গ্রামস্থ সকলকে 
প্রসাদ দেওয়া হতো! । প্রচলিত বীতি অন্ুসারে সকলেই জাতালের প্রসাদ 
গ্রহণ করত । সঙ্গে মগ্য নিবেদন [ দক্ষিণদ্বারকে ] ও গ্রহণ উভযুই চলত। 
ঘেমন আজও চলে পঞ্চানন্দকে গাঁজা নিবেদন ।***.* জাতালের হাঁড়ির | অর্থাৎ 
ঘে হাড়িতে মাংস বান্না কর। হুয় | জল পান করলে “মৃগী” রোগ সেরে যায়! 
অনুসন্ধানে, আরো জান] গেল, কাচা পাতা দিয়ে জাতালের রান্না কর! হোত । 
খাবার অব্যবহিত পূর্বে সমবেত সকলে “দক্ষিণদ্বারের কৃপায় হরিবোল' বলে 
ধ্বনি দিত। তারপর অন্রপ্রসাদ গ্রহণ কর। হোত । 

“মগ “গঙ্গাভাটি'র দক্ষিণ রায়ের পুজোপচার ৷ স্ন্দরবনের “রাক্ষদখালি'তে 
বনের চারদিকে আগুন জেলে রানে জাতভাল করা হতো। সম্ভবত "বাঘ 
তাড়ানোর' জন্ত এই আগুন জালনো । জাতাল মূলত নিষাদাচার সম্প-্ 


“জ1তাল পূজায় ঘগ্য-মাংস দেওয়ার রাঁতি স্রপ্রাচীন। দক্ষিণদ্বার পূজার 
পরদিন জাতাল পালন কর] হয়। নউসা গ্রামে | ভায়মগুহারবার মহকুমা । 
পূর্বে জাতালে “বলির মাংস' রাম করে ভোগ দিতেন। এই গ্রামের পূজারা 
ব৷ ভক্ত্যারা “কারণ বারি? সেধন ও বাঁবা?কে (নিবেদন করতেন । **৮৫৮ 

৫. ৮001769 7011619 8100 17715 01 24 28189%1088 [6116 01501101 


২৪৪ বাঘ ও সংস্কাতি 
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ওপরে বেশ কয়েকটি দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিয়ে 'জাতাল' কথাটির অর্থ এবং 
তাৎপর্য ইতাদি উপস্থিত করার চেষ্টা হয়েছে । কিন্তু এ বক্তব্যগুলিকে বিশেষ 
মনোযোগ ও তৌলন পদ্ধতিতে বিশ্লেষণের মাধমে কোনে! অমঙ্গতি বা সত্য 
নিফাশিত হয় কি না তা এখন দেখ। যাঁক। 

প্রথমেই, জাতালের প্রাচীনতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে সকলেই বলতে চান 
ষে এই অনুষ্ঠান “আদিম যুগীর' [১7,আদিম পদ্ধতি? [৩], “নিষাদাচার সম্পংস্ত' 
[9] ইত্যাঁদি। এখন এই আদিম ব। প্রাচীনত্ব কতখানি । অর্থাৎ এই প্রথার 
উৎসকে আমরা মানব-সভ্যতাব জন্মের কতখানি পেছনে টেনে নিয়ে যেতে 
পারি? বারামুণড মৃত্তি পূজা ও তার জাতাল প্রচলনের যে এলাক1 তারই 
উপান্তে “ভায়মগ্ুহারবারের প্রায় ছয় মাইল সোজ। দক্ষিণে গঙ্গার ভাঙ্গনের মুখে 
হরিনারায়ণপুর গরম । সেখানে আবিষ্কৃত হয়েছে বিস্বত যুগের নানা আশ্চ 
নিদর্শন ।*--*--** হরিনারারণপুরে আবিষ্কৃত অন্যান্ত পুরাবস্তর মধ্যে আছে নব্য 


দক্ষিণ বঙ্গের লোক-দেবত। ও বাঘ ২৪৫ 


প্রস্তরযুগের-"-*-৬০ নানান ভ্রব্য-সামগ্রী। কালিদাস দত্ত মহাশয়ও বলেছেন £ 
“ভায়মগুহারবার মহকুমার অন্তর্গত হরিনারায়ণপুর গ্রামে, হুগলী নদীর ভাঙনে, 
নব্য-প্রস্তর যুগের অস্থরূপ-***+ [৩] বহু প্রত্ববস্ত আবিষ্কৃত হয়েছে । এই নব্য- 
প্রন্তর যুগ মোটামুটি ভাবে আজ থেকে হাজার সাতেক বছর পূর্বেকার 
প্রাগৈতিহাসিক কাল। এই সময় থেকেই আমর! দেখছি মানুষ কৃষিকাজে 
ব্যাপৃত হচ্ছে । এবং কৃষিকাজের এই উৎপাদিত ফল সঞ্চয় করে রাখবার জন্টে 
বানাচ্ছে হ্থন্দর স্বন্দর মৃৎ্পাত্র। এধুগে মানুষ পোড়ামাটির পাত্র বানাবার 
কায়দাও আবিষ্কার করেছে ৬৯ ৰ 

অতএব জাতালে আচরিত মগ্য-মাংস পান-ভোজন, রাত্রে পৃজ। ইত্যাদি 
ব্যাপারগুলি নবা-প্রস্তর যুগের মানুষের স্বভব-ধার। বাহিত হয়ে এসেছে । কিন্তু 
প্রাগৈতিহাসিককালের এ আধা মানুষেরা যে সব কলাকৌশল, সামাজিক 
রীতিনীতি, মানবিক সম্পর্ক ইত্যাদির আবিষ্কার ও প্রবর্তন করেছিল তার 
অনেক কিছুই এখন আমাদের কালে৪ টি'কে রয়েছে । আমর] দেখতে পাবে।, 
আধুনিক কালে আমাদের মধ যে সকল ধ্যান-ধারণা ও মূল্যবোধ রয়েছে তার 
মধ্যে অনেকগুলে। চিরায়ত ও সৎ মূল্যবোধের উদয় ঘটেছিল সেই প্রাগৈ- 
তিহাসিক মানব-সমাজেই । অপরপক্ষে বর্তমান কালের অনেক কদাচার, 
কুসংস্কার ইত্যাদির উদ্ভব হয়েছিল পরবর্তীকালে এঁতিহামিক যুগে তথাকথিত 
সভ্যতার উদয়েব পর? ৬২ 

উক্ত সত্য ঘদি গ্রাহ নাও করা হয় তবে এ কথ! তো! বলা যায় যে; এ 
অঞ্চলের ব1 অন্য পর্বতের নব্য-প্রস্তর যুগের [যাকে পূর্ব উল্লেখিত গবেষকগণ 
“আদিম কাল' বলেছেন ] মানুষের! মছ্য-মাংন পান-ভোঙ্গন ৰা অন্যবিধ 
নিষাদাচার, যা! পালন করতেন ত। কেবল 'জীতাল' নামের একটি মাত্র পারি- 
ভাঁষিক শব্ষে পরিচিত হবে কেন? এর উত্তরে হয়তো কেউ বলবেন যে; 
না, নব্য-প্রস্তর যুগের কৃষিক্রিয়৷ সম্পর্কে অভিজ্ঞ মানুষ ফল প্রাপ্তির পর বিভিন্ন 
প্রথার মাধ্যমে যে উৎসব নিপ্পন্ন করতো৷ তাই-ই দক্ষিণ চবিবশ পরগণায় 
'জাতাল' নামের একটি আঞ্চলিক অভিধা গ্রহণ করেছে৷ কিন্তু এখানে একটা 
বিষয় ভালে! করে লক্ষ্য করতে হবে যে জাতাল বা জাতাল শব্দটির অর্থমূলে 
“উৎসব বিষয়টি রয়েছে । কেনন। পশ্চিমবঙ্গের অনেক উৎসব বা মেলাকেই 
“জাতের [ ষাঁতের ] মেলা বলা হয়ে থাকে | বেশীদুর যেতে হবে না, বজব্জ 
খানার রায়পুর গ্রামে [ কোলকাতার ধর্মতলা-বাবুঘাট থেকে যে ৭৫নং 


২৪৬ বাঘ ও সংস্কৃতি 


বেসরকারী বাস ছাড়ে তার হুগলী নদী তীরবর্তী শেষ স্টপ] মকর সংক্রান্তির 
পর যে মেলা বসে তাকে স্থানীয় মকলেই জাতের মেলা বলে । নিয় পশ্চিমবঙ্গে 
এরকম অসংখা মেলা-উৎসবের সঙ্গেই “জাত” শব্দটি যুক্ত আছে। এবং এ 
সমস্ত পূজা-উতসব বা মেলাতে তো! আনুষ্ঠানিক ভাবে মন্ত-মাংস ইত্যাদি 
পানভোজন হয় না বা কোন নিষাদাচারও পালিত হয় না। তবে সেখানে 
কিভাবে “জাত,” ব! 'জীক'জমক, তার সঙ্গে সংযোগার্থে আল” প্রত্যয় যুক্ত 
হয়ে জাতাল অনুষ্ঠান হচ্ছে? আমি মনে করি ষে, বারামুণ্ড মুক্তির জাতালের 
অনুষ্ঠানটিকে স্থপ্রাচীন মানব গোঠীর নানা আদিম ক্রিয়াপদ্ধতি আচার- 
অনুষ্ঠান-বিশ্বাস ও সংস্কার থেকে বিচ্ছিন্ন ভাবে দেখাট! এতিহাসিক বোধ- 
বিভ্রম ছাড়া আর কিছু নয় । কারণ, পুরাতন মানবগোঞঠার ! তা নব্য প্রস্তর 
বা অন্ত কোন যুগেরই হোক না কোন? ] ক্রিয়া-কর্ম আজও তার বিভিন্ন 
প্রতিষ্ঠান ও সাধনার মধ্যে | কালীপৃজ| বা শব-সাধনা ইত্যাদি তান্ত্রিক আচরণের 
মধোও তে। পঞ্চ ম-কারের প্রয়োগ দেখা যাঁয় ! নানাবূপে ও পদ্ধতিতে বর্তমান 
আছে-_বারামুণ্ডর পূজা উপলক্ষে জাতালও তেমনি একটি | 

কেনন! এই প্রসঙ্গেই আমরা জানি যে, “পৃথিবীর আদিম মানব [ অস্ট্িক, 
দ্রাবিড়, ভেড্ডিড, মঙ্গোলয়েড, নভিক ধীরাই হোক না কেন। মানসিকতার 
দিক থেকে "তরল পৃথিবীতে" অভিন্ন ছিল। তাই “ফোকমাইনভ'-- লোক- 
মানস, বিশ্বের দিগদিগন্তে একই ভাবান্তসারী । সভ্যতার ক্রম-উধ্বায়ণে, 
প্রাকৃতিক বিপষয়ে, যখন একে অন্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, তখনই 'বস্তগত 
সংস্কৃতি'তে রূপভেদ দেখা! দ্রিল। সংস্কৃতি-নিজ্ঞানের মুলকথা, গ্রহণ-বজন ও ঘবন্ৰ 
সমন্বয়ের রূপান্তর । এই সত্য সবত্রই প্রযোজ্য” [ বাঘ ও সংস্কৃতি? £ পৃ.১২০ ]। 

এর মধ্যে কোন কোন পণ্ডিত তাদের অভিনব উদ্ভাবনকে ঠেকো 
দেওয়ার জন্য জাতাল পুজার বিশেষ অনুষ্ঠানে _“অশ্লীল উক্তি-প্রত্যুক্কি' [অর্থাৎ 
থিস্তিখেউড়--প্রবন্ধকাঁর | “অবাধ যৌনাচার” লক্ষ্য করেছেন । এর উত্তরে 
বক্তব্য এই ষে : প্রথমে, এই অঞ্চলের যে মান্ুষগ্লির মধো এই জাতাল অনুষ্ঠিত 
হয় তার! প্রধানত যৌলে-বাউলে-নৌজীবী প্রমথ অশিক্ষিত-দরিদ্র ও অন্ত্যজ 
সম্প্রদায়ের মানুষ । তীর! সাধারণ জীবনাচরণেও অঙ্ীল বাকা; হামেশ। প্রয়োগ 
করে থাকেন ; এট! তাদের কাছে বিশেষ কোন দোষের ব্যাপাব নয় । দ্বিতীয়, এ 
সব মান্ুগুলি প্রায় ৈনিকই ঘাড়ি বা 'অস' বা দেশী মদ পাঁন করে থাকেন। 
তৃতীয়, বিশেষ একট] উৎসব উপলক্ষে আবার যে উৎসব 105৫-78165, 


“দক্ষিণ বঙ্গের লোক-দেবত্ত ও বাঘ ২৪৭ 


হাতে সবে পয়সা এসেছে ] মদ পান করবেন ও পানাধিকো অশ্লীল বাক্য 
প্রয়োগ করবেন তাতে আর বিচিত্র কি? অতএব একটি সাধারণ এবং প্রায় 
দৈনন্দিন স্বভাব বা আচরণকে বিশেষ অনুষ্ঠানের সঙ্গে জড়ানোর মধ্যে 
নির্বদ্ধিতা ছাড়া আর কি আছে? চতুর্থ জাতাল অনুষ্ঠানের মধ্যে “শিথিল 
যৌনাচার” জনৈক গবেষকের একটি অতি অভিনব আবিপ্টার। কারণ, 
জঁতাল অনুষ্ঠানের একেবারে উদ্যোগ-পবে যদিও কোথাও কোথাও এক 
আধজন গৃহবধূ পৃজায়োজনের প্রয়োজনে উপস্থিত থাকেন, কিন্তু যখন 
“তালের ভাত মাতাঁলে খায়” তখন, সেই উদ্দাম-প্রমত্তাঙ্গিনায় কোন নারাই 
উপস্থিত থাকেন না বা থাকবার রেওয়াজ নেই । পঞ্চম, এমন একটি তাত্পয- 
মূলক অনুষ্ঠান [ 'শিখিল যৌনাচার" ] পুবোক্ত বিশিষ্ট গবেষকগণ কেউই কোন 
ভাবে কেন লক্ষা করেন নি? না কি, তাদের নিরীক্ষণ ত্রুটিপূর্ণ, না কি, তারা 
ল্ক্ষা করে তাদের অলোচনায় উল্লেখ করতে পজ্জা নোধ করেছেশ ? বর্তমান 
প্রবন্ধকার কিন্তু সম্পূর্ণ নিলজ্জ | ! ] ভাবে, আপ্রাণ অন্তসন্ধন করেও এ রকম 
কোন শিথিল আচরণের চিহ্নমান্র কোনও জাতাল পূজায় দেখতে পায়নি ! 

পরিশেষে মন্তব্য এই ঘে, বাঁরামুণ্ড মৃতি পূজার তাৎপয ও ভার পরিচয় 
অন্ুষঙ্গে জাতাল একটি আনন্দোৎসব | এই উৎসব একক বা গোষ্ঠার গোপন 
কোন আচার নয়-এটপ্রায় সব ক্ষেত্রেই সার্বজনখন সমষ্টি-চেতনার মেলামেশাম়্ 
তৈরা মেলানুষ্ঠানের উতৎ্স-বস্ত। এখানে গোপন যৌনাচাবের অবকাশ কোথায়? 

ছ. বারামুণ্ড মৃতি কে? কালিদাস দত্ত মহাশয় বলেছেন £ উহা কোন 
শক্তির প্রতীক এবং কি উদ্দেস্টে উহার পুজা হয় তাহ] অজ্ঞাত' [ 'বাঘ ও 

ংস্কৃতি' : পৃষ্ঠা উনিশ ]। 

গোপেন্দ্রকুষণ বন্থ মহাশয়ের মতে £ “দক্ষিণদ্বারের “দ্বার কথা৷ থেকেও “বারা 
কথ। আসতে পারে-দ্বার-বার-বারা শব্দ বাতৎ্পন্ন হওয়! বিশেষ অসঙ্গত 
নয়। চব্বিশ পরগণ। জেলায় বারাসাত, “বারাতলা" প্রভৃতি নামে বছু গ্রাম 
আছে। দক্ষিণ রাঢ়ে বোরাসাত” শব্দ প্রাচুধ অর্থে ব্যবহৃত হয়; সম্ভবত 
বিদ্বনাশে ও প্রচুর এশ্বর্ষের কামনা করে আদিম যুগের কে।ন কালে ধাম? বা 
'বার। পুজা” প্রচলিত হয়েছিল। ধানের মরাই সম্পর্কেও এই শব্দ প্রযুক্ত 
হয়ে থাকে” 1৬৩ 

স্থধাংশুকুমার রায় জনির্িষ্ট ভাবে বারামুণ্ডের পরিচয় না দিলেও মোটামুটি 
ভাবে যেন ইঙ্গিত করতে চান যে বারামুণ্ড মূত্তির সঙে দক্ষিণ মিশরের প্রধান 


২৪৮ বাঘ ও সংস্কাতি 


রাজা নরমারের [ ৩২০০ ত্রীঃ পৃঃ] মুতির সাদৃশ্য রয়েছে । অর্থাৎ ইনি বারা 
পূজার পেছনে মিশরীয় সভ্যতার প্রভাবকে অগৌণে গ্রহণ করতে চাঁন.।৬৪ 

ড. পঞ্চানন মণ্ডল মহাশিয় তার “সাহিত্য প্রকাশিকা £ চতুর্থ খণ্ডে দক্ষিণ 
রায়ের মুণ্ডরূপ ও কুস্তপুরুষ বারা-গ্রতীক-_-এই ছুটিকে পৃথক ভাবে আলোচনা 
করেছেন। তার মতে : প্রথমে, মুণ্ডরূপ হচ্ছে, "প্রাগেতিহাসিক যুগের আদিম 
মুণ্পুজা ও উত্তরবৈদিক উপনিষদ যুগের ক্রমবিবন্তিত “কুত্্'-ভাবনার সমন্বয়ে, 
দক্ষিণাধিপতির মুণ্ডপুজার প্রবর্তন হইয়াছে । এই সিদ্ধান্ত অভ্রান্তভাবেই করা 
যাইতে পারে । বীরমল্ল দক্ষিণ রায়ের মুণ্ডের সহিত ইহার ঘোগ-কল্পনা, নাম- 
সাদৃশ্ঠে 'কাকতালীয়' মাত্র”। আবার তিনি “কুস্তপুরুষ বারা-প্রতীক'কে 
একটি পৃথক একক [ 111 ] ধরে আলোচন। করে এই সিদ্ধান্তে পৌছাচ্ছেন যে £ 
“যাহাই হউক, 'বারাসাত? বা 'ৰারাতলা” নামে দক্ষিণ রাঢ়ে অসংখ্য গ্রামের 
নাম ও দেবস্থান আছে । দক্ষিণ-সাট়ে “বারাসাত' খবের অর্থ_-প্রাচূর্চ | 
বিদ্ব-বিনাশের এবং প্রাচুর্য বা এশ্বর্ষের কামন| করিয়াই, মনে হয়, একদা আদিম 
যুগে 'বরাম” বা “বারাপুজা” প্রচলিত হইয়াছিল; ক্রমে; দর্শনতত্বের ক্রমবিবর্তনে, 
সে এশ্বর্য, ইহলোক হইতে পরলোকেও বিস্তারলাভ করিয়া, কাটা-মুণ্ডে 'ঝারা'- 
বারা প্রতিষ্ঠার সার্থকতা ব্যাখাত হইতে লাগিল” ।৬৫ 

ড. ছুলাল চৌধুরী আমাদের এই গ্রন্থের অন্তভূক্তি তার “দক্ষিণ রায়' শীর্ষক 
প্রবন্ধে বারামুণ্ড মুত্তি সম্বন্ধে স্থদীঘ আলোচনার শেষে মন্তব্য করেছেন 
পু ১১৯]: পক্ষান্তরে বারামুক্তি অভি প্রাচীন, [ এমন কি, বঙ্গদেশে মনসা, 
চণ্ডী, শিব প্রভৃতিন্ন পূজা প্রচলনের পূর্বেকার ] এক অন্আর্য লোকায়ত 
ক্ষেত্রপাল দেবতা । এই দেবতার উদ্ভবে তন্ত্র যাছুবিশ্বাম ইত্যাদি বিশেষ 
সহায়তা করেছে । 

এ-ছাড়া বারামুণ্ড মৃতি সম্পর্কে পৃথক অতিধা রচনা করে আর স্বল্প যে 
দু-একজন আলোচনা করেছেন তা আমাদের এখানে উদ্ধত আলোচনাগুলিরই 
অন্থপূরক । অতএব এখানে তাদের পৃথক ভাবে উদ্ধত করার প্রয়োজন দেখি 
না। এখন আমর1 উপরে রেখে আলা বিভিন্ন আলোচনা, এই মুণ্ডমৃতি পূজার 
বিস্তার ক্ষেত্র, কারা এই পৃজা করে থাকেন, মন্ত্র ও উপচার, জীতাল ইত্যাদি 
অবলম্বনে আমাদের সিদ্ধান্তকে এমন এক স্থির ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করবে! 
যার সাহায্যে সহজেই বারামুণ্ড মৃত্তিকে চিনে নেওয়া যেতে পারবে বলে 
মনে করি। 


দর্ষিণ বঙ্গের লোক-দেবত। ও বাঘ ২৪৯ 


১. বারামুণ্ মৃত্তিটিকে মুতিনির্াণকলা-বিদ্ভার সচেতন বিবেচনা দিয়ে 
নিরীক্ষণ করলে বেশ স্প&ই বোঝা যায় যে এটি মূলে একটি ঘট ছিলো-নাক, 
কানছুটি ও মাথার চালি বা শিরোস্ত্রাণ পরে,_অনেক পরে প্রক্ষিপ্ত বা সংযুক্ত 
হয়েছে। আসলে, বারামুণ্মৃন্তির পূজা ঘটপুজারই বিবতিত রূপ। এখন 
প্রশ্ন হতে পারে যে, এই সিদ্ধান্ত করার কারণ কি? উত্তর ঃ ক. “প্রতি বৎসর 
পৌষ মাসে কুস্তকারগণ, পরম্পরাগত প্রথায়, এঁ দেবতাটির উক্তরূপ শত শত 
মৃতি, পূজার জন্য নির্মাণ করিয়! বিক্রয় করেন।' এই নির্মাণের সময় 
মৃত্তিটির ঘট অংশ প্রধানত চাকে তৈরী হয়, পবে মাটির তাল পিটে চালি ও 
পৃথকভাবে নাক ও কাঁন তৈরী করে জুড়ে দেওয়া হয়। কালিদাসবাবু 
ঠিকই ধরেছেন যে ঃ 'বারাঠাকুরের বর্তমান মৃন্তিতে এখনও উক্তরূপ আদিম 
বৈশিষ্ট্য থাকিলেও কালপ্রভাবে উহাতে যে পরিবর্তন [ 59010150091107) ] 
ঘটিয়াছে তাহা বুঝা খায় উক্ত মৃত্তির চোখ, কান ও মুখের স্বাভাবিক মানুষের 
হ্যায় আকার হইতে 1 খ. “এবং এই “বারা যে ঘট, তাহাতে 
কিছুমাত্র সন্দেহ নাই । কারণ, ঘটে “আবাহন” ও পুজার অন্তে__“দক্ষিণ রায়ের 
বার! ঝার। মাথায় করিয়ক্রষ্তরাম কবি গায় দক্ষিণ রায় ভাবিয়্য। | হবিদেব 
“ঘট -অর্থেই ঝারা-বারা” শের প্রয়োগ করিগ্লাছেন । হেমঘটে বা হেমঝারিতে 
পূজা করিতে হয় চণ্ডীর। 'কুস্তে' হয় বিষহরির পূৃজ:। হরিদেবের মতে, 
দক্ষিণ রায়ের পূজার জন্য 'ঝারা-বারা' আনাইয়াছিলেন কামাখ্যারাজ বলিভদ্র। 
১২০০৭ এই “কুগড' বা মৃত্-ভাঙের নামান্তর 'বারা" ব। বারিপুর্ণ ঘট । ইহা অগ্নি- 
উগ্র ও আরোগ্যপ্রদ শুভ-সোঁম বারিধারক” 1৬৬ 

অতএব আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হুতে পারি যে আজ যাকে 
'বার।নুগ্মুত্ি' পূজা বলছি তা আসলে ঘট পৃজা। এবং এই ঘটই ক্রমে 
ক্রমে বাইরের ও ভেতরের বিভিন্ন প্রকার বিশ্বাস-সংসক্কার-এর প্রভাবে নান। 
বিবর্তন-পরিবর্তন-পরিবর্জনের মধ্যে দিয়ে আজকের এই বারামুণ্মূতি পূজার 
এসে স্থিত হয়েছে । এখন বিষয়টিকে বিশেষ ভাবে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন । 
এর মধ্যে প্রথমে আমর] আলোচনা করবো “ঘট' কিসের প্রতীক ব| 
ঘটপৃজার তাৎপর্য কি? 

১. আমর! জানি যে, ঘটে-পটে-ব প্রতিমায় দেব-দেবী আঁবাধনার বিধি 
আছে। পদক্ষিণ-পশ্চিম-উত্তর ভারতে নবরাত্র প্রসিদ্ধ। নবরাত্র, নয় বাত, 
নয় তিথির ব্রত।"....সে সে প্রদেশের লোক “দশারা পরব বলে, ঘট স্থাপন 


২৫০ বাঘ ও সংস্কৃতি 


করিয়া পৃক্তা করে । ঘটের সম্মুখে নয় দিন চণ্তীপাঠ হয়। দশমীতে ঘটের 
বিসর্জন 1..." বঙগদেশে আমর] প্রতিমার পূজা করি নবরাত্র- ব্রত ভুলিয়া 
গিয়াছি 1৮****-'কিন্তু--"“ঘটে পূজ| হইলেও পুজা সিদ্ধ হয়।, “**-'” অধিকাংশ 
স্থলে মহানবমীতে ঘটে পূজা করিয়া নিয়ম রক্ষা করিতেছেন' । **.“তবে কি 
প্রতিপদ হইতে ষগী পর্যন্ত ঘটে যে পুজা হয়, তাহা কি নিক্ষল ?৬৭ শ্রদ্ধেয় 
যোগেশচন্ছ্র রায় বিষ্যানিধি বঙ্গীয় বা ভারতীয় বিভিন্ন পূজার ক্ষেত্রে ঘট ব্যবহার 
প্রসঙ্গে যা কিছু উল্লেখ করেছেন তা আমরা এখানে [ বিক্ষিপ্ধ ভাবে হলেও | 
উদ্ধৃতি দিয়ে এই তথ্যকে উপস্থিত করার চেষ্টা করলাম যে ঘটে পুজা বা ঘট 
পূজা মোটেই অপ্রাচীন-অশাস্ত্রীয় বা আমাদের কাঁছে অজ্ঞাত নয় 

২. এখন সর্বাগ্রে ঘটের প্রয়োগ-পরিচয় গ্রহণ করা যাক! “সংস্কৃতে ঘট 
অর্থ কলস এবং ক্ষুদ্র ঘট-_ঘটা। কিন্তু বাংলায় যে কলস ব। কলস-জাতীয় পান 
দেবতার পুক্জা-অর্চনায় বা অপর কোনও উতজব-অন্বষ্ঠানে স্থাপন করা হয়, 
তাহাকে ঘট বলে। আনেক লৌকিক দেবতার নিত্য পুজ। ভানেক ক্ষেত্রে 
ঘটেই সম্পন্ন হয় ; এমন কি দুর্গাপূজা এবং কালীর নিতা পূজাও কেহ কেহ 
শুধু ঘটেই করিয়া থাকেন। নানা রকম ঘটে নানা দেবতার অধিষ্টান; তাই 
ঘটকে প্রতীক কল্পন1 করিয়। তাহাদের পূজা কর হয়। স্থান ও অনষ্ঠান ভেদে 
ঘটের আকৃতি বিভিন্ন ; উহাদের নামও ভিন্ন ভিন্ন । *** "[ যেমন £ দ্বার ঘট, 
মঙ্গলঘট, দেবীঘট, জলঘট, ভাবর| ইত্যাদি )- -. বাট অঞ্চলে মনসার ঘটের 
লোক প্রসিদ্ধ নাম বারি; কখন কখন “বারা” কথাটা৪ শুনা যাঁয়। ***-* এক 
একটি মুং পাত্রের [ মনসার ঘটের ? গায়ে অতি নিপুণভাবে কয়েকটি সপফণ। 
গড়িয়া তোল! হয়! কোঁন কোন ঘটে সর্পফণাব সহিত হংসবাহন! একটি নারী 
মৃতিকেও দেখা যায় । শুধু মনসার নয়, অন্য কোন কোন দেবতার পুজার 
ঘটকেও বারি, বার1 বলিতে শুনা যায় ।'"***- 

“এতদ্বতীত ইতুঘট, ধর্মের ঘট, কাতিকের ঘট-_অন্তষ্ঠান ভেদে আরও নানা 
ঘট বাবহৃত হয়। কাব্তিকের ঘট বিবিধ আলপনাধুক্ত থাকে । উহার অপর 
নাম কান্তিকের ভাড়। ধর্মের ঘটে সূর্যের আলপনা শোভা পায়; বারা- 
ঠাকুরের মুগ মৃত্তিও এক তেগীর ঘট” ।+৬৮ | 

৩. এখন এই ঘট-পৃজার তাৎপর্য কি? ক. প্রতিমা সামনে অথবা 
একক ভাবে সেখানে কেবল ঘটেরই পূজা হয়, যেখানে এই ঘটকে  একতাল 


* সুপাক্ষর লেখকের । 





দক্ষিণ বঙ্গের লোক-দেবতা ও বাঘ ২৫১ 


মাটির ওপর বসানে! হয় । খ. তার চার কোণে চারটি শর পুঁতে কয়েকবার 
স্থতে| দিয়ে তাকে ঘিরে ফেল! হয়। যেন এটি বন্ত্রগৃহ। গ. এ ঘটের উপর 
পাঁচটি পাতাযুক্ত আমের পল্লব ও সশীষ ভাব বসানো হয়। পাচ যাছু-সংখা। 
এবং পুষ্পাকার আমের পল্লব গর্ভের ফুলের প্রতীক । ডাব পূর্ণতার প্রতীক । 
ঘ. ঘটের গোড়ার এ মাটিতে বা সামনে অলক্তক, ছুরি রাখা হয়। নাড়ী 
কাটার জন্য ছুরি, অলক্তক রক্তের প্রতীক | ড. এ-ছাঁড়াও ঘটের সামনে কেশ- 

২স্কারের জিনিষ, অঙ্গরাগের দ্রব্যাদি, অলঙ্কার, মধুপর্ক ইত্যাদি দেওয়া হয়। 
চ. ঘটের গায়ে তেল-সি'দুর দিয়ে একটি পুতুল আকা হয়। গর্ভ-সম্ভাবনার চিন্তা 
না! করলে এই সমস্ত জিনিষের দরকার হয় না। অতএব জলপূর্ণ ঘট পুজা 
আসলে গর্ভ পূজারই নামান্তর | 

৪. আমর] জানি ষে আদিম জনগোগীর কাছে ঘট পুজ| অজ্ঞাত | ঘট- 
পূজা উচ্চতর হিন্দ-সংস্কৃতিরই দান। এর আচার-আচরণ ব। কোনো দু-এক 
স্তর-পধায়ে আদিম জনগোষ্ঠী-বাহিত সংস্কৃতির সংমিশ্রণ ঘটলেও ঘটে থাকতে 
পারে। কিন্তু আজো পর্যস্ত আমর! দেখতে পাচ্ছি ষে প্রস্তর খণ্ড, গাছ, পাথরের 
গড়ি, পাহাড় ইত্যাদি আদিম জনগোগির কাছ থেকে পৃজা পেয়ে আসছে । 
অতএব বারা-ঘট আদিম জনগোষ্ঠির কোন পুজা আচারের সঙ্গে সম্প-ক্ত নয় । 

৫. এখন দেখা দরকার £ “মকর সংক্রান্তির দিনে এই অঞ্চলে যে বারা 
ঠাকুরের পূজা! প্রচলিত আছে,**"-ইহার মধ্যে যে একটি প্রতীক পূজিত হয়, 
তাহ মুণ্ড মাত্র,**-"""সমগ্র দেহের মধ্যে মুণ্ডই থে প্রধান, তাহা পুখিবীর একটি 
অতি আদিম বিশ্বাস । ইহার উপব ভিি করিয়া পুথিবার বিন্িন্ন অঞ্চলের 
আদিবাসী বিশেষত: আফ্রিকার আদিবাসী সমাজের ধর্মকর্ম বিকাশ লাভ 
করিয়াছে । ভারতবর্ষের মধো তাহার বিশিষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়, আসামের 
নাগাঁজাতির মুণ্ড শিকার নামক বহু নিন্দিত প্রথার মধ্যে । মুণ্ডশিকার বা 
1198৫-1101110% প্রথাটি-__-এই বিশ্বাস অথাৎ শবাঙ্গের মধ্যে মুণ্ডই শ্রেষ্ঠ এবং 
ইহার উপরই গড়িয়! উঠিয়াছে । আসামের নাগ! জাতির বিশ্বাস দেহের মধো 
যখন মুগ্ডটিই শ্রেষ্ঠ, তখন মুণ্টি মাত্র অধিকার করিলেই কেবলমাত্র তাহা দ্বারাই 
নরবলির উদ্দেশ্ট সিদ্ধ হয় । সেইজন্য প্রতিবেশী গ্রামের মধ্য হইতে কাহাকেও 
বধ করিয়া তাহার মুণ্ডটি তাহার দেহ হইতে কাটিয়া লইলেই তাহার উদ্দেশ 
সফল হইতে পারে । এই মুণ্ডটি পাহাড়ের ঢালুতে যে ধান ক্ষেত করা হয়, 
পু'তিয়া দিলে বেশি ফসল পাঁওয়া যাইতে পারে । কিংবা সেই মুণ্ডের কস্কালটি 


২৫২ বাঘ ও সংস্কৃতি 


কণ্ঠে ধারণ করিলে দেহে শক্তিলাভ করিয়! যুদ্ধে জয়লাভ করা যায়। ... 
কিন্ত তাহা দত্বেও মুণ্ড পূজার প্রাচীনতর ধারাটি সুন্দরবন অঞ্চলে স্বাধীন ভাবেও 
রক্ষা পাইল' 1৬৯ 

এই তথাকে বিচারে প্রবৃন্ত হয়ে আমাদের দেখতে হবে £ প্রথমে, এই 
আর্দিবাসী কারা,_অর্থাৎ বিবত্তিত মানব-গোষ্ঠীর কোন পূর্বস্তরের অধিবাঁসা 
এরা? দ্বিতীয়ে, এই মানব-গোঠীর আচরিত ন্বখুণ্ড শিকারের মতো! আর 
কোনোও বিশেষ আদিম-বিশ্বামজাত অনুষ্ঠান এখানে এখনও স্বরূপে বা 
বিবর্তিত রূপে বর্তমান আছে কি না? তৃতীয়, নৃমুণ্ড শিকারী এ আদি- 
অধিবাসী এ ভূ-খণ্ডে সভ্যতার ক্রমবিবর্তনের স্তর বেয়ে আজও বিবত্তিত রূপে 
বতমান, না নৃ-মুণ্ড শিকারের প্রাচীনতর ধারাটিকে ম্বাধীনরূপে প্রতিষ্ঠিত 
করে দিয়ে তার! ধীরে ধীরে প্রাকৃতিক নিয়মে নিঃশেষ হয়ে গেছে? চতুথে, 
ডায়মগহারবারের কাছে হরিনারায়ণপুরে যে আদি অধিবাসীর ব্যবহত প্রত্ববস্ত 
আবিষ্কৃত হয়েছে তাদের বংশধারা কি আজও বারামুণ্ড মৃন্তির পৃজা-অঞ্চল- 
সীমার মধো বসবাস করছেন? পঞ্চমে, যেখানে আজও পৃর্ণদেহ দেবদেবীর 
মৃত্তির বদলে কেবল মুণ্ড পূজা হয় সেখানেও কি আমরণ এ নৃ-মুণ্ড শিকারের 
তত্ব প্রয়োগ করবো! । অর্থাৎ পুর্ববঙ্গে পূজিত নারীমুণ্ড মৃত্তি অঙ্কিত মনসার 
ঘট, বীকুড়। জেলার বড়জোড়1 থানার অন্তর্গত বেলিয়াতোড় গ্রামের স্তুসস্তান 
যামিনী রায় বা বসন্তরগ্চন রায় মহাশয়ের গৃহে দুর্গাপূজাতে ছুর্গা-মুণ্ডের যে 
পূজা হয়, “পচামুড়ী” শীতলা* বর্ধমানের মুণ্ডেশ্বরী, কালীঘাটের কালী, 
ত্রিপুরার পীঠ দেবী ত্রিপুর! সুন্দরী, ত্রিপুর রাজবংশেরচতুর্দশ কুলদেবতা-__ 
ইত্যাদি যে সব জায়গাষ মুণ্ড পূজার আজও প্রচলন আছে সেখানেও কি এ 
নৃমুণ্ড শিকারের এঁতিহ বিবন্তিত হয়ে বা ম্বাধীনভাবে আত্মরক্ষ। করছে ? 

সন্দরবনের ঘে অঞ্চলে বারামুণ্ড মৃত্তির প্রচলন আজও রয়েছে, সেখানকার 
জনগোষ্ঠীর এতিহাসিক, সামাজিক, নৃ-তাত্বিক ও সাংস্কৃতিক নিয় এবং উপরি- 
স্তরের আনুপূধিক পরিচয় গ্রহণ করলে কিছুতেই বারামুগ্ডমুত্তিকে ১. নৃ-মুণ্ড 
শিকারের প্রাচীনতর ধারার প্রতীকী অবশেষ এবং ২. উক্ত প্রতীক হিসাবে 
কৃষি, জাছু-বিশ্বীস, প্রজনন ও উর্বরতার দেবতা হিসেবে গ্রহণ করা যায় না। 
কারণ £ 

ক। 'একদিকে যেমন দক্ষিণ রায় অন্যদিকে তেমনি বারামুণ্ড মৃতি মাহিস্ত, 
বাগ দী, বাউরী, মালো, জালোদের কাছ থেকেই প্রধানত পুজ! পেয়ে থাকেন। 
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ড. স্থৃকুমার মেনের মত অনুসরণেণ০ এরা ঘদি অস্রিক-মঙ্গল জাতির লোক হন 
তাহলে তারা তো বারামুণ্মৃত্তির পৃজাঞ্চলের [ পূর্বে দেখুন । পৃ ২৩৮-৯ ] মধ্যেই 
কেবল শীমাবদ্ধ রয়েছেন এমন তো! নয়। এ চব্বিশ পরগণা জেলার অন্যত্র, 
এমন কি আশেপাশের থানাতেও এ জনগোষ্ঠীর ধারা বসবাস করেন তাদের 
মধ্যেও এ নিষাদাচার [? ] কেন প্রচারিত ব] প্রচলিত হুলে। না? এর উত্তরে 
হয়তো কেউ বলতে পারেন যে : মালদহের ফজাল তে পুরুলিয়ায় হয় না! 
কিংবা পুরুলিয়ার ছৌ-নাঁচ তো জলপাইগুড়িতে দ্রেখা ঘা না। এই-ভাবেই 
দক্ষিণ-চব্বিশ পরগণাতেই স্থপ্রাচীন ন্-মুণ্ড শিকারের অবশেষ এ প্রতীকী পুজার 
মধো রয়ে গেছে । কিন্তু, এই মত যুক্তিপহ নয়। কেন না, আদিম মানব 
জাতির ক্ষেত্রে মুণ্ড শিকারের মতো এত বড় একট আচার কেবল এ 
ক্ু্র অঞ্চলের স্থানিক [19০81156৫] অনুষ্ঠান হয়ে থাকবে এ.যুক্তি সমর্থনযোগা 
নয়) এমন কি, এ জন-গোঠির লোকেরা আশে-পাশে, নিকটে-দুরে আরও 
প্রচুর সংখ্যায় বসবাস করছেন । 

খ। হরিনারায়ণপুবের প্রত্ব-আবিষ্ষার থেকে যা পাওয়। গেছে তাকে 
একদিক থেকে বারামুণ্মুত্তির আদিম রূপ হিসেবে দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করা যায় না। 
[ উহা! বারাঠাকুরের (0:০10159) হওয়া! সম্ভব |_-কালিদাপ দত্ত ];) তেমনি 
হরিনারায়ণপুরের এ “কিস্তৃতকিমীকার [870165056] ও পক্ষীর ন্যায় চগ্চুবিশিষ্ট 
মুখমণ্ডলকে যদ্দিও তর্কের খাতিরে বাবামুণ্মৃত্তির আদিম রূপ হিসেবে গ্রহণ 
করাও, যায় তবে তা কিভাবে নুমুণ্ড শিকারের এতিহা ব৷ স্মৃতি বহন করছে 
প্রমাণ হলো ? 

গ। আমর আগেই বলেছি যে অন্ততঃ বাংল! ব৷ ভারতের অন্যত্র আরও 
বছ দেব-দেবী আছেন ধাদের মুওমূত্তির পূজা হয়ে থাকে ??১ মুগপুজ। 
দেখলেই ঘদ্দি তাকে শিকার কর! নৃ-মুণ্ড পুজার প্রতীকী অবশেষ হিসেবে গ্রহণ 
করা হয় তবে অবশ্ট কিছুই বলার নেই । কিন্তু এমন বলাঁকি এঁতিহাসিক 
দিক থেকে সমর্থনযোগ্য হবে? 

ঘ। বাঁরামুণ্ড যৃত্তির আকৃতিগত বৈশিষ্টা ব্যাখ্য। করতে গিয়ে বলা হয়ে 
থাকে যে; এক এর শিরোস্ত্রাণে লতাপাতা ও ফুল আকা থাকান্ধ তার মধ্য 
দিয়ে অরণ্যচারিতা বা! বৃক্ষপৃজার প্রতীকী ভাধন। গ্রকাশ পেয়েছে । ছুই, মুগ্ড- 
রূপ মুণ্ড শিকারের প্রতীকী ভাবনার প্রকাশক । তিন. কিউতকিমাকার মুখ- 
চোখ-নাক ইত্যার্দি আদিমতার লক্ষণাত্মক | এখন প্রশ্ন এই যে, ফুল-লতাপাতার 
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মধ্যে প্রতীকী-চিন্তার যে স্ম্ রুচিবোধ ও 502010150026100 রয়েছে, 
অন্য ছুটি কিন্তু তার থেকে অনেক আদিম স্তরের চিন্তা-প্রস্থত । আমর! জানি 
ষে পৃথিবীর যে কোন দেশের মৃতিবিগ্তা কতকগুলি স্তর অতিক্রম করে থাকে । 
যেমন £ পাঁথর, নুড়ি, গাছ-পালা, বৃক্ষকাণ্ড, বৃক্ষ, বৃক্ষশাখা, প্রতীক, মুও্, পণ্ড 
ও মানুষের মিশ্রণ, শুধু পশু-জীব প্রতীক, মান্থুষী মৃত্তি ইত্যাদি। এ-সব ক্ষেত্রে 
কিন্তু এক স্তর থেকে আর এক স্তরে উত্তরণের এতিহাসিক ক্রম প্রায় আবশ্ঠিক- 
ভাবে অনুস্থত হয়। কিন্তু বারামুণ্ডের ক্ষেত্রে তা হয় নি। এইরকম অসম্পূর্ণভাবে 
স্তরোৎক্রান্তি কি ইতিহাসের যুক্তি দ্বার] প্রতিপাদিত হতে পারে ? খুব স্বাভাবিক 
কারণেই তা হয় না। তাই আমর এই দিক থেকেও বারামুণ্মুর্তিকে আদিম 
মৃণ্ড শিকারের প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করতে পারি না । 

উ. স্থন্বরবনাঞ্চলের আদি-অধিবাসীদের নৃ-মুণ্ড শিকারের প্রেক্ষিতে যে 
কৃষি-জাছু-বিশ্বাস, প্রজনন ও উর্বরতার কথা বলা হয় তা কি গ্রহণযোগ্য ? 
না, এই মত গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, লোক-চৈতন্যের বিশ্ববিজ্ঞান-শাস্ত্র 
অনুসন্ধানের পর একথা অত্যান্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বল! যায় যে, উর্বরতাবাদ ও 
প্রজননের দেবত! হবেন অবশ্যই নারী ।৭২ 

অতএব আমরা এখন বারামুণ্ড মৃত্তি সম্পর্কে এই দিদ্ধান্তে পৌছাতে পারি 
ঘে ঃ ১, বারামূণ্ড মৃত্তি আসলে ঘট পূজ1। পরবর্তী স্তরে এতে চোখ-কান- 
নক ও শিরোভূষণ যুক্ত হয়েছে । ২. দক্ষিণ-চবি্বিশ পর্গণা বা দক্ষিণবঙ্গের 
সঙ্গে বন্থ প্রাচীনকাল থেকেই মিশরীয় সভ্যতার সংযোগ ছিলো । সেইখানকার 
কোন রাজার রাঁজ। নরদারেরও হতে পারে ] শিরোভূষণের অন্ুরূপে বাবার 
মাথায় চালি তৈরী হণয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ।+৩ ৩. বারাকে দক্ষিণের অধীশ্বর 
হিসাবে কল্পন1 করায়, তার প্রাধান্য ঘোষণার জন্য সুকুট-এর পরিকল্পনা থেকে 
এই চালিব স্থষ্টি হওয়া অসম্ভব কিছু নয়। মৃতি-প্রকরণ তত্বানুষায়ী মৃতি স্থষ্টি 
আধ সংস্কৃতির দান হিসাবে মনে করা হয়। তাই বারাকে দেবতা! হিসেবে 
গ্রহণ করার পর তার ঠদধবী মহিমা প্রকাশের জন্য মাথার পেছনে দেব-স্ুলভ 
তেজ:পুগ [119110%] রচনার প্রয়োজনে এ চালি বা চালচিন্ধের প্রয়োজন 
হয়েছে । ৪. বারা ঘটের সুগ্মৃত্তিতে রূপান্তরিত হওয়ার পেছনে শনির কোপে 
উড়ে যাওয়া গণেশের মৃণ্ড-এর চিন্ত' বিশেষভাবে সক্রিয় একথ' অস্বীকার কর। 
কঠিন। ৫. মৃত্া-অপিপতি ঘমের বাস পৃথিবীর দক্ষিণে [ ম্মরণীয় ঃ ণ্যমের 
দক্ষিণ ছুয়ার' ]| এই বিকট মুণ্ড মৃত্তির পরিকল্পনায় ভীষণ-দর্শন মৃত্যু-অধিপতি 


দক্ষিণ বঙ্গের লোক-দেবতা ও বাঘ ২৫৫ 


যমের প্রভাব থাক। কিছু আশ্চর্য নয়। ৬. এই বারামুণ্ডে কষকের ফসল রক্ষার 
দেবত। ক্ষেত্রপালের গুণও যে সংযুক্ত আছে ত৷ অস্বীকার কর! যায় না। 
পরিশেষে মন্তব্য এই যে, দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞত1 ও প্রয়োজনের পথ বেয়ে 
বারা, মুত্তি এক অপূর্ব ও বৈচিত্র্যময় সমন্বয় নিজের মধ্যে সংহরণ করে 
নিয়েছেন। স্তরে স্তরে দীর্ঘদিনের পলি যেমন নানারূপ রাসায়নিক বিক্রিয়ায় 
শিলারূপ ধারণ করে, ঠিক তেমনিই এই বারামুণ্ড মৃ্তিও দীর্ঘকালের বিভিন্মমুখী 
চিন্তা ও চেতনার অভিঘাতে আজকের রূপে এসে পৌচেছে। তাই এ সম্বন্ধে 
কোন সিদ্ধান্তে স্থির হয়ে দাড়ানো! অন্ধের হন্তি দশন হতে বাধ্য । ফলে, “উহ। 
কোন্‌ শক্তির প্রতীক এবং কি উদ্দেশে উহার পূজা হয় তাহ অজ্ঞাত +৭8 
“বারা? যে বিভিন্ন চিন্তা, যে বহুমুখী সমাজ-এতিহানিক উপাদানকে শিজের 
মধ্যে সমীভূত করেছে, রোগে-ছুঃখেশোকে-ভয়ে-সম্পদে আপন প্রয়োজনে 
বিভিন্ন যুগের, নান। শ্রেণীর মানগষ বহুমুখী বিশ্বাসের বশবতা হয়ে তাকে নির্মাণ করে 
নিয়েছেন, তা-সবকে একটা সারণিতে আবদ্ধ করলে মোটামুটি ঘা দাড়ায় : 


1৬ 

০ 

ক: 

২৯ 

| 

রী শী ] ৮১২ 
মুণ্ড পূজা ঘট পুজা অরণ্য ক্ষেত্রপাল বাঘের ভয় 
বা বা বিনাশক 


1 

4 গর্ভ-ঘট বৃক্ষ পৃজা 
1 __________ 

1 নর 

রুত্রের গণেশের যমের 


২৫৬ বাঘ ও সংস্কৃতি 


১, এই অঞ্চলে নান। নামের গাজী বা পার আছেন। এদের অধিষ্ঠান- 
ভূমি বঙ্গভাষাভাষী এক বৃহৎ অঞ্চল। এদের সকলের সঙ্গেই বাঘের 
সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ । এ'বা যখন-তখন বাঘের পিঠে সওয়ার হয়ে শত্র দমন করেন । 
্ষ্টব্য : ক. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত “রাধা উপন্তাস। খ' ড, 
গিরীন্দ্রনাথ দাস £ “বাংলা পীর সাহিত্যের কথা [১৯৭৬]। গা. ড. কুমার 
(সন : ইস্লামী বাংলা সাহিত্য" [১৯৭৩]। 

২. ইনি এই অঞ্চলের সর্বত্র দক্ষিণ রায় বা বারা বা জোড়া বারা বা 
দক্ষিণেশ্বর ব৷ দক্ষিণদ্বার ইত্যাদি নান নামে পূজিত হন। 

৩. ডষ্টব্য £ এ. এক. এম. আবদুল জলীল £ “সুন্দরবনের ইতিহাস' (ঢাক! 
১৯৬৮] £ পৃ. ২৫৭-৬৭ , সতীশচন্দ্র মিত্র £ যিশোহর খুলনার ইতিহাস" [প্রথম 
খণ্ড ১৯৬৩] £ পৃ ৪৩৮৯ । 

৪. গোপেন্দ্রকুষ্ণ বস্থ £ “বাংলার লৌকিক দেবতা” [১৯৬৬] পৃ. ৮। 

এ এ এ 
স্থভাঁষ মৈত্র £ “মা বনবিবির উত্সব £ যুগান্তর” £ ২৯ মাচ ১৯৭৩। 
আবছুল জলীল £ “ম্ুন্দববনের ইতিহাস [ঢাকা ১৯৬৮] পৃ. ২৬০ । 

৮. এ-সম্পর্কে যদিও মন্তব্য কর হয়ে থাকে 2 91655 216 1091 5000- 
(2116008 16906101005 0০ 02118610905 51018000057 0০৫ 18100] 216 


এ 


11150110)110109116260 7061601710910065.১ £ 01)01789 চ- 01968 : 712 
90079105)) 01 7211810% [ ি০/ 10০)1)1 1969 ] 0. 10 তথাপি আমাদের 
অভিজ্ঞতা অনেক ক্ষেত্রেই ভিম্নতর মত পোষণ করতে চায় । 

৯. বনবিবি এবং তীর পুজার একটি সংক্ষিপ্ত, বাস্তবিক, অথচ মনোরম 
বর্ণন|! রয়েছে শ্রীপ্রলয় দেন রচিত 'কয়েদখানা” [১৩৮০] নামক উপন্যাসের 
১৮২ পৃষ্ঠায় । কৌতুহলী পাঠক ইচ্ছা করলে সেটি পড়ে নিতে পারেন। 

১০. দ্র" ৪ন্‌ং পাদটীকা গ্রন্থ । পৃ. ৯-১*। 

১১. এই উদ্ধৃতিগুলি আমরা জিতেন্ত্রনীথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 
'পধ্ধোপাসনা” [১৯৩০] গ্রন্থের ২২৬, ২২৭, ২২৯ পৃ. থেকে গ্রহণ করেছি। 

১২, এ গু, ২৩২-৩। 

১৩. এই আলোচনার জন্ দ্রষ্টব্য £ ক. ড. আশ্ততোষ ভদ্রাচার্ধ : বাংলার 
লোক-সাহিত্য' £ ৩য় খণ্ড ঃ ১৯৬৫ 2 পৃ ৪৫০-২) খ. চিন্তাহরণ চত্রবর্তা £ 


দক্ষিণ বঙ্গের লোক-দেবত ও বাঘ ২৫৭ 


“হিমুর আচার অনুষ্ঠান, [ ১৩৭৭ ] ২ পৃ. ১১২7 গ্বা, ড* কামিনীকুমার রায় £ 
“লৌকিক শবককোষ ৫ ২য় খণ্ড ১৯৭১ 2 পৃ. ২১৮৭৯ । 

১৪. “বাংল! মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস [ ১৯৬৩৪ ] পৃ" ৩৩৬। 

১৫, এ £ পৃ. ৭৪১। 

১৬. এ. এফ, এম. আবদুল জলীল : “হুন্বরবনের ইতিহাস" [ঢাকা 
১৯৬৮] পৃ. ৪৭ এবং সতীশচন্দ্র মিত্র£ঃ “ঘশোহর খুলনার ইতিহাস, 
[ প্রথম খণ্ড; ১৯৬৩ 15 পৃ, ৪৭-৪৮। 

১৭. ড গিরীন্দ্রনাথ দাস £ “বাংলা পীর সাহিত্যের কথা [ ১৯৭৬]: 
দ্বিতীয় ভাগ : পৃ- ৩৭১। 

১৮. দনিম্ববঙ্গের বিশেষতঃ চব্বিশ পরগণা জিলার মুসন্ঘান সমাজে প্রায় 
রাগ্নমঙ্গলের অনুরূপ এক কাহিনী প্রচলিত আছে। ... - ১৬৮৬ গ্রীষ্টা্ঠে 
কুষ্ণরামের “রায়মঙ্গল' রচিত হয় ।৮ দ্র-১৪নং পাদটাকার গ্রন্থ ! পৃ- ৭৬২ ও ৭৬৫ | 

১৯. আ্রীন্বুরজিৎ দাশগুপ্ত তার “ভারতবর্ষ ও ইসলাম 1 ১৩৮৩1 গ্রন্থে 
মুসলমানেরা কোথাও বল-গ্রয়োগ দ্বার! ধর্ম প্রচার করেননি মতবাদ 
প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েও লিখতে বাধ্য হয়েছেন ঘেঃ “কোন কোন ক্ষেত্রে 
তুকাঁদের বল প্রয়োগের মাত্রা ষে সত্যিকার নৃশংসতার পর্যায়তেও চলে 
যেত মে কথাও অনন্বীকার্য,.-.বাংলার প্রথম মুলিমর1 ছিল সংস্কৃতি বজিত 
তুকারা? £ পৃ. ১০২। 

২০, দ্র, ১৩নং পাদটাকার গ. সংখ্যক গ্রন্থ । পৃ. ২১৭1 

২১. পীরদের কর্মধারা ও জীবনাচরণ সম্বন্ধে মনোজ্ঞ ও ইতিহাস-সম্মত 
আলোচনার জন্ত ভ্রষ্টব্য ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত “বাংলা দেশের 
ইতিহাস” [২য় খণ্ড ঃ ১৩৭৩ 1 পৃ ২৪৬-৭ | 

২২. এ ঃ পৃ. ২৬। 

২৩, সতভীশচন্দ্র মিত্র £ 'যশোহর খুলনার ইতিহাস [১ম £ ১৯৬৩] পৃ.৪২০-১। 

২৪, দ্রষ্টব্য ১৯নং পাদটাকার গ্রস্থ। পৃষ্টা ১০৩। 

২৫, তারকেশ্বর থেকে আরামবাগ যেতে; হরিণখোলার পুল পাঁর হওয়ার 
একটু পরেই ব। হাতে রাস্তার ধারে একটি স্থন্দর বাঁধানে। পীরের থান আছে। 
তার ছুধারে মিমেন্টের তৈরী স্থন্দর.ছুটি বাঘের মৃতি লক্ষণীয় । 

২৬. «পশ্চিমবঙ্গে, বিশেষ করে দক্ষিণবঙ্গে ও দক্ষিণ রাট়ে, পীর ও গাজী- 
নাহেবের প্রতিপত্তি খুব বেশি দেখা যায়। পীর সাহেব চব্বিশ পরগণার 


১৭ 


২৫৮ বাঘ ও সংস্কৃতি 


গ্রামদেবতাদের মধ্যে অত্যন্ত লোকপ্রিয়। ***** পশ্চিম সুন্দরবন ও দক্ষিণ 
চব্বিশ পরগণায় প্রাধান্ত খুব বেশি । হাওড়া হুগলী বর্ধমান ও" মেদিনীপুর 
জেলায় বিখ্যাত পীরস্থান আছে অনেক।-_বিনয় ঘোষ : “পশ্চিমবঙ্গের 
স্কৃতি' [ ১৯৫৭ ]: পৃ ৬৮৬ । 

২৭, এর ঃ পৃ. ৬৮৬-৭| 

২৮. দ্রষ্টব্য বাঘ ও স্ংস্কৃতি' £ পৃ. ছাব্বিশ। 

২৯. আমার এই প্রবন্ধের আবন্তে আলোচনার ক্রম হিসেবে দক্ষিণ বায় 
দ্বিতীয়ে ছিলেন । এখানে অনিবার্য কারণে এবং আলোচনার খানিকটা স্থৃবিধার 
জন্য সেই ক্রম ভেঙ্গে দক্ষিণ রায়কে তৃতীয়ে আন। হয়েছে । এই ক্রটির অন্ত 
আমি পাঠকের কাছে ক্ষমাপ্রাথী। _লেখক। 

৩০. ভ.সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য :“কৃষ্ণরাম দাসের রায়মঙ্গল' [১৩৬৩] £পৃ-১৭: 

৩১, এ । 

৩২. দ্রষ্টব্য £ “বাঘ ও সংস্কৃতি' ; পৃষ্ঠা একুশ । 

৩৩, এ । 

৩৪, ভ. পঞ্চানন মণ্ডল; “সাহিত্য প্রকাশিকা [ ৪র্থ খণ্ড; ১৯৬০]: 
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৭৩. দ্রষ্টব্য ৫৯ পাদটাকার প্রবন্ধ । পৃ. ১১৮। 

৭৪. “বাঘ ও সংস্কৃতি? ঃ পূ. উনিশ । 


মুদ্রণ প্রমাদের কারণে ২২৫ পৃষ্ঠার ১ম লাইনটি 
বাদ দিয়ে পড়তে অনুরোধ করি। 





পরিশিঃ 


সংযোজন ঃ বার প্রন 
আমাদের সংকলনে ড. ছুলাল চৌধুরী লিখিত “দক্ষিণরায়* প্রবন্ধে 
নিম্নলিখিত তথ্যটি সংযোজিত হবে। প্রবন্ধটি ছাপ! হয়ে যাওয়ার 
পর ড. চৌধুরী উক্ত তথ্যটির সন্ধান পান। সেই কারণে মূল 
প্রবন্ধের সঙ্গে এটিকে তখন দেওয়া সম্ভব হয়নি। --সম্পাদক। 
প্রাচীন “অহম্দের সমাজ-কাঠামে। ও প্রশাসন প্রসঙ্গে গ্রীয়রস্ন সাহেব 
“লিঙ্ুইষ্টিক সার্ভে অব ইগডয়া'র দ্বিতীয় খণ্ডে ১৯৬৮ সংস্করণ ] লিখেছেন, শুধু 
ভূমি নয়, ধার] ভূমি চাষ করতেন তারাই ছিলেন “অহম্‌ রাজার এবং রাঁজ্যের 
প্রধান ঘম্পদ । তখনকার অহম্‌ বাজার সমগ্র প্রশাসন যন্ত্রটই ছিল বাধ্যতামূলক 
[ ৮০৫৩৫ ] ব্যক্তিগত কর্ম ও সেবার উপর নির্ভরশীল । এমনকি ষোল বছরের 
উধের্ধের ঘে কোন যুবক “পাইক'রূপে গণা হতেন এবং বিশাল গণবাহিনীর মদস্য- 
রূপে নথীভুক্ত হতেন। গণবাহিনীর কাঠামোটি ছিল এই রকম ঃ 

বার [ ৪৪ ]-»খেল্‌-গট্‌-পাইক 
এই ধরণের প্রশাসনিক কাঠামে। বোধকরি প্রাচীন বাংলায় বিশেষত দক্ষিণবঙ্গে 
প্রচলিত ছিল। দক্ষিণবঙ্গের বার ঠাকুর সম্ভবত এই কাঠামোর একজন 
প্রশাসক বা 'অধীশ্বর । কালের স্রোতে সামস্তপ্রভু প্রজারগ্রনের [ 6505০1518 
৫69০1 ] জন্য ঠদবসতায় পরিণত হয়ে আজও সাধারণ কৃষিজীবী ও বনচারীদের 
পূজা পেয়ে আসছেন । আসামে এখনও বর ঠাকুর, বর গোৌঁসাই প্রভৃতি পদবী 
ব্যবহৃত হয়। “বার! ঠাকুর ভোটব্রক্ষদের সমাজ-সম্ভব দেবতা কিন! বিচার্য। 


বাঘ ও সংস্কৃতি 


২৬২ 


ডি. 
পু 
নি 
ঠ 
(1 
ডি 





এই মানচিত্রে দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গে দক্ষিণরায়ের পৃজা-অঞ্চল ,দখানে। হয়েছে। 


কঃ 


বাস্তপূজ! ও বাঘ 
অধ্যাপক জাহ্বীকুমার চক্রবর্তী 


পৌষ সংক্রান্তিতে কিংবা পৌষ মাসের শুক্ুপক্ষের রবিবার বা বুহস্পতিবা'র 
পূর্ববঙ্গের প্রায় প্রতি গৃহেই বাস্তদেবতার পুজা করা হয়।১ বাসগুহের দেবতাই 
ৰাস্তর্দেবতা । 

বাস্তদদবতাঁর উল্লেখ বেদেও পাওয়া যায় । সেখানে তার নাম ছিল 
বান্তোম্পতি? [ খ. ৭.৫৫.৭১ ]| তিনি বহুরূপে বিরাজ করেন । ওষধিরূপে 
তিনি রোগ নাশ করেন, সখা হয়ে তিনি হুশ বিনাশ করে সুখদান করেন । 

বেদে “ক্ষেত্রপতি" দেবতার উল্লেখ আছে [ খ. ৪. ৫. ১-২]1। তিনিও 
ৰাস্ত দেবতা । কিন্তু মনে হয়, তিনি ভূলোকের দেবতা নন. অন্তরীক্ষ-লোকের 
দেবতা । কারণ, ক্ষেত্রপতি অন্তরীক্ষ লোক থেকে জলবর্ষণ করে ক্ষেত্র রক্ষা 
করেন । 

পৌষমাসে যে বাস্তদেবতার পূজা! করা হয়, তিনি ভূলোকের দেবতা । 
বাস্তদেবতাই এখানে প্রধান। তার সঙ্গে শঙ্খপাল, বঙ্কপাল, ক্ষেত্রপাল, 
নাগপালেরও পৃজা হয় । উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে মাটির একটি লম্বা বেদী তৈরী করে 
তাতে খাগ ইকরের পাঁচটি দণ্ড বসিয়ে দেওয়া হয় এবং ফুলের মাল দিয়ে খাগ 
দগ্ুগুলিকে সাজানো হয় । মাটির বেদীর উপর চালের গুড়ে ছড়িয়ে দেওয়! 
হয়। এই পাচটি দণ্ড পঞ্চদেৰতার প্রতীক । 

বাস্তদেবত। সর্ববিস্র হর। বাস্ততে সাপের ভয়, বাঘের ভয়, নান। বিদ্বকর 
উপদেবতার ভয় থাকতে পারে । শঙ্খপাল ব্যাপ্রবাহন, তিনি সম্ভবতঃ ব্যাগের 
দেবতা, নাগপাল নাগের দেবতা ; বঙ্কপাল লোকবিস্ব নাশক ; ক্ষেত্রপাল ভয়ঙ্কর, 
তিনি পিঙ্গলকেশ ও উগ্রন্রংষ্ট; আর বাস্তপাল স্বয়ং সৌমমৃত্তি সর্বলোকনাথ, 
তার হন্তে বরাভয় | প্রথমে চার দেবতার ধ্যান-পৃজা করে সর্বশেষে বাস্তদেবতার 
ধ্যান-পৃজা করা হয় এবং সেই সঙ্গে আবরণ দেবতারূপে গ্রামদেবতার পূজা হয়। 
বাস্তপুজার প্রধান বলি বা উপায়ন পায়স। পাঁচটি কলার পাতায় খইসহ 
পায়স থাকে । সেগুলি পঞ্চবাস্বদেবতাকে নিবেদন করা হয়। পুজা শেষে 


২৬3 বাঘ ও সংস্কতি ; পরিশিষ্ট 


প্রত্যেকটি পাত্র থেকে খই পায়স নিয়ে তৈরী একটি পিগড মাটিতে গর্ত করে 
পুঁতে দেওয়া] হয়। প্রসাদ বাইরে থেকেই সবাইকে বিতরণ কর] হয়। 
বাস্তপূজার সঙ্গে নাগ-বাঘ-বিস্কর জীব-জন্তর যোগ আছে, বিশেষ করে 
বাঘের সঙ্গে । এই পৃজায় প্রথমেই শঙ্খপালের ধ্যান-পৃজা কর! হয়। এই 
এই শঙ্খপাল ব্যাপ্রবাহন ৷ তার ধান £ 
'শঙ্খপালং মহাদেবং দ্বিভূজং ব্যাগ্তবাহনম্‌ । 
শ্লহস্তং পিঙ্গলাক্ষং পরমং পুরুষং ভজে ॥, 
শুধু তাই নয়, দেখা গেছে, আমাদের গ্রামের কয়েকটি বাড়ীতে বাস্তপৃজায়, 
মাটির বেদীটি বাঘের আকারেই তৈরী করা হতো এবং তাঁর ওপর চালের 
গুড়ো ও হুলুদ গুড়ে! এমনভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হতো, তাতে জীবন্ত বাঘের 
মুত্তিই প্রকট হতো । সেই বেদীর উপর খাগ বা ইকড়ের দণ্ডের বদলে বিন্নী- 
গাছে ছোব দিয়ে মনুষ্যাকৃতি মৃতি বসিয়ে দেওয়] হতো । যেন সত ব্যা্ৰ- 
বাহন কোন দেবতা । কোন কোন বাড়ীতে পায়স বলি তো নিবেদন করা 
হতোই, উপরন্ত ভেড়াও বলি দেওয়া হতে! । 
বান্তোম্পতি' দেবতার উল্লেখ বৈদিক সংহিতায় থাকলেও মনে হয়, ইনি 
খুব পুরাতন কালের গ্রাম-দেবতা। বাঘ-নাগ-সঙ্কুল অনৃপ বঙ্গভূমিতে একদিন 
এই দেবতা বিদ্হর দেবতারূপেই লোকনমাজে পূজিত হতেন । ব্যাপ্র-ভীতির 
সঙ্গে এই দেবতার ঘোগও তার লৌকিক রূপটিকেই চিনিয়ে দেয় । 





১. ১৯৪৭ গ্রীন্টান্ধে স্বাধীন্তা-উত্তর বঙদেশ বিভাগের দরুণ অুদ্ধেয় 
প্রবন্ধকার নিজের সাতপুরুষের বাস্ত ত্যাগ করে ভারত-ভূখণ্ডের অন্তর্গত 
পশ্চিমবজে চলে এলেও তার বর্তমান বাস্ত কোলকাতার উপকণ্ে গড়িয়াতেও 
প্রতিবছরেই ঘথানিয়মে বাস্তপূজা হয়ে থাকে । গত বৎসরেও ! ১৩৮৬ ] 
১১ই পৌষ বৃহস্পতিবার [ ২৭. ১২, ৭৯] অধ্যাপক চক্রব্তীর বাস্তর বার 
উঠানে এই পুজ্জা অনুষ্ঠিত হয়েছে । সম্পাদক । 

২ পুটরিয়া, থান৷ কালিহাটি, টাঙ্গাইল জেলা. [অধুনা বাংলাদেশ রাষ্ট্র 


(৬৮ 


খ. 
ব্রত ? ব্যাঘ্রবাহিনী-বিপদনাশিনী 
কথক £ শ্রীমতী সরলাবাঁলা চক্রবত 


পূর্বতন পূর্ববঙ্গ, বর্তমান বাংলাদেশ রাষ্ট্রের শ্রীহট জেলায় বাপ্রবাহিনী চতুতূজ 
দেবী বিপদ-নাশিনীর ব্রত পালন কর হয়ে থাকে । ধারা দেশ বিভাগের পর 
এ-পার ব"ংলায় চলে এসেছেন তার। এখনও ব্রতটি পালন করে থাকেন। এই 
ব্রতের কথাটি অতান্ত দীর্ঘ । আমর] সংক্ষেপে এখানে তার উল্লেখ করলাম ঃ 
কান্তিক মাসে পালনীয় এই কথাটিতে বল হয় যে; এক ব্রাহ্ষণ ও ক্রাক্ষণী 
অতি কষ্টে ভিক্ষা করে কালাতিপাত করেন। তার! দরিদ্র হলেও নিষ্ঠা ও 
সততার সঙ্গে জীবনযাপন করেন দেখে দেবী বিপদনাশিনী তাদের ছুঃখ দূর 
করতে মনস্থ করেন । দেবী নানাভাবে ছলনা! করে এ ব্রাহ্মগণক্রাঙ্গণীর নিষ্ট' 
ও ভক্তি পরীক্ষা করেন এবং শেষে তাঁদের ধর্মপ্রাণতায় তুষ্ট হয়ে সম্পদ দান 
করেন । ব্রাঙ্গণ-ত্রান্ষণীর ছুঃখ দূরে যায়। দেবী যাওয়ার সময় ব্রাহ্মণীকে 
ত্রতের নিয়ম শিক্ষাদান প্রসঙ্গে জানালেন £ আত্পললব সহযোগে ঘট-স্থা'পন করে; 
সিছুর দিয়ে শ্বন্তিক। একে পান-সথপারী, তেল পিঁছুর দিয়ে পূজা করতে হয়। 
ঘে কোন বিজোড় সংখ্যার পান সংগ্রহ করে দেবীর ব্রত-পূজা করতে, ব্রতকথা 
বলার পর উলুধ্বনি দিতে হয়। এরপর প্রথম পানখানায় নিছুরের টিপ দিয়ে 
নবেছ্যের সব রকম উপকরণ থেকে একটু একটু করে নিয়ে ঘটের মধো দেবার 
উদ্দেশে রেখে দিতে হয় । এবং সব শেষে কাক সায়াহ্বে তার বাসায় ফেরার 
আগে এ ঘটখানি জলাশয়ে বিসর্জন দিতে হয় । 

ভিক্ষাজীবী এ ব্রাহ্মণ দেবীর কৃপায় সম্পদ লাভ করলেও তার ভিক্ষাব্রত 
ত্যাগ করেন না। এই ভাবে ভিক্ষা করে একদিন বাড়ী ফেরার পথে এক 
অরণ্য পার হওয়ার সময় এক ভীষণারুতি বাঘ তাকে আহারের জন্যে পথ 
আগলে দ্দাড়ায় । বিপদে পড়ে ব্রাহ্মণ দেবী বিপদনাশিনীর স্মরণ করলে বাঘ 
শান্ত হয়ে পড়ে । এমন হওয়ার কারণ বাঘটি এ ব্রাক্ষণের কাছে জানতে চাইলে 
ব্রাহ্মণ তাকে দেবী বিপদনাশিনীর মহিমা ও তার কপার কথ! জানান । বাঘ 
তার হারাণে! বাঘিনী ও শাবকদের খুঁজে পাওয়ার শর্তে দেবী বিপদনাশিনীর 


২৬৬ বাঘ ও সংস্কৃতি : পরিশিষ্ট 


ব্রত পালন করতে ও ব্রাহ্মণকে তখনকার মতো ছেড়ে দিতে রাজী হয়। এরপর 
বাঘটি দেবীর ব্রত উদ্ঘাপন করে তার ইঈপ্সিত ফললাভ করে । এবং দেবীর প্রতি 
কৃতজ্ঞ বাঘ ইচ্ছা প্রকাশ করে যে, সে দেবীর বাহন হতে চায়। দেবী 
বাঘকে তার বাহন করে নেন এবং সেই থেকে দেবা বিপদনাশিনী ব্যান্রবাহিনী । 


এই ব্রতপালনের ফল : অগতির গতি হয়, ব্রতীর মনোবাসনা পুর্ণ হয়, 
হাতবস্ত পুনরুদ্ধার হয়, দরিদ্র ধন লাভ করে ।১ 


১. অধুনা জলপাইগুড়ি নিধাসী শ্রীমতী সরলবাল। চক্রবর্তী-র কাছে থেকে 
আমর! কথাটিকে সংগ্রহ করেছি। 





গ* 


বাঘাইর বয়াত 
সংকলক £ যোগেন্দ্রচন্্র ভৌমিক 


“ময়মনসিংহের নানা স্থানে পৌষ-সংক্রান্তি উপলক্ষে কৃষক বালকগণের মধ্যে 
একটি উৎসব প্রচলিত আছে । রাখাল বালকগণ পৌষ সংক্রান্তির পূর্বে দল 
বাঁধিয়া বারে দ্বারে ঘুরিয়া “বাঘাইর বয়াত” নামে এক প্রকার কবিতা আবৃত্তি 
করিয়া ভিক্ষা করে । একজন প্রথমে কবিত1 বলিয়া দেয় এবং পরে সকলে 
একম্বরে তাহ। আবৃত্তি করে। কয়েকদিন এইরূপ ভিক্ষা! করিয়। যাহা লাভ হয়, 
তন্বার! পিষ্টক, মিষ্টান্ন প্রভৃতির জন্য আবশ্যক প্রব্য-সমূহ ক্রয় কর! হয় । পৌষ- 

খক্রান্তির দ্রিন কোনও বনের ধারে রাখাল বালকগণ সকলে সমবেত হয় এবং 
সেখানে পিষ্টক মিষ্টান্ন ইত্যাদি পাক হয়। খড়দ্বারা ত্রিভূজাককৃতি করিয়া 
একখান কুল তৈয়ার করা হয়! তাহাতে পিঠা, মিষ্টান্নাদি সাজাইয়া বনের 
ধারে বাঘাইর উদ্দেশ্টে রাখিয়া আস। হয় । তারপর অবশিষ্ট পিষ্টক ও মিষ্টানগ 
সকলে মিলিয়! পরমানন্দে ভোজন করে । 

“বাঘাইর? অর্থ সম্ভবতঃ ব্যাস্ত্রের দেবতা । পূর্বকালে ময়মনসিংহের স্থানে 
স্থানে ভয়ানক জঙ্গল ছিল এবং তাহাতে বড় বড় বানর বাস করিত। সম্ভবতঃ 
ব্যাদ্র-ভীতি হইতেই এই উত্সবের এইবূপ নাম করা হইয়াছে । গো-মেষার্দির 
রক্ষার্থে ব্যাদ্রের দেবতাকে সন্ভষ্ট করিবার জন্য তাহার উদ্দেস্টে বনের ধারে 
এইরূপে সিন্গি বা বলি দেওয়। হয় । 

নিষ্নে উক্ত উত্সবের সময় ঘে ছড়াঁআবৃত্তি করিয়া! বালকগণ দ্বারে দ্বাকে 
ভিক্ষা করে, তাহার কয়েকটি উদ্ধত হইল ।” 


১, 

আইলামার, আইলামার, 

আইলামার ভাই অরণে, লক্ষমীদেবীর চরণে, 
লগ্ীদেবী দ্রিলাইল বর, চাইল কড়াই বাইর কর । 


২৬৮ বাঘ ও সংস্কৃতি £ পরিশিষ্ট 


চাইল আনিয়া দ্রিল কড়ি, তারে করব লড়ি দড়ি, 
লড়ি দড়ি শ্টামার সোণার মুটুক বাণীর, 

সোনার মুটুক রূপার খিলা, 

এ ঘরখান দেখতে ভালা । 

গৌর ভালা, গৌর ভালা, গৌর বড় কাটরনী, 
মাইয়' বড় টিট্রনী। 

কেনগে। মা বিরূস বদন, আমায় দিবি কত ধন? 
আমিত মাগিয়া খাই, 'বাঘাইঈর বয়াত, গাই । 
বাঘাই গেছে নাগাইপুর, আমার বাড়ী মথুরাপুর, 
আইতে ধাইতে অনেক দুর মধ্যে একটা স্থমুদ্দুর | 


২. 

আইলামরে ভাই উড়িয়া, আত্তির কান্দ চড়িয়া 
'আতির সুর লড় বড় করে, গাছ খাকিয়1! বড়ই পরে । 
ছিক্যালড়ে ছিক্যালড়ে ঝড় ঝড়ি বার টেকা পরে। 
একট! টেক! পাইলাম মরে, বানিয়াবাড়ী গেলাম রে। 
বানিয়া-গরে উচাটুই, ধান বাইর কর কুল! ছুই, 
কুলাতত, ধান কাঠাত গেল» ফাল দিয়া বাড়ী ঘর গেল 
আলা বুড়ী শিতলি ! কুলার পিড়া কি করিলি, 
কুলার পিড়া পুলায় খাইছে, শিতলীরে বাঘে খাইছে । 


ও 


আলুর পাতা চালুর ঠলুর, দাঁত মড়াইতাম ছাই, 
আত আইরে ঘোড়া আইরে কুলমানিকের ভাই । 
কুলমানিকের ভাই নারে উড়িল কইতর, 

উড়িল কইতর নারে সবার ভিতর । 

সোন। আর পিত্বল দিয়! বান্দাইলাম নাও, 

সেই নাও চড়িয়! আইরে দুর্গার মাও। 

দুর্গার মাও নারে হাসিতে হামিতে। 

কালা কালী ছুইড1 ছেঁড়ী নাচিতে নাঁচিতে। 


বাঘ ও সংস্কৃতি £ পরিশিষ্ট ২৬৯ 


আয়রে বইন সকল জলেরে ঘাই, 

জলেরে গি-ই-য়! ছিরকল খাই । 

ছিরঞফল খাইতে খাইতে হাত ফুট্লাম কাটা, 

কাট। ন! কাটা না আইছু হইতে রইলাম আমি সতিনের খোঁটা।১ 


১, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ১ন্বর্ষ [১৩১৯ বঙ্গাৰ] ৩য় সংখ্যার 
১৬৭-৭০ পৃষ্ঠায় যোগেন্দ্রন্্র ভৌমিক মন্তব্যসহ এই সংকলনটি প্রকাশ করেন । 
ভৌমিক মহাশয়ের সংকলনে মোট ছয়টি গান ছিন। আমরা তার 
মধ্যে থেকে আমাদের প্রয়োজনান্ুসারে মাএ তিনটিকে বেছে নিয়েছি । 
এই বয়াতগুলি সম্পর্কে ভৌমিক মহাশষের মন্তবা অবিকৃত ৭ অথণ্তিত 
আছে।- সম্পাদক । 





ঘ. 


সির্ণি ঃ বাঘের 


“ময়মনসিংহের সর্বত্র এক সময় বাঘের সিন্নী বা ব্রত প্রচলিত ছিল। হিন্দু 
মুসলমান অনেকেই ইহা করিতেন । ভাওয়াল পরগণায় গারো পাহাড়ের অতি 
সন্নিকটে এখনও কদাচিৎ কাহারও বাড়ীতে এই সিন্নী দেখা যায় । 

“বৎসরের ঘে কোন সময়ে বাঘের পিন্নী দেওয়। যায়। এই সিম্মী দিলে 
বাঘের হাতে মান্ুষ-গোকুর প্রাণ হারাইবার আশঙ্কা! থাকে না। 

"নিয়ম 2 কতকগুলি বালক ছেঁড়া কাথায় সর্বাঙ্গ ঢাকিয়৷ হাটু গাড়িয়া 
বিশ্না গাছের [ কাশ জাতীয় ঘাস ] তলায় যাইয1 বসিয়া থাকে এবং বাঘের 
মতন গর্জন করে । হলুদ এবং কালির সাহায্যে কাথাগুলিকে বাঘের চামড়ার 
অনুরূপ রঙ করা হয়। সিঙ্গীকারিণীরা ১৩টি “চত-পিঠা [ চাউলের গুড়ি 
গুলিয়া বিনা তৈলের সাহাধ্যে রুটির ন্ায় গোল করিয়া যে পিঠা করা হয়?, 
দুধ, কলা ও গুড় কুলায় করিয়া সেই বিন্নাতলে দিয়া আসেন এবং সেলাম 
করেন । ব্যাদ্ববেশী বালকগণ অমনি লম্্ দিয়া আসিয়া এ সমস্ত কাড়াকাড়ি 
করিয়া খায় এবং কৃত্রিম ভয় দেখায় [ ময়মনসিংহে দক্ষিণ রায়ের পুজা প্রচলিত 
নাই। সাধারণ লোকে তাহার নাম পর্যস্ত জানে না। গাজী সাহেব, এবং 
'শালপীন' বাঘের পীর বলিয়। পূর্ব-ময়মনসিংহের সর্বত্র পরিচিত । প্রবাদ আছে, 
গাজী কিংবা শালপীনের দোহাই দিলে ধত বড় বাঘই হুউক না৷ কেন, লেজ 
গুটাইয়া, মাথা! নোয়াইয়া চলিয়া! যায়। হিন্দ্ুমুসলমান প্রত্যেকেই গাজী, 
শাহ-স্থলতান ও শালপীনের নাঁমে চাঁউল-পয়স্া, ুধ-কলা দিয়া থাকেন 11”৯ 


১ "সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের ৩য় সংখ্যায় এই সিরণি- 
কথাটি সংগ্রহ করে মুদ্রিত করেন ভ. শ্রীকামিনীকুমার রায়। পৃষ্ঠা ২১৮-৯ | 
এটি সেখান থেকে সংগৃহীত । -_সম্পাদক | 





ঙ, 
সুন্দরবনের হিমাব 2 বাঘ 


“নিজস্ব সংবাদদাত। £ ক্যানিং টাউন £ কোন কোন সংবাদপত্রে [ সত্যযুগ 
নহে ] প্রকাশিত হয়েছে, সুন্দরবনে রয়াল বেজল টাইগারের সংখ্যা ২২৫। কিন্তু 
ব্যাপ্ত প্রকল্পের ফিল্ড ভাইরেকটর শ্রীকল্যাঁণ চক্রবর্তী, এক সাক্ষাৎকারে 
জানালেন, সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা ২২৫ নয়, ২*৫টি। পুরুষ বাঘ ৭৭টি, স্ত্রী 
বাঘ ৯২টি ও শিশু বাঘের [ ১ বছরের ছোট ] সংখ্য। ৩৬টি | 

জঙ্গলের অবস্থান হিসাবে স্থন্দরবন জঙ্গলকে ১৫টি ব্লকে ভাগ করা আছে। 
১৯৭৯ সালের এপ্রিল মাসের গণন। অনুযায়ী রক ভিত্তিক বাঘের সংখ্যা হলো £ 


বকের নাম পুংবাঘ ত্ত্রীবাঘ শিশুবাঘ মোট 


১. পীরখালি ৮ ১০ ১ ১৯ 
২. পঞ্চমুখী ৪ ৫ ৫ ১৪ 
৩. নেতিধোপানী ৪ ৫ ৩ ১২ 
৪. ঝিজা ৩ ৫ ৮ ১৬ 
৫, আর্বশী ৬ ৯ ১৫ 
৬. খাটুয়াঝুড়ি 9 ৫ ২ ১১ 
৭. চাদখালি ৫ ৫ ২ ১২ 
৮. চামটা ৮ ৮ ৬ ১৬ 
হাড়িভাজা ৪ ৪ ০ ৮ 

১০, মাতলা ৪ ৫ . ১১ 
১১, ছোটহাড়দি ৪ ৪ ৩ ১১ 
১২, গোমাব। ৫ ৭ ৯ ১৩ 
১৩. মায়াদীপ ৬ ৭ ৩ ১৬ 
১৪. বাধমারা ৯ ১০ ৩ ২২ 
১৫, গোন। ৩ ৩ ৩ ৯ 
৭৭ ৯২ ৩৬ ২০৫ 


২৭২ বাঘ ও সংস্কৃতি : পরিশিষ্ট 


১৯৭৬ সালের ফেবরুয়ারি-মার্চ মাসের গণন। অনুযায়ী বাঁঘের সংখ্যা ছিল 
১৮১টি । শ্রীচক্রবতাঁ বললেন, বাঘ গণনার ব্যাপারে ব্যান প্রকল্পের প্রায় 
১৫০ জন কর্মচারী সম্প.ক্ত ছিলেন” ।২ 


১. শ্রীকল্যাণ চক্রবর্তী বর্তমানে এই পদ থেকে বদলী হয়ে বীরভূম জেলার 
বন-বিভাগের অধিকর্তা পদে আসীন আছেন। এই সংকলনে তার একটি 
মূল্যবান প্রবন্ধ মুক্রিত হয়েছে ।__সম্পা্ক 

২. এই হিসাবটি কোলকাতার প্রখ্যাত দৈনিক সংবাদপত্র “সত্যযুগ'-এর 
২৭ জুন ১৯৭৯ বুধবার প্রকাশিত হয় । 





৮ 


বাংলার পুরাতত্ব ও বাঘ 
শ্রীনির্লেন্দু মুখোপাধ্যায় 


বাংলার বিভিন্ন প্রত্বস্থল থেকে কিছু প্রত্ব-নজীর আবিষ্কৃত হয়েছে, ষা থেকে 
সমকালীন বাঙালীর ব্যাপ্র-পরিচিতি সম্পর্কে কিছু মূল্যবান তথ্য জানা যায়। 

ব্যান্র-সম্পকিত প্রত্ব-নজীরগুলির অধিকাংশই “হঠাৎ করে পাওয়া বা 
590081106 2009, | এ-গুলিকে ছুটি ভাগে ভাগ কর! যায়ঃ ক. পোড়ামাটির 
মৃত্তিপুতুল বা ফলকে ব্যাদ্র-সম্পকিত মোটিফ । খ. এঁতিহাসিক সময়কালে 
বাংলায় পাওয়া বিভিন্ন শাসকের তাম্রপট্টলেখতে স্থানের নামে বাঘ-শব্দের 
উল্লেখ । এদের থেকে প্রাচীন বাংলার ব্যান্র-অধুাষিত অঞ্চল, লৌকিক 
ধর্মবিশ্বাসে ব্যাগের স্থান, ব্যাপ্রের গুণগত পরিচয়ের বিষয় জানতে পারি। 
এ-গুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো £ 

১. চব্বিশ পরগণার অন্যতম প্রধান প্রত্বস্থল বার।সত মহকুমার চন্দ্রকেতু 
গড়ের লাগোয়া সিংহের আটি গ্রামে প্রাপ্ত ব্যাপ্রের মোটিফযুক্ত একটি পোড়া- 
মাটির খেলন। গাড়ী ; উচ্চতায় প্রায় ৬ ইঞ্চি, খঙ্‌ গা ধূসর | পুরাবস্তটি 
অভঙ্গ ও বিচিত্র অলংকাবযুক্ত । বাঘটির স্ফীত নাসিকার নীচে তীক্ষ বেখায় 
গৌফেহ চিহ্ন ও সবাঙ্গে ভোরাকাটা দাগ । শিল্প-শৈলীর বিচারে এটি স্তঙগ- 
যুগের [ খ্রীঃ পুঃ ১1২ শতক 11 

২. চন্দ্রকেতুগড় বা বেড়াঁটাপা থেকে পাওয়া আর একটি পোড়ামাটির 
খেলণা গাড়িও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ , এটি প্রায় ৮ ইঞ্চি উচু; ব্ঙ উজ্জল লাল। এর 
মোটিফটি খুবই বিচিত্র ঃ সম্মুখে দৃষ্টিবদ্ধ একটি দণ্ডায়মান ব্যাপ্রের পৃষ্ঠে এক 
দম্পতি উপবিষ্ট । বিশেষজ্ঞের মতে, মতি ছুটি কোন দেবদেবীর। কারণ, 
তাদের পিছনে মন্দিরের অন্তকৃতি আছে । এটিও এ সময়কালেরই । দম্পতির 
মৃতিদ্বয় যদি দেবদেবীর বলেই অনুমিত হয়, তবে ছু-হাজার বছর আগেও 
ব্যাস্রের সঙ্গে পৃব-ভারতের উচ্চকোটির বা লৌকিক ধর্মচিন্তার এই যোগাযোগের 
কথা কিছু *হুন ভাধনার অবতারণ| করবে শিশ্চয়ই । এধরণের ছুটি পুরাবস্তর 
সন্ধান চন্দ্রকেতুর গড় থেকে পাওয়া ছ্ছে । একটি রয়েছে বেড়া্টাপার শ্রদিলীপ- 
কুমার মেতের ব্যক্তিগত সংরক্ষণে । অপরটি আছে আশুতোষ সংগ্রহশালায় । 

৩, সম্প্রতি হরিনারায়ণপুর [২৪ পরগণ।) থেকে একটি বিচিত্র 
টেরাকোটা ফলক আবিষ্কৃত হয়েছে । ফলকের আলেখ্যের সঙ্গে হিতোপদেশ 

১৮ 


২৭৪ বাঘ ও মংস্কৃতি £ পরিশিষ্ট 


কিংবা ঈশপের গল্পের বিশেষ একটি কাহিনীর ষেন গভীর যোগ রয়েছে । চিত্রটি 
হল, একটি জরাজীর্ণ ব্যাপ্র প্রলম্বিত দেহে ভূমিতে উপবিষ্ট । .তার সম্মুখে 
মনুস্যমূত্তি। ব্যান্ত্রের সম্মুখের পদযুগলে ধূত একটি বলয়াকৃতি বস্তু । এ প্রসঙ্গে 
বলা ষেতে পারে সমগ্র উত্তর ও পূর্ব ভারতের বিভিন্ন প্রত্বস্থলেই জাতক- 
কাহিনীর নানা! আলেখ্য-উতৎকীর্ণ টেরাকোটা ফলক আবিষ্কৃত হয়েছে । এটি 
আনুমানিক খ্রীঃ ২য়-৩য় শতকের ; ফলকটি রয়েছে একটি ব্যক্তিগত সংগ্রহে । 

৪. কুমিল্লা জেলার ময়নামতী এলাকার শালবন-বিহার টিপি থেকে 
আবিষ্কৃত ফলক গুলিতে জীবজন্তর মৃত্তি উৎকীর্ণ দেখা যায় । এসব মু্তির একটি 
খুব সম্ভবত ] ব্যান্রের। শালবন বিহারের সময়কাল শ্রী: ১০ম শতাবী। 

পোঁড়ামাটির প্রাচীন মৃতি পুতুল ও ফলক ছাঁড়। ব্যান্র-সম্পকিত তথ্য 
পাওয়া যায় প্রাচীন বাংলার বিভিন্ন লেখতে । এসবের মধ্যে উল্লেখ্য হলো : 
ক. ঘুগরাহাঁটিতে প্রাপ্ত রাজা সমাচারদেবের ফলকে ব্যান্্র সমন্বিত একটি 
স্থানবাচক শব্দের উল্লেখ । লেখটির বিবরণ অনুযায়ী সমাচারদেবের রাজত্ব- 
কালের চতুর্দশ বৎসরে রাজা, স্থপ্রতীকম্বামীন্‌ নামে জনৈক ত্রাঙ্ষণকে ব্যাত্র- 
চোরাক স্থানে ভূমি দান করেছেন । এই তাত্রপট্র লেখটি বর্তমানে ঢাক 
বিশ্ববি্ভালয়ের সংগ্রহশালায় রয়েছে । থ. রাজ ধর্মপালদেবের খালিমপুর 
তাম্রশাসনে [দ্র. 50181901010 10108 ৬০1. 1৮, পৃঃ 243-46 1, দেবপালের 
নালন্দ। তাত্পট্ট লেখতে [দ্র-এ ৬০1, ১৬1]. পৃঃ 310 ], লক্ষণসেনের 
অন্ুলিয়া তাআ্রলিপিতে 'ব্যাগ্রতটি মণ্ডল, ও 'ব্যান্রতটি-এর উল্লেখ আছে। 
এসব তাত্রপট্রলেখর বিবরণ-অন্ুযায়ী 'ব্যান্ততটি' ছিল “মহান্ত প্রকাশ বিষয়'-এর 
সংলগ্ন । দেবপালের নালন্দা তাআ্রলিপির ৫১-সংখ্যক পংক্তিতে তাঁকে 'ব্যান্রতটি 
মগ্ুলন্ত অধিপতি'-রূপে বর্ণনা করা হয়েছে । পুরাবিদ্গণের মতে, খ্রীঃ অষ্টম 
থেকে দশম শতক পর্যস্ত সাগর-কিনারাঁর বাংলার বিস্তৃত অরণ্যাবৃত অঞ্চলই 
'ব্যান্তটি' নামে পরিচিত ছিল। পাল ও সেন আমলে এই বিস্তৃত অঞ্চলটি 
প্রশীসনবিভাগ, অর্থাৎ মগুলের, মরধাদা লাভ করে। তাদের মতে, এই 
অঞ্চল তখন ব্যাঘ্রের অবাধ বিচরণক্ষেত্র ছিল বলেই এই নামকরণ ॥ 
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ডেমনোলজি আও ডেমনলোর [১-২] 
এ ডিক্সনারী অব সিম্বলস 

বাস্ট আযাণ্ড ম্যান ইন ইতডয়। 
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দি পপুলার রিলিজিওন আগ ফোক- 
লোর অব নর্দান ইগ্ডিয়া ( ১-২] 
কোচবিহাবের ইতিহাস 

জুলজিক্যাল মিথোলজি 

এ মুসলমানী বেঙ্গলী-ইংলিশ ভিক্সনাবী 
পশ্চিমবজের সংস্কৃতি 

গৌড়ের ইতিহাস [২] 

দি ইভোলিউশ্বন অব থিঈস্টিক সেক্স 
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হাইল্যাগ্ডস্‌ অব সেন্টাল ইত্ডিয়। 
টোটেমিজম ইন ইপ্ডিয় 

গোল্ডেন বাউ [ ২] 

ইত্ডিয়নি আনিম্যাল টেলস 
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বাংল মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস ; বাংলার 
লোকপাহিত্য [ ১-৬] 

কষ্ণরাম দাসের বরায়মঙ্গল 

সাহিত্য প্রকাশিক] [ ৪ ] 

লোকসমাজ ও পশুকথা 

হিস্ট্রি অব বেঙ্গল [ ১] 

যশোহর খুলনার ইতিহাস ১-২] 
ঠাকুমার ঝুলি; ঠাকুরদাদার ঝুলি 
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বনবিবির জহুরানামা 
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গ্রমাণপন্ধী ২৭৭ 


বাঙালীর ইতিহাস | ১-২] 

লৌকিক শব্দকোষ [ ১-২] 
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্ট্যবপ্তার্ড ডিকশন।রী অব ফোকলোর 
মিথোলজি আগ লিজেগড [ ১-২] 
বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার 
অভিধান [ ১-২ ] 

বঙ্গে মহেঞ্জোভারে। সভ্যতার বিস্তার 
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ইসলামী বাংল। সাহিত্য 

বগুড়ার ইতিহাস 
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[ 'আকিওলজি ইন আসাম? ] 

বায়মঙ্গল কাব্যে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা 
[ “সাহিতা ও সংস্কৃতি? ৪র্থ ১৯৭৪ 1) 
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বাঘ ও সংস্কৃতি £ পরিশিষ্ট 


বড় খ| গাজির গান [ "ভারতীয় 
লোকযান+, ৩।১, ১৯৬৩ ] 

দি টাইগার গড ইন বেঙ্গল আর্ট 
[ “মডার্ন রিভিউ" ৪র্থ» ১৯৩২ ] 
চণ্ীদেবীর স্বরূপ [“ভারতবর্ষ”, আশ্বিন, 
১৩৬৬ ] 

দক্ষিণরায়ের পালাগান |“সমতট”, ১৯শ, 
১৯৭৫] 

তোতেমাইজ এৎ ভেজেতালিজম্য দাস 
ল্য আ্যাদ[ রেডু ছা ল' ইন্তোয়ার ছে 
রিলিজিগুজ”, ৫৬শ, ১৯২৭ |] 
টোটেমিজম আমং দ্রিগোও্স [“ম্যান 
ইন ইপ্ডিয়া', ১০ম, ১৯৪৩] 

দি অরিজিন অব দক্ষিণরায় ইজ 
অব্সকিওর [“ভূর্নাল অব দ্দি এশিয়াটিক 
সোসাইটি ১ম, ১৯৩৫] 

পুলি রাজা অর দি টাইগার প্রিচ্দ-- 
এ হিন্দু ফোকটেল ফ্রম সাবান ইতিয়া 
[ “ফোকলোর, ১৩শ, ১৯০২ ] 

দি কাণ্ট অব দক্ষিণরায় ইন সাদার্শ 
বেঙ্গল [ “হিন্দস্থান রিভিউ”, জানুয়ারী, 
১৯২৩]; অন এ মুগলিম লিজেও 
['ভূর্নাল অব দি ডিপার্টমেন্ট অব 
লেটারস” ১০ম ] 

কষ্খরামের বায়মঙ্গল [“নাহিত্য”, ১৩০০] 


সংকলন £ শ্রীমতী রীতা বস্তু 





